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মঙ্গলাচরণম্‌ 


আ নে! ভদ্রাঃ ক্রতবে। যস্ত বিশ্বতো- রবিন 
হদন্ধাসে। অপরীতাস উদ্ভিদঃ | | 

দেব! নে! যথা সদ্ধমিদ্ধধে অস- i 

ননপ্রায়ুবো রক্ষিতারে। দিবে দিবে ॥ ১॥ 

দেবানাং ভদ্র! স্থমতিখ জ,য়তাং 

দেবানাং রাতিরভি নো নিবত ভাম্‌। 

দ্বেবানাং সখ্যমুপসেদ্িম। বয়ং রি 

দেবা ন আয়ু প্র তিরন্ত জীবসে ॥ ২1 


বহ্মাও হইতে কল্যাণকর মতি আমাদের র্নকট উপস্থিত হউক, যে 
কুট অন্গুরগণের হিংসা ও বৈরিগণের বিদ্বেষ পরাভূত ও যাহার বলে 
মূলে উন্মূলিত হয়। এই প্রজ্ঞার ফলে দেবগণ নিরস্তর আমাদিগের 
করুন, অহনিশ সাবধানে আমাদিগকে রক্ষা করিতে থাকুন । ১1 

বা সরল পথে বিচরণ করি, দেবগণের মঙ্গলময়ী অনুগ্রহবুদ্ধি 
| উপর পতিত হউক। দেবতার দান “যেন নিরন্তর আমাদের 
ho 458 


হ্মাদের আযু বন্ধিত করিয়া দিন | ২। 


২ এ স্বর্ভারতী 


তন পু্ববয়! নিবিদা/ভুমহে' বয়ং ৷ 
গং মিত্ৰমদিতিং দক্ষমজ্িধম্‌ । £ . 
. EY বরুণং স্রোমমন্বিনা , 
সরস্বতী নঃ.সথ ভগ্ী ময়স্করৎ ত L| 


তন্নো বাতে! ময়োতূ বাতু ভেষজং 
তন্মাত। পৃথিবী তৎ পিতা ভোঃ। 
তদ্‌ গ্রাবাণং সোমন্ধতো ময়োভুব 
স্তদশ্থিন] শৃণুতং ধিষ্ক্য। যুবম্‌ ৷ ৪ ॥. 
তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং 
ধিয়ংজিম্বমবসে হুমহে বয়ম্‌ 

পুষা নে! যথা বেদসামসদ্ধধে - 
রক্ষিতা পায়ুরদন্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ৫॥ 


বস্তি ন ইন্সরো ৃদ্ধঅবাঃ 
বসতি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ I 


সেই trae অদিতি, দক্ষ, মরুদহণ, অর্ধ্যমা, বক 
অশ্বিত্বয়, ইহাদের-_নিত্যবেদবাক্যত্বারা স্তুতি করি। অশ্বধশালিনী 
দেবী আমাদেব স্থখের বিধান করুন । ৩। * 
. সমীরণ আমাদিগেক নিকট স্থখসাধন ভেষজ বহন করিয়া আঁ" 
পৃথিবী, পিতা স্বৰ্গ ও সোমরসনিষ্ধাসনেব সুখকর প্রস্তরধগুগুলি অ 
সুখসাধন ভেষজ প্রদান করুন। হে মৃতিমান্‌ অশ্বিদ্বয়, আপনারাও 
এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ৪1 ূ 
. আমরা সেই স্থাবরজঙ্গমাত্রক বিশ্বের অধিপতি পর্মপ্রজ্ঞাঁবান্‌ 
রক্ষার জন্য আহ্বান কুরিভেছি, ইহার, ফলে পূষা আমাদের 
করুন ও অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন ও পালন কর 
যাহার বশ সর্বত্র প্রচাবিত, সেই ইন্দ্র আমাদের ম্জল করুন ;;, 


এ 


সংখ্য] ও মুঙ্গলাচরণ - ue 
স্বস্তি নস্তাক্ষে 1 'অরিষ্টনেমিঃ : : 
‘স্বস্তি নে! বৃহস্পতিদধাতু ॥ ৬7 ১ :* 
পৃষদশব! মকুতঃ পূর্ণিমার; . ও 
শুভংযাবানে বিদথেষু ভখায়ঃ। ৰ 
অগ্নিঞ্িহবা-মনবঃ সুরচক্ষসো 
বিশ্বে নো দেবা অবৃস্ন। গমমিহ ॥৭॥- 


ভত্রং রর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেব! 
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। 
শ্থিরেভিরক্গৈত্তষ্ট,বাংসম্তনৃভি-. 
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৮ 0 


শতমিক্স, শরদে! অস্তি দেবা 
রি যত্ৰ! নশ্চক্রা জরসং তনুনাম্‌। 


ধন ও সকল জ্ঞানের অধিপতি, সেই পুষা আমাদের মঙ্গল করুন; যাহার 
রথচক্রের কখনও কোন অনিষ্ট হ্য় না, সেই অপ্রতিহতগতি তাক্ষ্য আমাদের 
মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন| ৬। . 

শ্বেতবিন্নুযুক্ত খেন্নু ধাহাদের বাহন, বিচিত্রবর্ণা গাভী ধাহাদের জননী, 
যাহারা দশদিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া উজ্জ্বলভাবে গমন করেন, হাহারা সাগ্রহে 
*যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হন, অগ্নি ধাহাদের জিহব! ও কুরধ্য ধাহাদের চক্ষু, 
মন্থর পুত্র সেই মুরুদণ__সেই বিশ্বদেবগণ আমাদের রক্ষার জন্ত এই স্থানে 
আগমন করুন । ৭। 

হে পৃজনীয় দেবগণ আমরা যেন কর্ণস্বারা কল্যাণকর শব্দ শ্রবণ করি, 
আমরা যেন চক্ষৃদ্ধারা কল্যাণকর দৃশ্য দর্শন করি। আমরা যেন আপনাদের 
স্তুতি করিতে করিতে সুস্থ ও সবল দেহে দেবুগণনির্দিষ্ট আযু লাভ 
করি।৮। | 

হে দেবগণ, আমাদের সমক্ষে শতবর্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, যে শতবধ বয়সে 


৪ স্বরভারতী g [১ম বৰ্ষ 


পুত্রসো যত্ৰ পিতরো ভবা স্ত 
"মানে মূধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ॥ ৯ ॥ * 


অদিতিদের্টীরদিতিরস্তরিক্ষ , 
মদ্িতিম্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। . " 
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা 
আর্দিতিক্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌ ॥ ১০1. 


আপনার! আমাদের জরার বিধান করিয়াছেন, যে সময়ে পুত্রগণ পিতার পদে 
প্রতিষ্ঠিত হত । এই শতবর্ষ আযুই যেন আমরা লাভ করি। ইহার 
মধ্যে যেন আমাদের আয়ুকষ্ট উপস্থিত না হ্য়। ৯। 

দেবী অনিতিই স্বর্গ, অনিতিই অস্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা, তিনিই পিতা, 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহ! অদিতি, যাহা! কিছু উৎপন্ন হইবে তাহাও অদিতি । 


* * সুচনা | s 


Cd 

সংস্কৃত সাহিত্য অশেষ বত্বের আকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়--এই রত্ব- 
রাজি ক্রমশঃ আমাদের অনধিগম্য হইয়া দাড়াইতেছে। ছিল একদিন, যখন 
ভারতবাসিমাত্রেই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ শান্্রগ্রস্থসমূহের অনুশীলন করিতেন ও 
সেই আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণসাধনে ব্রতী 
হইতেন। সে দিন এখন স্থৃতির বিষয় হুইয়াছে। এখনও যে সংস্কৃত গ্রন্থের 
প্রচার নাই, তাহা নহে, কিন্তু যাহারা সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিরত 
তাহারা প্রধানতঃ Research বা ‘গবেষণা! কার্যে ব্যস্ত থাকেন, শিক্ষা- 
লাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের অনুশীলন করেন না, শ্রদ্ধাসহকারে শান্ত্রতত্বাম্বেষণে 
আত্মনিযোগ করেন না, ফলে প্রাচীন আদর্শ দেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
করিবার উপক্রম করিতেছে । এখন বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ্গণ সংস্কৃত গ্রন্থের 
অধ্যযনে সময়ের অপুবাবহার হয মনে করেন, মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুির 
তালিকা (০৪:9199০) অথবা তালিকার তালিকা (catalogus ০৪৪1০- 
৪০:৪০) দর্শন করিয়াই জীবন সার্থক করেন। আর, দিন দিন জীবনসংগ্রামের 
কঠোরতাবৃদ্ধির ফলে সাধারণের পক্ষে সুবিশাল ব্যাঁকরণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
সংস্কৃত ভাষায় ব্যুংপত্তিলাভ একঝপ অসম্ভব হইয়া পড়িযাছে। অথচ যে 
সকল সংস্কৃত গ্ৰন্থ দর্শন করিয়া জগৎ বিল্ময়বিমুষ্ধ হইয়াছে, যে সকল গরস্থ 
আলোচনার ফলে পাশ্চাত্য দেশে নৃতন নৃতন বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে, সেই 
* সকল গ্রন্থ দেখিবার, পড়িবার ও বুঝিবার আকাঙ্ষা অনেকেব মনেই জাগিয়া 
থাকে। এই আকাক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য, স্থরভাবতীর মণিমাণিক্যাদি 
সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য, আমরা এই অভিনব যাসিকপত্রের 
প্রচারে উদ্যত হ্ইয়াছি ৷ 
, এই পত্রিকায় বেদ বেদান্ত জ্যোতিষ ব্যাকরণপ্রভূতি নান! শান্তর বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা ও অঙ্গবাদের সহিত প্রকাশিত হইবে । পাশিনিব্যাকরণ ব্যাকরণ- 
জগতে যুগান্তরের প্রবর্তনা করিয়াছে, ইহার পারিভাষিক শব্দগুলি পাশ্চাত্য 


৬ "_ স্থরভারতী ॥.. [১বর্ষ, 


গ্রন্থেও ব্যবহৃত হুইন্জেছে, এই ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত স্থতরাং 
হিন্দুর অতি আদরের বস্তু, “এখনও এই ব্যাকরণের পারায়ণ কঁরিয়া অনেকে 
ঝ্বঠিন কঠিন' ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতেছেন, এই সকল কারণে এই গ্রন্থ 
আপামর সাধারণ সকলেরই সমাদরের বস্তু বলিয়া অতি সরল ব্যাখ্যা ও 
বঙ্গামবাদের সহিত প্রতিমাসেই প্রকাশিত ইইবে। 

কঠোপনিষদের ন্তায় পুস্তক জগতের সাহিত্যে বিরল। আর, আমাদের 
সৌভাগ্যে পৃজ্যপাদ পত্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী মহোদয় ইহার 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই মণিকাঞ্চনধোগ যে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই শীত 
হইবে, তথিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রামায়ণ ও মহাভারত স্থরভারতীর রী উনমাত ষ্ 
ভারতীয় সভ্যভাসৌধের সমুচ্চতম শিখর।: কালের" কুটিল কটাক্ষে 
মি পরম উপাদের গ্রন্থ দুইটা এখন more admired than read. 
কলিকাতা হাতীবাগানের শেষ পণ্ডিত স্বর্গত পৃজ্যপাদ তারকনাথ স্থতিরপ্রন 
মহাশয় মহাভারতসম্বন্ধে কয়েকটা স্থবিস্তৃত পরমরমণীয় প্রবন্ধ রচনা! করিয়া- 
ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার গুরুর প্রবন্ধগ্ুলি আমার হস্তগত হইয়াছে, 
এইনুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এতস্তিন্ন ভানের কদর বয়ান 
আগামী মান হইযত প্রকাশিত হইবে। 
" সংস্কৃতে একটা ন্তায় আছে--'প্রাধান্তেন ব্যপদেশা ভবস্তি’ অর্থাৎ ষে স্থলে 
যে বিষয়ের প্রাধান্ত সে স্থলে তদনুসারেই নামকরণ হইয়া থাকে। এ 
স্থলেও প্রধান এতিপান্ত বুমুসারে পত্রিকার নাম স্থরভারতী হইলেও, মধ্যে মধ্যে 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রিমহোদয়কৃত Dialogues' of Platoর 
বঙ্গানুবাদ ও বর্তমান সাহিত্যের স্থরুচিসঙ্গত কৌতুহ্‌লোদ্দীপক মনোরঞ্জক  : 
গল্প ও উপন্তাসের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। 

জ্যোতিষশাস্্ীয় ভূগুসংহিতাগ্রস্থও প্রকাশ করিবার বাসনা আছে, কতদূর 
ঘটিয়া উঠিবে বলিতে পারি না । আপাততঃ যবনজাতকের অমুদ্রিত' ভাগ 
বঙ্গাহ্বাদাদির সহিত আগামী মাস হইতে প্রকাশিত হইবে'। 
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( সংক্ষিপ্ত পরিচর ) 


প্রচলিত 'উপনিষদ্গুলির মধ্যে কঠোপনিষদের স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিয়। আদৃত 
‘হইয়া আসিতেছে । বিষয়েব গুরুত্বে, চিন্তার গাত্তীর্য্যে, রচনা ও শব্দের 
-ললিত-সম্পদে, কল্পনা ও উপমার সৌন্দধ্যে এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধ। ও অনুবাগের 
উদ্দীপনায়, অতি অল্প উপনিষদ্ই ইহার সমকক্ষ হইবার যোগ্য ! মানুষের 
অস্তঃকরণে, এজ্গাতের জটিল -সমস্তাসম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন স্বতই উদ্ভৃত হইয়া 
থাকে, সেইসকল গুরুতর প্রশ্নের যে প্রকার সমাধান এই মধুর হৃদয়-স্পর্শী 
উপাখ্যানে মৃত্যু অধীশ্বর যম-রাজেব মুখ দিয়া কথিত হইয়াছে; ব্রহ্ধ- 
জিজ্ঞাসাফ বালক নচিকেতার যে জলন্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠার একাস্তিকত! 
প্রদগিত হইয়াছে; এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিব-ভোগ্য বিষয়-বর্গের ভোগে ও বিলাস- 
বাসনার তৃপ্তিতে যে স্থখের আস্বাদন লাভ করা যায়, তদপেক্ষা সহ গুণে 
‘শ্রেষ্ঠ অপর একটী পরম শ্রেয়্ঃ বস্তুর লাভে যে অনির্বচনীয় আনন্দের, আস্বাদন 
-পাইবার যোগ্যতা মন্ুস্বের আছে, যে ভাবে সেই পরমানন্দের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে; বিবিধ ভোগের বস্ত ও উৎকট প্রলোভনের সায়গ্রী উপস্থিত থাকা 
-সত্বেও নচিকেতা যেরূপ চিত্তের অনামান্ত দৃঢ়তা ও হৃদয়ের অনন্তস্থলভ বলে 
“সেই সকল লোভের সামগ্রী প্রত্যাখ্যান করিয়া, অসাধারণ পৌরুষ ও বিক্রমের 
পরিচয় দিয়াছিল.; এই উপাখ্যানে দেহেব সঙ্গে রথের যে সুন্দয় উপমা বণিত 
হইয়াছে এবং আত্মাকে সেই রথের সারঘি এবং ইন্দ্রিরগণকে সেই রথের 
অশ্বন্পে এবং মনকে অশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম ) করিয়া ষে সাদৃশ্য প্রদর্শিত 
হইয়াছে ;--উপাখ্যানের এই সকল বর্ণনীয় বিষযের সম্পদ, এই উপনিষদ্‌ 
খানিকে কাব্যাংশেও মহোচ্চ স্থান প্রদান করিযাছে। 

এই উপাখ্যানটীর মধ্য দিযা যে গভীর দালনিক তথ বিবৃত কযা হইয়াছে, 
উহার মূল্যও কম নহে। নিপুণভাবে পরীক্ষা করিলে প্রতীত হইবে থে, 
“যদিও বিষয়-বিভাগে পরস্পর সম্বন্ধ ততটা দৃষ্ট হয় না, তথাপি দরশনিশাস্ত- 
-মাত্রেরই যাহা প্রতিপান্ এবং যে মকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত দর্শনের একান্ত কর্তব্য, 
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কঠোপনিষ্দ সে, সকল বিষয় উপেক্ষিত হয় নাই এবং {সে সকল বিষয় বলিভে 
গিয়া ইহাতে একটা! প্রণালীবন্ধ রীতিও অহুন্থত হইয়াছে এবং তননধ্যে একটা, 
ধারাবাহিক মিলও পরিদৃষ্ট হয়। (১) মনুস্তেরু পরম পুকুষার্থ কিরূপে সাধিত 
হয? 1২) এই জগতের মূল কারণ কোন্টী? (৩) এই মূল কারণের সহিত 
জগতের কি প্রকার সম্বন্ধ ? (8) সেই পরম কারণ বস্তটীকে জানিবার উপাষ 
কি?- প্রধানতঃ এই কয়েকটা বিষয় এই উপনিষদের ' প্রতিপান্ত বলিয়া 
ধবিয়া লইতে পারা যায । 

এই উপনিষদের প্রথম বল্লীতে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা 
হইয়াছে । সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই বে, বেদের জ্ঞানই মনুয্যকে 
পরম কল্যাণের পথে উপনীত করিতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান হইতে গ্রে 
কল্যাণ ও সুখ উৎপন্ন হয়__বেদে উপদিষ্ট যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানঘারা যে স্বর্গীয় 
সুখ উৎপন্ন হয়--উহা স্থায়ী নহে এবং উহাত্বারা মহুয়োর পূর্ণ আনন্দও উৎপাদিত 
হয় না; এ প্রকার সুখ অস্থির, এবং এ সুখের অন্তও আছে; ইহা স্থায়ী 
আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। 

স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় আনন্দ ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে গেলে 
আত্মার এমন একটী অবস্থা উৎপাদন করিতে হইবে, যে অবস্থায় আত্মাতে 
কোন প্রকার বিকার বা পরিবর্তন উপস্থিত না হয; কিন্তু এরূপ অবস্থা 
আনিতে হইলেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয| পড়ে যে, মৃত্যুর পর-পারে আত্মার 
অস্তিত্ব থাকিবে কি না? স্থখোৎপাদনেব যে সকল সাধন মানুষের আছে, 
যেমন এই ইন্জরিম-বর্গ, এই মন বুদ্ধিপ্রভৃতি,_যাহারা মাগষের অস্থির, চঞ্চল 
স্থখ-ছঃখাদির উৎপাদনের সাধন ;-_এই সকল সাধন হইতে , বিচ্যুত, হইয়া 
মৃত্যুর পর আত্মার সত্তা থাকিবে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা অতীব 
ছুক্ধহ সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ইতস্তত: করিলে 
চলিবে না; বিষয় যতই কঠিন হউক না কেন, মনুষ্যকে ইহার মীমাংসার 
জন্ত বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে । কারণ এই যে, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর 
ও অপর বিষয়ের তুলনায় ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক কেননা ইহার 
মীমাংসাই মানুষকে একটা অপরিবর্তনীয় নিত্য সুখের অধিকারী ক 
সমৰ্থ । - 
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একজগতের মূল কায়া কোন্টা এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞানব্বাভে স্তিক্ষপে কষ্রা যায় 
দ্বিতীয় বল্পীতে মোটামোটা ভাবে ইহারই আলোচনা করা হইয়াছে। 

এই উপনিষদে ইন্জিঘয্েবাজনিত স্থখ এবং ইন্দ্রিয়াতীত পরমশ্রেয়ঃ 
ইহাদের মধ্যে একটা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্গয্কে নিয়ত এই: 


‘ছুই প্রকার সুখের সম্মুখীন হইতে হয এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 


হইলেই, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া, গুরু-লঘু বিচার করিয়া, একটাকে ত্যাগ, 
করিয়া অপরটাকে বাছিয়! লওয়া আবশ্যক হইষা পড়ে । বিচার করিলে দেখা, 
যায় যে, এই দুইএর মধ্যে একটার গুরুত্ব ও হিতকারিত্ব, অপরষ্টী অপেক্ষা অনেক 
অধিক ও উচ্চ। ইন্দরিয়স্থখথকর বিষষগুলির জ্ঞানকে প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞান- 
মূলক বলিযাই নির্দেশিত করা যাইতে পারে । কেন না, মান্ুষের চিত্তে ইহা- 
এরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধি উৎপাদন করে, ষদ্ছবার! মুগ্ধ হইয়া মানুষ এই জগৎ ও: 
জগতের স্খদুঃখাদিকেই একমাত্র কাম্য বস্ত বলিয়া ধরিয়া লয। ফল 
এই হয় যে, এই মোহাচ্ছন্ন জ্ঞান লইযা ম্থুয্য ক্রমাগত এই জনন-মরণ-শীল 
জগতে ঘুরিতে থাকে | কিন্তু অপর পক্ষে, অপর একটা জ্ঞান আছে, যাহাকে- 
আমরা পরমঙজেয়-সাধক বলিয়া আসিয়াছি, সেই পরম কল্যাণ-প্রদ 
জ্ঞানের বিষয়-_এ জগৎ নহে) কিন্তু মানবাত্মার ষেটা প্রকৃত স্বৰূপ, উহাই- 
সেই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় । ইহা, পাপ ও পুণ্য, কাধ্য *ও কারণ, অতীত 
ও বর্তমানাদি কাল--এ সকল হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বস্ত। এই আত্মা, 
মানুষ খাহার জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, ইহা! জনন-মরণের অতীত ; ইহা কার্য্যও' 
নহে, কারণও নহে; ইহা বিকার-রহিত, অপরিবর্তনীয় ; ষে পরিবর্তন" 
দৃষ্ট হয়, উহা, দেহের পরিবর্তন মাত্র। ইহা অপর কেহ নহে,_ইহা সেই 


" এক, অদ্ভিতীষ, অনন্ত পরমাত্মা; ইহা মহান্‌, সর্বব্যাপী, অশরীরী» 


অপরিচ্ছেগ্চ। ইহা অনস্ত হইয়াও, জীবের “হৃদয়-গুহা”শাম্ী হইয়া অবস্থান 
করিতেছে । এই ব্রক্ষের, জীবাত্মার ও যিনি পরমাত্মা তাহার, জ্রান-লাভ. 
বড় কঠিন। এই জ্ঞান লাভ করিতে গেলে, গুরুও উপযুক্ত হইবেন 
এবং শিশ্যকেও উপযুক্ত হইতে হইবে। বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান-লাভ- 
করিলেই এ জান লাভ করা যায় না। শুদ্ধ তর্কের দ্বারা বা বুদ্ধির 
বিচারঘ্বারা ইহার জান লাভ অসস্ভব। কেবল “অধ্যাত্ম-যোগে”, 
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জীবাত্মা *ও পরন্াত্মমর একত্ব সাধন করিতে পারিচলই ইহাকে পাওযা 
যাইতে পারে। সকল শব্দেরসারভূত ওঁকাব অবলম্বনে ও তাহার চিন্তনে, 
পন্নাপর” উভয়বিধ ব্রচ্ষের জ্ঞান-লাভে, তাহারে এই জগতের সহিত সম্বন্ধ 
-করিষা এবং এই জগতের অতীত র্ূপে,_-এই উভধ প্রকারেই তাহার জ্ঞান 
লাভ করা যায়। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রিববর্গকে আপন বশে আনিতে সমর্থ 
হইয়াছে, যাহাদের বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে 
এবং যাহাদের চিত্তে ত্রহ্ম-্রিজ্ঞাপার উদয় হইয়াছে,_-এইক্প লোকই সেই 
পর্ম-জ্ঞান-লাভ করিতে সমর্থ হয় 1 

তৃতীয় বল্লীতে, ব্ৰহ্মেব সঙ্গে জগতের সন্বদ্ধবিষয়ে সাধারণভাবে 
আলোচনা করা হইয়াছে এবং বিশেষকপে, পরমাত্ম! ও জীবাত্মার সম্বন্ধ 
"কিরূপ তাহাও প্রদশিত হইয়াছে । 

আত্মা ছুইভাবে বণিত হয়। এক-সান্ত, শবীরী, সুখছ্ঃখাদিবিকারম্য 
আত্মা_াহার সহিত আমাদেব নিয়ত পরিচঘ মাছে। আর এক--অননস্ত, 
অশরীরী, সর্বপ্রকার বিকারের বাহিরে--যেটী আমাদের পরিচিত আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ । ইন্দ্রিয়সকল, ইন্জিয়ের বিষয়গুলি, মন ও নুদ্ধি--এই গুলি 
লইয়াই জীবাত্ম৷ ) এই জীবাত্মা স্থখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে ( ‘ভোক্তা’ ) 
"এবং ইহা সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার কর্তা । আত্মার যেটা 
প্রকৃত স্বরূপ, উহ! ব্যক্ত ও অব্যক্ত তাবৎ বস্তুর অতীত; ইহ! সকল বস্তুর 
অন্তঃস্থ হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে বান করে; ইহা অপ্রকাশিত, কিন্তু একাগ্র" চিত্তের 
নিকটে প্রকাশিত। বাযষটিবুদ্ধি, সমষ্টিবুদ্ধি বা মহত্বত্, জগতের অব্যক্ত 
-বী,__এই সকলের সহিত, অথচ এই সকলের প্রকাশকরূপে, ক্রমে আত্মার 


জ্ঞান হইতে থাকিলে, পবিশেষে পরমাত্মার জ্ঞান লন্ব হয এবং তখন আত্মার " ' 


অবিনাশিতা ও নিত্যতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। 

ভাস্তকার শঙ্করের মতে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে, সর্ধপ্রধান প্রতিবন্ধক ও 
অন্তরায়_-অজ্ঞানতা। ,আত্মা যদি গৃঢ় ও বিকারবর্গের দ্বারা প্রচ্ছন্্ই 
হয়, তাহ! হইলে আত্মাকে জানিবার উপার কি? চতুর্থ বল্লীর প্রতিপান্ত 
ইহাই ।" এই প্রাশ্নেব উত্তৰ এই বে--বখন আমাদের ইন্দরিয়গুলিকে উহাদের 
এভৌগ্যবস্ত এবং ভোগ্যবন্তর স্বাদ-জনিত ভোগ হইতে এবং বিষযচিন্ত। 


১ম সংখ্য।] * কঠোপনিষদ্‌ ১১ 


হইতে প্রতিসংস্ধত কুরিযা লইয়া, আত্মচিন্তায় র্যাপৃত রাখা, যায়, তখন 
আত্মার স্ব্প ধীরে ধীরে প্রকটিত হইতে থুকে। আত্মাকে আত্মা দ্বারাই 
জানা যায়। জাগরিত্যবস্থাধ যখন বিশ্বের তাবৎ বস্তু ইন্দিয়ের পথে প্রসাবিত 
“থাকে তখন, এবং ্ানুভূতিকালে,_এই দুই অবস্থায়, শব্বম্পর্শাদি বিষববর্গ ও 
তাহাদের গুণাদির জ্ঞান, এই আত্মা দ্বারাই ত লাভ করা হয়; আত্মাই ত 
এ সকলের জ্ঞাতা’ । বস্তু আছে, অথচ আত্মায় তাহার জ্ঞান জন্মিতেছে না। 
-ইহা কখনই হইতে পারে না । জ্ঞাতার এই জ্ঞান এবং পরমাত্মা ফিনি,_. 
এ উভগ্ন একই বস্তু), এইক্সপে, জীবাত্মা ও পরামাস্মাকে স্বরূপ এক ও 
অভিন্নর্ূপে প্রদশিত হইষাছে। জগঘীজ যখন প্রথম অভিব্যক্ত হয় তখন 
উহা, মহত্ব বা “হিরণ্যগর্ভ বলিয়া কথিত হয়। ইহাকে জগতে পরে 
অভিব্যক্ত' সর্বপ্রকার জান ও ক্রিয়ার বীজ বলিম্বা নির্দেশ কব! হইয়া থাকে । 
এই হিরণ্যগর্ভ ও পরমাত্ম! শ্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । 
এই পরমাত্মা জীবের, বিশেষতঃ মনুষ্যের “হৃদয়-গুহায়__যে স্থলে বুদ্ধির 
অভিব্যক্তি হইয়। থাকে__বাস করিয়া থাকেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ 
জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানই, জীবাত্মার অদবত্ব ও অবিনাশিত্বের 
জান. :+ 

পঞ্চম বল্লীতে, আত্মা বে দেহ ও ইন্জিরাদি হইতে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ও 
"স্বতন্ত্র বস্ত এবং কিব্ধূপে এক আত্মবস্ত বহুবস্ততে বিভক্ত হইয়। প্রকাশিত 
হইয়াছেন, মুখ্যতঃ ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মা ইন্দিরবর্গের চালক ও 
‘নিয়ন্তা; দৈহিক সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল প্রেরক আত্ম!) এবং এই আত্মা 
‘দেহকে ত্যাগ করিলে যে সর্বপ্রকার দৈহিক ক্রিয়। স্তব্ধ হইয়া যায়। প্রাণ ও 
-ইন্দিযাদি পরস্পর মিলিত ও ‘সংহত’ হইয়া ক্রি করিয়া থাকে) এই সংহনন- 
ক্রিয়াদ্বারা--উহাদের, মূলে অথচ উহাদের হইতে স্বতন্র, যে একটা ‘অমংহত’ 
.চেতনের সত্তা ও প্রেরকতা আছে, ইহাই; প্রমাণিত. হয় ;_এই সকল তত্ব এই 
'বন্ধীতে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার পর, কির্ূপে একই বস্তু বহুবূপে বিভক্ত 
‘হইয়া অভিব্যক্ত হইল, ইহা আলঙ্কারিক রীতিতে কথিত হ্ইয়াছে। একই 
অগ্নি যেমন, বছ বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া বহু আকার ধারণ করে ;.একই জল 
যেমন স্বরূপত্তঃ এক হইয়াও-বিবিধ জব্যের সঙ্গে মিশিরা বহু আকারে 
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পরিণত হয়» আত্মাও তুডনূপ স্বরূপে এক হইয়াও, নানাবিধ সম্বন্ধে আসিয়া 
নানা আকার ধারণ করে। কিন্তু এই সকল বিবিধ বস্তুর সংসর্গে আসিলেও, 
সেই সকল বস্তুর ধর্ম উহাকে স্পশ করিতে পারে না,, নিজের নিজের বিকার ও. 
গুণাদিষোগে আত্মার স্বরূপের মলিনতা সম্পাদন করিতে বা উহাকে বিক্ৃত- 
করিতে পারে না। স্বর্ধ্যকিরণ যেমন চক্ষুর দোষাদিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, 
যদিও উহা চক্ষুতে প্রতিবিশ্বিত হয়। আত্মারও স্বরূপ তদ্রপ অবিকৃত 
রহিষা যায়। 

প্রমাত্মাই সকল বস্তুকে প্রকাশিত করেন, কিন্তু কোন বস্তুই পরমাত্মাকে- 
প্রকাশিত করিতে পারে না । পঞ্চম বজ্লীর অন্তে এই তত্বের যে উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়, উহাই পুনরায় বষ্ঠ বল্লীতে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিরূপে আত্মাকে” 
জানা যায়; আত্মা প্রকাশিত হন কি না? একটা দৃষ্টাস্তবারা ইহার সমাধান, 
করা হইয়াছে। এই জগৎ-সংসার বটবৃক্ষের অমুর্ূপ । এই বৃক্ষের মূল বীজটি- 
উর্ধদিকে এবং ইহার শাখা-প্রশাখাগুলি নিয়াভিমুখে প্রসারিত রহিয়াছে । 
ইহার পরে, এই জগতের সহিত সম্পর্কে আত্মার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে ।' 
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ট ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, মহত্ত্ব বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ট. 
অব্যক্ত মহত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ট, এবং আত্মা সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ । এই- 
সকলযুক্তি দার! ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, এই সকল বস্তু আত্মাকে জানিবার 
-আত্মজ্ঞান-লাভের-_সাধনক্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইন্দিয় বা মনের" 
দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না; কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে, মনন ও চিন্তুনের' 
হারা আত্মাকে জানিতে পারা ষায়। এ জগৎ কাধ্য, ব্রন্ব-চৈতন্যকে ইহারং 
কারণ বলা যায়; কেন না এ জগৎ তাহা হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে । লোকে- 
কাঁধ্যদর্শনেই কারণের অনুমানে উপনীত হইতে পারে। সুতরাং অভিব্যক্ত" 
এই জগতের দ্বারাই পরম্‌-কারণ ক্রচ্ষের অস্তিত্বের সমাচার আমরা পাইয়া” 
থাকি। এইক্সপে, জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায় হইয়া থাকে। ইহার পর» 
এই কারণের স্বতস্ত্রভাবে পরিচয় লাভ করিতে পারা ষায়। “যোগণই; 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের মূখ্য উপাঁয়; এই যোগে মনকে বিষয় হইতে প্রত্যান্বত? 
করিয়া, চিন্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করিতে হয় । 

. অন্তান্ত উপনিবদ্‌ অপেক্ষা, এই কঠোপনিষরে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের উপায় 
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যৃখ্য-ভাবে কথিত হইয়াছে।* কেবল শ্রুতি হইতেই এই জ্ঞান লাভ করিতে 
পারা যায় না, বিচার-বুদ্ধিরও ইহাতে উপযোগিতা আছে, ইহাই বিচাধ্য 
-বিষয়। “আত্মাকে জানিতে পারা বড় কাঁটন, ইহা অতি সুক্ষ, “ইহার 
উপদেষ্টা আশ্চর্য্য”, “আত্মা সুন্ম হইতেও সুন্মতম,”” “ইহাকে তর্কের* দ্বারা 
ব্জানা ষায় না”__কঠোপনিষদের এই সকল উক্তিদ্বারা, আত্মবস্ত যে কেবল 
'শ্রুতি-গ্রতিপাগ্য ইহাই আপাততঃ সিদ্ধান্ত হ্য় বটে; কিন্তু কঠোপনিষদ্‌ এই 
সিদ্ধান্তের নিতাস্তই প্রতিকূল। “শ্রুতি হইতে এবং শ্রতি-বচনের অর্থদ্বারা 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না,” কঠোপনিষদে এ কথার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। 
আবার, আত্মা চৈতন্তস্বরূপ বলিয়া কোন ইন্তরিয়দ্বারা উহার জ্ঞান লাভ কর 
যায় না, “কোন শব্দ, মন বা চক্ষুদ্বারা ইহাকে জানা যায় না)” “সর্য্য, চক্র, 
তারকাি জ্যোতিম্ান্‌ পদার্থ ইহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না,» “তীহারই 
“প্রকাশে জগতের তাবৎ বস্তু প্রকাশিত হইয়া থাকে”,-_এই সকল উক্তি ব্রন্মের 
কেবল শ্রুতিগম্যতার পোষক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তৃতীয়ত: 
আত্মার জ্ঞান সর্বপ্রকার জ্ঞান হইতে ভিন্ন ও পৃথকৃ; “এ জ্ঞান কেবল আত্মা 
"দ্বারাই লন্ধ হয়,” “আত্মা হয়ই, আপনার স্বরূপের প্রকাশ করিয়া থাকে,” 
“ধীর ব্যক্তিরা আত্মার মধ্যেই আত্মদর্শন লাভ করিয়া থাকেন।” চতুর্থতঃ, 
'“্ছম্্ম একাগ্র বুদ্ধি দ্বারাই কেবল তাহাকে দেখা যায়,” “মনন দ্বারাই কেবল 
তাহার প্রকাশ হয়”-_এ সকল স্থলে বিচার-বুদ্ধি আত্মলাভের উপায়ুরূপে 
‘ঘোষিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; সেই বিচার-বুদ্ধির এক নৃতন 
প্রণালীরও নির্দেশ করা হইয়াছে। বলা হইযাছে__“যাহারা আত্মার সত্তা 
বা অস্তিত্বের উপলক্ধি করিতে পারে না, তাহার? কির্ূপে আত্মাকে জানিতে 
পারিবে?” “আত্মার অস্তিত্বের প্রথমে উপলদ্ধি হইলেই কেবল আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।” “কাধ্যমাত্রেরই কারণ থাকিবেই? 
জগৎকাধ্যদর্শনেই উহার কারণস্বরূপ ক্রন্বের অস্তিত্ব ভাসিম্বা উঠে।» 
এস্থলে, আত্মজ্ঞান যে তর্কে প্রতিষ্ঠি, তাহা বুঝা যার। 
জগদ্ধিষয়ক ও আত্মবিষয়ক মনন ও ধ্যাঁবারা, জগৎ হইতে ক্রহ্ষ- 
“চৈতস্তকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া, বিচারসাহায্যে আত্মজ্ঞান লব্ধ হয়; ইহাই 
উহার প্রকৃষ্ট উপায় ; কেবল শ্রুতি হইতে উহার লাভ হয় না, ইহাই কঠোপ- 
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নিষদের সিদ্ধান্ত । ব্রগ্চচৈতন্তেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সমস্ত বিজ্ঞানের তিনিই' 
রতগা্ এব, তিনিই নমভাবে সন. জীবের মধ্যে অবস্থিত. আাছেন। 
তাহাকে এই প্রকারে জানিতে পারাই মন্ু্যের পরম-ুকুযার্থ এবং অবশেষে অবশেষে 
তাহাঁতেই লীন হইয়া অবস্থান করাই মুক্তি । " 
 সীংখ্যোক্ত কতকগুলি পরিভাষা এই উপনিষদে গৃহীত থাকায় ইহা অমমিত 
"হয় যে, এই উপনিষদের প্রচারকালে সাংখ্যোক্ত তত্বের প্রচার হইয়া গিয়াছে । 
জীবাত্মার বহুত্ব এবং কেবল তর্কের বলে ব্রদ্মজ্ঞানলাভ-_এই ছুই বিষয়েই 
কেবল এই উপনিষদ্‌ খানিকে সাংখ্যের বিরোধী বলা যায়। আত্মার অস্তিত্ব, 
»ও নাস্তিতবসম্বন্ধে ইহাতে যে মত-ভেদের উল্লেখ আছে, তন্ারা ইহাকে বৌদ্ধ- 
মতেরও সমসাময়িক বলা যাইতে পারে । . 
(ক্রমশঃ) 
শ্রকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিষ্ভারত্ব, এমএ, 


. পাণিনি-ব্যাকরণ ..' লি 


যেনাক্ষরসমায়ায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ 1. 
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥ ১] 
. : যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ। 
'' তমশ্চাজ্বানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ ॥২॥ '* 
. বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্‌। 
পাণিনিং সূত্রকারঞ্চ প্রণতোহস্মি মুনিত্রয়ম্‌ ॥ ৩ ॥ A 
যিনি মহাদেবের নিরুট হইতে বর্ণসমায়ায় প্রাধ হইয়া সমগ্ৰ ব্যাকরণশাস্ত 
9578: সেই পাণিনিকে নমস্কার করি । . 7... 
. যিনি নিৰ্মল শব্দরূপু সলিলঘ্বার! ,মানবগণের বাক্যসমূহ বিধৌত করিয়াছেন, 
+ও বিন অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত করিয়াছেন, মেই পাণ্নিকে নমস্কার করি। 
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বার্ডিককার বররুচি, ভাত্মকাশ্টি -পতঞ্চলি ও স্ত্রকার- বি ভি 
মুনিকে প্রণ]ুম করি । * রি 

ব্যাখ্যা । অক্ষরসমায়ায় অথবা বর্ণসমায়াঘ ধলিতে অনাদি কাল রে 
প্রচলিত অ ই উ ৭. প্রভৃতি উতুদ্দিশ সুত্র বুঝিতে হইবে । দম্‌ পূর্বক আড, 
পূর্বক য়া বা তত করিয়া সমাক্সায় পদ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । আতো. যুক্‌ চিণ কৃতোঃ ৭1৩৩৩ এই সুত্র অনুসাবে আকারের 
পর ষ্‌ আসিয়াছে । স্বত্রটীব অর্থ--আঁদস্তানাং যুগাগমঃ স্তাৎ চিণি ঞ্িতি ণিতি 
কৃতি চ-চিণ ও ষে কৃত্প্রত্যয়ের ৭ অথবা এ ইৎ হয সেই কৎপ্রত্যয় 
পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর ৰব আসে। এ স্থলে মনা ধাতু আকারাস্ত 
ও ঘঞ. এই ক্বৎপ্রত্যয়ের ঞ ইৎ হয়, স্ৃতরাং সনা ধাতুর আকারের পর য্‌.. 
আসিল। সম্‌্+আ+-য4+ষঅ-্সমায়ায়। মনা ধাতুর অর্থ অভ্যাস, 
সুতরাং সমায়ায় শবের অর্থ যাহা অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে, traditional 
15৮ অ ইউণপ্রভৃতিহল্পর্য্ন্তস্ত্রসমুদায়; সমায়ায় উচ্যতে। সমাওপূর্বস্ 
মনতেরভ্যাসার্থস্ত কশ্মণি কারকে সমায়াষঃ। 

মহেশ্বরাৎ__মাহেশ ব্যাকরণের কথা বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ । আর, সাধারণতঃ - 
জ্ঞানের দেবতাও' মহাদেব-_জ্ঞানঞণ শঙ্করাদিচ্ছেৎ। যদিও মাহেশ ব্যাকরণের 
কোন সুত্র এখন পাওয়া যাষ না, তথাপি, এই ব্যাকরণের উল্লেখ মধ্যে যধ্যে 
দেখিতে পাওষা ষাষ। গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহার চঞ্জীর টাকায় এইরূপ 
কষেকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল 

যাঙ্ক্যজ্জহার মাহেশাদ্‌ ব্যাসে। ব্যাকরণার্ণবাৎ। 
তানি কিং পদরত্বানি সন্তি পাপিনিগোষ্পদে ৷ 

মহষি ব্যাস মাহেশরূপ ব্যাকরপসমুত্র হইতে যে পদরত্বগুলি উদ্ধৃত 
কবিরাছেন, তাহা কি পাণিনিরূপ গোম্পদে থাকিতে পারে? 

নন্দিকেশ্বর-কাশিকায় দেখিতে পাওযা বায. 

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ চক্কাং নবপঞ্চ বারান্‌। 
উদ্ধর্ভ,কামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ছিমর্শে শিবসুত্রজালম্‌ ৷ 


এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় নটরাজ মহেশ্বব তাহার তাণ্ডব নৃত্যের 
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'অবসানে চতুদ্দশবার ঢক্কাবাদন করিয়াছিলেন ও ডিন একটা করিয়া 
সুত্র আধিভূর্ত হছয়ান্থিন। 
কথাসরিৎসাগর হইতে 'আমবা জানিতে ও নন্দরাজার রাজত্বসময়ে 

'পাঁটলিপুত্রপ্রদেশে বর্ধনামে এক আচাধ্য ছিলেন ইহার অনেক শিষ্য 
ছিলেন, তন্মধ্যে পাণিনিও একজন । পারিনি অতিশয় জড়বুদ্ধি ছিলেন । 
স্মতরাং গুরুগৃহে তাহাকেই গ্রকুশ্তশ্রধার জন্য অধিক কষ্ট করিতে হইত। 
একদিন তাহাৰ অবস্থা দেখিয়! গুরুপত্বীর দয়া হইল ও তিনি তাহাকে তপস্তার 
নন্ত হিমালয়ে যাইতে বলিলেন। পাণিনি দুঃখিতচিত্তে হিমালয়ে পর্বতে 
গমন করিয়া তীত্র তপস্তাব অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পবে 
মহাদেব সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে অভিনব ব্যাকরণ প্রদান করেন । 

অথ কালেন বর্ষস্ত শিশ্যুবর্গো মহানভূৎ। 
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স শুশ্রবাপরিক্রিষ্টঃ প্রেষিতো বর্ষভার্যয়া । 

অগচ্ছৎ তপসে খিক্সো বিষ্তাকামো হিমালয়ম্‌ ॥ 

তত্র তীত্রেণ তপসা তোধিতাদিন্দুশেখরাৎ। 

সর্ববিদ্ঠামুখং তেন প্রাপ্ত ব্যাকরণং নবম্‌ | * 

তত্র চাগত্য মামেব বাদীয়াহ্বয়তে স্ম সঃ। 

প্রধৃতে চাবঘোর্বাদে প্রযাতাঃ পঞ্চ বাসরাঃ ॥ 

অষ্টমেহন্কি ময়া তন্মিজিতে তৎসমনস্তরম্‌। 

নভঃস্থেন মহাঘোরো! হুঙ্কারঃ শত্ধুনা কৃত: ! 

তেন প্রনঞ্টমৈন্্রং তবন্্যাকরণং ভুবি । 

জিতাঃ পাণিনিনা সৰ্ব্বে মূ্খীভূতা বয়ং পুনঃ ॥ * 


Ee ষ্ * ক *ু 


অত্রাত্তরে তুষারাত্রো কৃত্ধা তীব্রতরং তপঃ । 
আরাধিতো ময়! দেবো বরদঃ পার্কতীপতিঃ ॥ 
তদ্দেব তেন শাস্ত্রং মে পাণিনীয়ং প্রকাশিতম্‌ ৷ 
তদিচ্ছান্ুগ্রহাদেব ময়া পূর্ণীরুতং চ তৎ ॥ 
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হরচরিতচিন্তামণি গ্রন্থেও প্রাগ্ন এইরূপ লেখ। আছে । 
, অথ কালৈন বহবঃ শিষ্তা বর্ষমূপাষযুঃ | ** * 
একোহপি পাণিনিনণম জড়বুদ্ধিরুপাযযৌ ॥ 
শিল্পান্তরৌপহাসেন সাবমানঃ স পাপিনিঃ | ° 
শুশ্রযাররেশতো যাতঃ কদাচিত হিনাচলম্‌ ॥ 
আরাধ্য তপসা তত্র বিস্তাকামঃ স শঙ্করমূ। 
প্রাপ ব্যাকরণং দিব্যং স চ বিদ্যামুখং শুভম্‌ ॥ 
তৎ প্রাপ্যাহবয়তে স্মায়ং সর্ববান্‌ বাদায় পাণিনিঃ । 
স্ববগ্যান্‌ বরকুচ্যাদীহুপহাসান্‌ স্মরন্‌ স্থধীঃ ॥ 
তভোইভবদ্বররুচের্ববাদঃ পাণিনিন! সহ । 
দিনানি সপ্ত চ যযুস্তয়োর্কিবদমানয়োঃ ॥ 
অথাষ্টমে দিনে তেন পাপিনৌ নিঞ্জিতে সতি | 
নভস্তলাম্মহাঘোরং হুক্করোতি স্ম শঙ্করঃ ॥ 
শ্ৰুত্বা শঙ্করহুক্কারং ততঃ পাণিনিনা জিতম্‌। 
মৃখ্বং বররুচ্যাস্ঠাঃ প্রাপুশ্চ প্রতিবাদিনঃ ॥ 
এর্রং ব্যাকরণং নষ্টং সমগ্রং চাভবনডুবি। 
ততো ব্ররুচিতুঃখং বিস্তাবিরহিতো দধোৌ ॥ 
এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য বারাস্তরে আলোচিত হইবে। এস্থলে কেবল 
পাণিনিব্যাকরণে অ ই উ প্রভৃতি অক্ষরের যে ক্রম আদৃত হইয়াছে, 
তাহা মহ্ধি পাণিনির পূর্বেও হি ইহা দেখাইবার জন্য এইগুলি 
উদ্ধৃত হইল। $ | 
,  কৃৎসং ব্যাকরণং__মহষি পাণিনি সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন, 
স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক প্রক্রিয়াও স্বীয় গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 
'সেই জন্ত সমগ্র ব্যাকরণের কথা বলা হইয়াছে। অন্তান্য- ব্যাকরণে- শুধু 
‘লৌকিক প্রয়োগগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। পাণিনির পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ 
ব্যাকরণগুলিতে সম্ভবতঃ বৈদিক প্রয়োগগুলিই প্রধানডুঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। 
LRN 
Uy ASL is 
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ষেনাক্ষরসমাঙ্মাধূমধিগম্য ফ্ুহেশ্বরাৎ | 
* ০ কুন্সং ব্যাকরণং প্রোক্তং স তন্থ্যাঃ কথয়েদ্‌ গুণান্‌॥ 

অর্থাৎ যিনি মহাদেবের নিকট হইতে বর্ণসমায়াষ শিক্ষা 'করিষা সমগ্র 
ব্যাকরণের উপদ্দেশ দিয়াছিলেন তিনিই সুন্বর্টর গুণ বর্ণনা করিতে পারেন, 
অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই অলৌকিক ও অপরিমের গুণগ্রাম বর্ণনার 
উপযোগী শব্দসম্পদ্‌ অঞ্জনের আশা দুরাশ| মাত্র ॥ ১ 

ভাষার সাহায্যে মানব মনের ভাব প্রকাশ করে, ভাষার সাহায্যে মানব" 
চিন্তা করিরা থাকে । ভাষার জড়তা, ভাষার অস্পষ্টতা, ভাষার ক্রিষ্টতা মনের' 
ভাব প্রকাশের ও চিন্তা-কার্য্যের বিষম প্রতিবন্ধক । মহযি পাণিনি লৌকিক. 
শব্দসমষ্টি ব্যাকরণের নিকষে পৰীক্ষা করিয়। শব্ধ ও অপশবের বিবেকের উপায়, 
নির্ধারণ করিয়াছেন, অপশবক্ধপ মালিস্ত দূর করিয়া শব্দসমষ্টিকে বিমল প্রভায় 
মণ্ডিত করিয়াছেন, ফলে লোকের মনের ভাব প্রকাশের ও চিস্তাকা্যের' 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, জ্ঞানবৃদ্ধিব পথ পরিষ্কার হইয়াছে । 

মহাকবি দণ্ডী বলিয়াছেন EY 

ইদমন্ধং তম; ক্বংস্ং জায়েত ভুবনত্ৰবম্‌ ৷ 
' যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপাতে ৫ 

যদি শব্দনামক জ্যোতি সমগ্র সংসারে দীপ্তি না পাইত, তাহা হইলে এই 
পরিদৃশ্যমান সমগ্র জ্ঞগং নিবিড় অন্ককারমযষ হইয়া যাইত । 

[ উপরে বলা হইযাছে ভাষা-মনের ভাব প্রকাশের সহাম্মক, কিন্তু অভিজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের মতে মনের ভাব গোপন বিষষে ভাষ! যথেষ্ট সহায়ত! কৰে & 
Talleyrand * বলিয়াছেন La parole a été donnée 8, I'homme 
pour Paider 2 cacher sa pensée. Voltaire তাহার La Chapon 
et la Poularde গৰহ্থে বলিষাছেন--[19 16900010506 les paroles que " 
pour deguiser leurs 0৩469 Goldsmithe বলিয়াছেন— The 
true use of speech is not 950 much to express our wants as to: 
conceal them. ] 


* সাধারণতঃ এই বাক্যটী 12119705070 এর বলিয়া বণিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহার বক্তা" 
Count Montrond, “the most agreeable scoundrel and the most pleasant 
reprobate in the court of Marie Antoinette.” 
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পাঁণিনি ব্যাকরণ সাঁধারণতঃ ত্রিমুনি ব্যাকরণ নামে অভিহিত হয। প্রথমে 
মহযি পাণিনি তাহার আট অধ্যায়ে বিভক্ত অষ্টাধ্যাষী. রনী কাঁরেন। * কয়েক 
শত বৎসর পরে ব্রক্চি.(-ধাহার অপর নাম কাত্যাক্জন ) পাণিনি ব্যাকরণের 
ছুর্বোধ অংশের ব্যাখ্যা করেন? অসংলগ্ন স্থলগুলি প্রদর্শন করেন ও অনুক্ত 
অংশের পূরণ করেন। বররুচির স্ুত্রগুলি বাপ্তিক নামে পরিচিত। 
বাণ্তিকের লক্ষণ উত্তান্থক্রদুরুক্তার্থব্যক্তিকারি তু. বাত্তিকম্‌। পাণিনি- 
প্রভৃতির সময় সংস্কৃত ভাষা “কথ্য” ভাষা ছিল, সুতরাং ইহার পুষ্টির পথ রুদ্ধ 
হয় নাই, ফলে কাত্যায়নের সময় ভাষায় কতকগুলি নৃতন শব্দের প্রচলন 
আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্ত কাত্যায়ন ভাষার পরিবর্তন, বৃদ্ধি, পুষ্িপ্রভৃতির 
বিষয় অবগত ছিলেন -না, স্থতরাং পাণিনি সেই অভিনব শব্দগুলির সাধুত্ব 
সম্পাদনের জন্ত সুত্র. করিয়া যান নাই বলিয়া তাহার দোষ ধরেন। 
। কাত্যায়নের অনেক বাত্তিকের শেষে ইতি বাচ্যম ইতি বক্তব্যম১ ইতি 
উপসংখ্যানম্‌ প্রভৃতি দেখা যায়| ? ইহার অর্থ_এই কথা মহষি পাণিনির বলা 
উচিত ছিল, কিন্ত তিনি রলেন নাই ।. কাত্যায়ন পাপিনিসম্প্রদায়তৃক্ত নহেন 
বলিয়া বহুস্থলে উনাকিগালিনিরা দেরি দেখিযাছেন। এই দিই দার্শনিক 
বলিয়াছেন: * : 

ন্‌ চাপ্যতীব কর্তব্য দৌযদৃষ্টিপরং মনঃ। 

দোষে হৃবিগ্যমানোইপি তচ্চিত্তানাং প্রকাশতে ॥ 

অর্থাৎ মনকে দোষ-দর্শনে অধিক নিযুক্ত করা উচিত নহে। কারণ, 
যাহাদের মন দোষ দেখিতে ব্যগ্র, তাহাদের নিকট প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ 

না থাকিলেও দোষ প্রতিভাত হয়। . - 

কবিও বলিয়চছেন-_- . 
ao বাত কিনি 

পশ্যতি পিত্বোপহৃতঃ শশিশুভ্রং শঙ্খমপি পীতম্‌ ৷ 
যাহাদের মন নিজদোষে দূষিত, তাহাদের নিকট অতি সুন্দর বস্তু ও- 
কুৎসিত বোধ হয়। পিতোপহত ব্যক্তি চন্দের স্বায় শুল্রবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ 
দেখিয়া থাকে৷ Le 
ব্রকুচির পরে মহ্ষি পতপ্রলির আবির্ভাব হয়। মহধি পতঞ্জলি .যদিও 
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ভাষার গতি, বৃদ্ধি, পুষ্টিগ্রভৃতির বিষয় বিচার করেন নাই, তাহা হইলেও তিনি 
মহৰ্ষি পাঁণিনির ‘বিরোধী ছিলেন না, স্থতরাং অযথা" দোৌষদর্শনে তাহার মন 
নিয়োজিত হয় নাই। *বররুচি অকারণে স্ত্রকারের উপর দোষারোপ 
করিষাছেন ইহা তিনি স্পষ্ট প্রদর্শন করেন । গতগ্রালির মহাভাস্ঘ অপূর্ব বস্তু৷ 
ইহাতে ব্যাকরণের বিচারপ্রসঙ্গে নানাবিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। 
ইহার ভাষায় প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে, একটা স্বচ্ছন্দ .গতি আছে। এক্সপ 
সরল ও সথললিত গগ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল । 

পতঞ্জলি ব্যাকরণের শেষ খষি, সুতরাং তাহার জান সর্বাপেক্ষা অধিক, 
এই এ জন্ত ব্যাকরণবিষয়ে তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক । এই জন্যই 
বৈয়াকরণগণ বলিয়াচথাকেন--যধোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্‌ অর্থাৎ ষে মুনি যত 
পরবর্তী সেই মুনির [প্রামাণ্য তত বেশী। পদমপ্তরীকার হ্রদত্ব বিষষটা 
আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন = 

যঘিস্ৃতমদৃষ্ বা সুত্রকারেণ তৎ ক্কুটম্‌। 
বাক্যকারে৷ ব্রবীত্যেবং তেনাদৃঞ্চ ভান্তরুৎ? 

অর্থাৎ স্থত্রকার যাহা দেখেন নাই অথবা যাহা ভুলিযা গিম়্াছিলেন, 
বাত্তিককার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, আবার বাপ্তিককার যাহা 
দেখেন নাই, ভাস্তকার তাহা লিখিয়া গিয়াছেন । 

একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য মনীষীও এই কারণেই কাব্যাদিবিষয়ে প্রাচীনতম 
গ্রন্থ ও বিজ্ঞানবিষষে আধুনিকতম গ্রন্থ পাঠের উপদেশ দিয়াছেন । 

মহর্ষি পতগ্রলির পর আর কোন খষি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। 
অষ্টাধ্যায়ীর অনেক টীকা*্বিরচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জয়াদিত্য ও বামন- 
বিরচিত কাশ্রিকা, পুরুষোত্বমদেব-প্রণীত ভাষাবৃত্তি ও ভট্টোজিদীক্ষিত-সঙ্কলিত , 
শব্বকৌস্তভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ মহর্ষি পতঞ্রলির আবির্ভাবের প্রায় সহস্র 
বৎসর পরে যখন পাঁণিনির স্ুকরক্রম অনুসারে পদসাধন কঠিন বোধ হইতে 
লাগিল, তখন প্রক্রিয়া গ্রন্থসকল বিরচিত হইতে আরম্ভ হইল। এই প্রক্রিয়া 
্রস্থগুলির মধ্যে ভট্টোন্জিদীক্ষিভবিরচিত' সিদ্ধান্তকৌমুদীই এক্ষণে সর্বত্র 
মু 
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ষ্টার তৃপ্রিসাধন করিবার জন্ত অভিনেতা রঙ্গালয়ের সৌষ্ঠব সাধন 
করেন, তাহার অভিনয় কার্য্য কখন সংযোগাসন্ত কখন বা বিয়োগান্ত হইয়া 
থাকে, তাহাও ভ্রষ্টারই চিত্তবৃত্তি, লক্ষ্য করিয়া । ভগবন্‌ ! তোমার সংসার- 
নাটকাভিনয়ে বঙ্গভূমির বৈচিত্রযবিধান কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে? 
নাথ! এ নাটক রি বিয়োগাস্ত অথবা সংযোগান্ত? আবার অন্ুসন্ধাত! শান্ত 
বলেন, এ নাটকাভিনয়ে দৃষ্তভূমির সৌন্দর্য্য নেপথ্যরচনার সৌন্দর্য্য পরাভূত ! 

ইচ্ছাময়-স্থত্রধার | মঙ্গলময়-অভিনেতা ! আমি মূঢ়, আমি সন্দিগ্ধ, 
প্রশ্ন করিলাম বটে কিন্তু তোমার উত্তর-পক্ষতো বুদ্ধিতে ধারণ! করিতে পারি 
না, পারিব কিনা তাহাও জানি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তুমি 
লীলাময়, তুমি কল্যাণন্বরূপ। তুমি সাধ করিয়া সুত্রধারের কাধ্য__নটের 
কাৰ্য্য স্বয়ং করিয়া থাক, হতে! বা তুমিই দ্রষ্টা সাছিয়া রঙ্গভূমির রঙ্গ 
দেখিয়া আপনার কার্যে আপনি মোহিত হও, নাটক সংষোগান্ত অথবা 
বিয্বোগান্তু হউক, তোমার তাহাতে আসিয়া যায় কি? 

জগতের নাট্যমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বদ্ধিত. হইয়া সংসার- 
নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, সে অভিনয়ে ইচ্ছায় লীলাময়ের ইচ্ছাই 
.নিমন্ত্রী--তুমি, আমি, কখন দেবতার সাজ, কখন মাহ্থষের সাজ, কখন বা 
পশ্ুপক্ষ্যাদির সাজে সাজিয়া- নটবরের নটকাধ্যে-_হীসি-কান্নায় যোগ দিয়! 
থাকি। 

প্রকৃতির গুণপরতন্ত্র, কালপাশবন্ধ জীবের কাধ্যসৌকর্ধযার্থে- কল্যাণের 
জন্ত-_স্বরং রসরাজও স্বেচ্ছায় আমাদেরই মধ্যে, আমাদের মৃত হইয়া, আমাদের 
স্বরে হুর মিলাইয়া, নৃতন ভাবে অভিনয় করিয়া থাকেন, তংকালে অনুগত 
কাল তাহারুই অনুসরণ করে। মুমূযূর প্রাণে আশ্বাসের বাণী জাগাইয়া 
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গই বু হয দূরাদুত বীণাঝঙ্কারের হ্বা আকাশের বক্ষে শব্দায়মান 
হইতে থাকিলে; আঁবার জগৎ কিছুকাল বাবৎ সেই অভিননের স্থখে মুগ্ধ 
থাকিয়া সংসারের জালা ভুলিয়া যায়. 

যুগের সন্ধিক্ষণে সেই রঙ্গালয়ের রঙ্গক্ষেত্রে রাজস ভাব বর্ধিত হইয়া জীবে 
বন্দের অহঙ্কার জাগিয়া ফুটিরা উঠিলে উত্তমকর্্ী তপন্তাসমন্থিত জীবও 
পতনোন্মুখ হইয়া পড়ে, তাদৃশ জীবের মঙ্গলের জন্য, ভগবান্ও ক্ষাত্রশক্তি- 
যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিষের গৃহে অবতীর্ণ হয়েন, যোনিজ দেহ ধারণ 
করেন। ত্রেতায় কার্তবীব্যাঙ্জনের তপোবীধ্যসমুস্তাসিত ক্ষাত্রবল বদ্ধিত 
হইয়া মহৰ্ষি জমদগ্রির বধ সাধন করিলে ভগবান্‌ পরশুরাম, স্বীয় 
ক্ষাত্মশক্তিপ্রভাবে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় সংহার করিয়া বলের অহঙ্কার চূর্ণ 
করিয়া জগতের ভার হরণ করত শাস্তিস্থাপন- ধর্শস্থাপন করিয়াছিলেন 
আবার যখন বিবার পুত্র ত্রচ্গরাক্ষম রাবণ-কুম্তকর্ণের তপস্থাপ্রজ্বলিত ক্ষাত্রতেজ; 
জগৎকে অস্বস্থ করিল, সেই দ্বাপরসদ্ধিকালে ভগবান্‌ কৃু্যবংশে দশরথ- 
গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইযা রাব্ণ-রাবণিব দূর্প চূর্ণ করত ভূভার হরণ 
ও লুপ্তপ্রায় ধর্শ্মের মর্যাদা! স্থাপন করিয়াছিলেন । 

রাজস জীবেব চিত্ত সত্ববুদ্ধিহেতুক দেবভাবাপন্ন হইবার যোগ্য হর 
জ্রলৌক্যাধিপতি দেবনাথ তাহাদের কম্মবাধা নিবারণ করিয়া স্বর্গলোকে 
প্রস্থাপিত করেন,” তাহারাঁও দেবানীকমধ্যে গণ্য হইয়া মুক্তিপথের পথিক 
হযেন; আর যে সকল জীবের রাজন ভাব তমোগুণের দ্বারা জু হ্য, 
তাহারা আস্থরভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ।- 

জগতে চিরদিনই এইরূপ তামস জীব অর্থাৎ টিকা রস আত্ম- 


প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পাইষা থাকে, কালের বল পাইলে কখম কখনও আত্ম. . 


ভাবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থও হয়, তৎকালে দ্েবভাবের- সত্বপ্রধান জীবের অপ্রতিষ্ঠা 
ঘটে, আহ্র যুদ্ধে পরাজিত দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়েন, স্বর্গসূখ আস্থর ভাবের 
আয়ত্ত হয়। ০ ভিন 
পদ্ধতি নিয়মিত । . : 

দাপর যুগ অব্সানপ্রায়, অস্তাচলের ea রূর্ম্বক্রান্ত চণ্ডরশ্মির 
ক্ষীণ রশ্মিরেখা তখনও আকাশের গাত্র কনকরেখাস্কিত .করিয়! শুন্যরাজ্যে 
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প্রাসাদশোভা বিস্তার করিতেছে, যেন কাব্যরচয়িত্রী কবিপ্রতিভা জীবের 
চিত্তাকাশে শুরীরীব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে । ৮০ 

সেই বুগসদ্ধির দিনে--মৃতন ভাবের নৃতন অভিনয়ে উন্মুখ দিনে__বহুল 
-রাজস জীবের অহঙ্কার-ভাবে* ভারকাতব। ধরিত্রী শবণাগতত্রাণ ভগবান্‌ 
শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণসরোজে শরণাপন্ন হইবাছিলেন । 

ত্ৰৈলোক্যাধিপতি সহম্রলোচনও পধ্যবেক্ষিত জগৎ হইতে রাজস জীবগণকে 
উত্তম কন্মবলে স্বর্গলোকের অধিকারী করিবার আয়োজনে কালাপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। পর্য্যবেক্ষণকালে দেখিলেন, বর্ণাশ্রমোচিত বৈধ কর্ম 
স্বর্গন্থথের স্থুধত্ধার। ক্ষত্রিষের পক্ষে বুদ্ধ দ্বর্গঘারকে উন্মুক্ত কবিধা দিয়া 
থাকে, মত্ত্য জগতে আগত রাজস জীবেরা আন্রভাবপ্রভাবে__অস্থরগণের 
চেষ্টায় বিধিমধ্যাদাহীন হইয়া তামস জীবে পৰিণত হইয়া বাইতে পারেন__ 
আন্মরবল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কালের স্বভাব সে তামদ ভাবেব-__ 
আস্মব ভাবের সহায়তা কবিবার জন্য উপস্থিতপ্রাব হইযাছে। দেবনাথ 
'এইকপে জগৎ পৰ্য্যবেক্ষণ কৃরিযা পুনরাষ দেবাস্থরের ভাবদ্বন্ব সমুপস্থিত 
প্রা বুঝিলেন এবং সেই সন্ধিক্ষণে উন্নত বর্ণাশ্রমী রাজস জীব- ক্ষত্রিবগণের 
প্রতি ক্পাপরতন্ত্র হইলেন। 

ভগবান্‌ দেবরাজ, তৎকালে লীলাবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ বৈকুণ্ঠপতির 
পাৰ্শ্বচর সমীপাগত ব্রহ্ধযি নারদের পদপ্রান্তে লুষ্টিত হইবা তুলসীগন্ধামোদিত 
উচ্ছুসিত চিত্তে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ভগবন্‌, আমার প্রিষ অতিথিবর্গকে 
বহুকাল হইল দেখিতেছি না কেন?” ত্রিকালদশাঁ ভগবান্‌ নারদ বলিলেন, 
"তাহারা প্রাক্তনপ্রভাবে মর্ত্যধামকে স্বর্গপ্রাজ্যে * পরিণত করিষা স্বর্গের 
. স্থখভোগ করিতেছেন, কিন্তু ভ্রিলৌকীপতে ! তোমার অতিথিবর্গের স্থুখ- 
'সৌভাগ্যে ঈৰ্ধ্যাম্বিত অস্থরনায়কগণও তথায সমবেত হই! ধরণীর রম্পীববদনে 
'ক্রেশের কালিমা ঢালিয়া দিতেছে-।” ' 

ভারকাতর! সর্বংসহার নরনজল মোচনের ভার লইষা ভূভারহারী ভগবান্‌ 
শীভ্রই অবতীর্ণ হইবেন, তুমিও অচিরাৎ তোমার-প্রিয় অতিথিগণকে সাদর- 
সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া সুখী হইতে পারিবে । | 

ভগবান্‌ নারদের মুখে ভবিতব্যতার বিধানস্থত্র অবগত হইবা 'ভ্বিলোকী- 
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নাথ, অুধন্মাধ সমবেত দেববৃন্দের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, সহশ্বনয়নের 
নয়ন-ভঙ্গী" অনিমিষ“দেবতাগণের হৃদয়কে উৎসাহের অমৃত্রসে সিক্ত 
করিল। যোগ্য অতিথির * সমাগমসস্তাবনাও হের উন্াের কাৰণ 
হুয়া থাকে । * 

মহাকালের অংশবিগ্রহ কলিকাল, শুভ সন্ধিক্ষণে আকাশের প্রান্ত- 
ভূমিতে দ্ডায়মান হইয়া মত্ত্যভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলেন দাপরযুগ 
অবসানপ্রায়। তখন বিছ্যুদ্রেখার ন্তাষ তাহার ওট্টপ্রাস্তে স্মিতহাস্তরেখা' 
ফুটিয়া উঠিল। যখন সৌভাগ্যের পূর্ণ সুচনা দুঃখের অস্তরে আশ্বাসের বাণী, 
জাগাইয়! দেয়, তখন স্মিতহাস্তেই তাহার পরিচয় হয। কলির সে হাস্ত- 
চ্ছটায় আকাশের বিকাশে জগতের জীবনজ্ঘ চকিত চমকিত হইযা. 
শ্রীভগবানের নাম--মধুর শ্রীহরিনাম স্মরণে আশ্বস্ত হইল। কর্শপরিণাম্‌ 
অজ্ঞাত থাকিলেও, কারণের স্বৃতি অপ্রবুদ্ধ হলেও, জীবের চিত্ত দুঃথাগ্নির 
তাপে অন্তপ্ত হয়, তাহা বুঝিতে বা অঙন্নভব করিতে সক্ষম হইলেও. 
ব্যথার প্রতিবিধানে সামর্থ্য থাকে না, তৎকালে ভগুবান্ই স্থৃত হযেন। 

দেবেন্দ্রের শুভবাণী দেবগণকে আশ্বাসিত করিল । তাহারা দেবকার্ধ্য, 
সাধনের জন্য ভগবান্‌ শ্রীমধুস্থদনকে মর্ত্যধামে আগতপ্রায়" জানিয়া তাহার, 
অভ্যর্থনার নিমিত্ত নিজ নিজ অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
অস্থ্রপ্রধানগণও পক্ষসমর্থনের জন্য জন্মরূপ আরোজনে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, 
নাই। 

মহানিয়তির নিয়মস্থত্র-_কর্মস্থত্র ফলোসম্মুখীভূত হইল, পুণ্যভূমি 'ভারত- 
ভূমির প্রতিধূলিকণ। দেবতার পদধূলি হইয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য কর্ম্মভূমি 
আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিল 

রোজা 

কাল উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া লোক সকলকে আহরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জগৎ চিরদিনই কালের করায়ত্ত রহিয়াছে, 
তিনি তাহার ইচ্ছামত , জগতের সৃষ্ট স্থিতি প্রলষরূপ কাঁধ্যপরম্পরা- 
কাহারও অপেক্ষা না করিষাই সম্পন্ন করিতে সক্ষম, কিন্ত তিনিই নিযম. 
স্থাপন করিয়া দৃশ্তমান জগৎকে ..কার্ধ্যকারণরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, 
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সেইজন্য অজ্ঞের চক্ষে এ জগৎ কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু ধাহারা- 
জগৎংকেই কালকগী বলি'্া অনুভব করেন, তাহাদেরই চক্ষে ইহ! প্রহেলিকা__ 
এক্জন্দজালিকের অভিনয়_-মরুভূমির মরীচিকাঁ'অতএব অকারণ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমর! চ্ষুত্ব অজ্ঞ জীব, সেইজন্য আমরা দেখিতেছিট 
সত্যজগতে মহামহিম কাল যুগসদ্ধিক্ষণে খণুপ্রলয়ের সুচনাবসরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছেন। মানুষ কালবশগ হইয়া মর্ধ্যাদাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছে । কালের, 
স্থাপিত মৰ্য্যাদা, তুমি আমি__ক্ষ্র জীব অতিক্রম করিতে থাকিলে তিনি 
তাহা মহ করিবেন কেন? 

কালের এ অভিনয়ে ভারতের তি TE ER NE 
সপ্রমাণ হইলেও মূখ্যতঃ কুরুসাত্রাজ্যের রাজধানী হস্তিনানগরীর রাজপুরুষ- 
গণই প্রথমতঃ প্রধানতঃ অগ্রভূমিকা গ্রহণ করিষাছিলেন। হস্তিনা ভারতের' 
পক্ষে ভারতসম্তানের পক্ষে চিরদিনই শ্মশানযাত্রার সঙ্গিগণের বিশ্রামস্থান 
অথবা সেই নগরীই ভারতসন্তানের শ্রশানভূমি বলিয়া তৎকাল হইতে 
পরিচিত হইয়া আসিতেছে । দ্বাপর কলির সন্ধ্যংশে হস্তিনার পশ্চাতে 
মথুরার ষছুবংশীয় যাদবমণ্ডলী দ্বারকায় উপনিবিষ্ট ও সমবেত হইয়া কালের 
অভিনয়ে ভ্বিতীষ' ভূমিকা গ্রহণ ও অংশতঃ কুরুক্ষেত্রের সহায়তা: 
করিয়াছিলেন । 

সেই ছুর্দিন হইতে আজ পর্যন্ত হত্তিনার রাজধানী কালের জীড়াগৃহরূপে 
প্রমীণিত। তাই বলিতেছি ব্যাত্তানন কাল জগদ্‌ গ্রাস করিতে উন্মুখ 
হইয়া বলিয়াছিলেন__ আমি যতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল ততদূর 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার করাল বদন ব্যাদিক্ভ করিয়াছি, রে অবশ 
_.জীব,তুমি স্বয়ংই,আমার আস্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছ, হইতেছ এবং হইবে । 

ব্যাদিতাস্ত কাল, ক্ষুদ্র জীবকে আত্মক্কৃত মর্যাদা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া, 
অর্থাৎ রাজস জীবের বীরত্বের অহঙ্কারে ওদ্বত্যপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া স্ষুন্ 
হইয়া পড়িয়াছেন, সেইজন্ত তাহার সর্য্যচন্দ্রাগিপ্রতিয নেত্রত্রয় তেজোদীপ্ 
হইয়া সত্ব জীবের চক্ষে ভয়াবহ দৃশ্তরূপে প্রতীত হইয়াছিল। 

হে মহাকালরূপী ভগবন্‌ ! আমি ভীত হইযা পুনঃ পুনঃ জয় শব? 
উচ্চারণ করত তোমার স্তব করিতেছি, তুমি জীবের প্রতি__ফুগসন্ধিক্ষণে 
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-সমুতপন্ন আমাদের মত নিরুপায় অবসন্ন কলির জীবের বি 
কল্যাণপ্রদ হও ।*. ** 
জীবের দির 'কলিকাল সমাগতপ্রাষ হা মহাকালের 
অংশকলারূপে কলি, দেবতাকৃত খধিকৃত নিঁযমের ব্যভিচার ঘটাইযাছে, 
অথবা কলির প্রভাবে সঙ্কুচিত জীবেব অদৃষ্টাকাশ ঘনঘটাবৃত বরষার 
আকাশের ' স্যার স্বতই মলিন হইযা পড়িতেছে, সেইজন্য বাজকুল হইতে 
নিয়মিত বিধির অধিকারপ্রকাশের মত বিধিবিরোধী ব্যবহাবপরম্পরাও 
০০০০৪ অধিকার স্থাপন কবিষাছে। 
কলির কটাক্ষপাঁত 
“লোভোহনৃতং চৌধ্যমনার্্যমংহো 
জ্যেষ্ঠা চ মায়া কলহ্‌শ্চ দস্তঃ ৷” 
“দ্যুতং পানং স্তিয়ঃ সুনা যত্মাধৰ্ম্মশ্চতু ্ক্বিধঃ | 
পুন-চ যাচমানাষ জাতরূপমদাৎ প্রতুঃ ॥ 
ততোহনৃতং মদং কামং রজে! বৈবঞ্চ পঞ্চমম্‌ । 
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হধৰ্শ্মপ্রভবঃ কলিঃ ৮৮, 
দুর্ভাগ্য জীবের নিত্যবৈরী শ্রীমান্‌ কলি, জগতের অজ্ঞাত প্রদেশ 
হইতে গৃষ্রদৃষ্টিতে ভারতের পুণ্যভূমি নিরীক্ষণ করিলে, শনৈশ্চরদৃষ্ট পার্বতী- 
পুত্মেব শিরোদেশের স্তায বর্ণাশ্রমী অনাগত জীবেরও শিবোবেদনা অন্ুভব- 
‘যোগ্য হইয়াছিল । 
লোভ, অনৃত, দত্ত, কলহ, বাহার 2 EE 
অর্ধাদভাগিনী, দ্যতক্রীন্ডা, পানাসক্তি ও কামিনী-কাঞ্চন: যাহার অমোঘ 
-দিব্যাস্ত, চৌধ্য যাহার নিত্য কার্য্য,-সার্থকনামা মৃত্তিমান্‌ অনর্থরূপী সেই কলি, . 
মানুষ দূরে থাক, দেবতারও ভীতিস্থান। 
দেবতার কাৰ্য্যে স্বর্গের দেবগুরু রা 
রাজধিগণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ অংশে অথব। স্ববং কর্শভূমিতে অবতীর্ণ হুইযা 
সমবেত হইতে লাগিলেন । - সেই শুভক্ষণে যোগ্য অবসরে আমাদের 
ভাগ্যদ্বেতা কালদেবতা কলিও চৌরের চাতুর্ধ্য লইয়া অনুগত সোদরের স্তায় 
“দেবতাণণের -অস্তুসবগ করিয়াছিলেন এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপরবপ কাঁলত্রয়ে 
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হতপ্রভ, হতাশ কলি স্বকীষ* প্রকাশকাল সমীপাগত বুঝিয়া উৎফুল্পচিত্তে 
বর্ম্মক্ষেত্রাভ়িমুখে ধাবিত হইলেন।, দুঃস্থ. পিক অঁধসনন্দেহে মৃষ্ুদেবতার 
মুখভঙ্গী দেখিতে দেখিতেও নিধির সন্ধান পাঁইলে, চিত্তের মধ্যে স্থস্থের 
্বাস্থ্যসংগ্রহ করিয়া স্ময়ের* অপচয়ে বিরত হয় । আর নিধির প্রাপ্তিতে 
ছুখস্থৃতিরও বিসশ্বতি ঘটাইরা থাকে। কলিষুগের সেই সন্ধিক্ষণে কলিকৃত 
আত্মপ্রভাবপ্রকাশের যোগ্যাবসরে দ্বাপরযুগ, উষাশেষে নিশাদীপের স্তায় 
ধীরে ধীরে হতপ্রভ হইতেছিলেন, এমন "সময়ে, জানি না কাহার ইন্দিতে, 
10757225155 
, প্রভাষ আলোকিত করিয়া তুলিলেন। . 
বিধাতৃতনয় জগদ্গুরু শ্রীমান্‌ বশিষ্ঠটদেবের পৌত্র, কলির ধর্মশাস্ত্প্রণেতা 
ধন্মনিয়স্তা ভগবান্‌ পরাশর খষি, দ্বাপরযুগের শেষ মুহুর্তে দিব্য নেত্রে জগৎ 
"পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কলিকাল. সমীপাগত হইয়াছে। হীনবী্ধ্য 
উত্তম জন্ম কৰ্ম্ম" সংস্কারবৰ্জিত জীবসকলকে আগতপ্রায জানিয়া জীবের 
দুঃনস্সরণে ক্লিষ্ট হইলেন। প্রারন্ধবশে তাহাকেই কলিকালের আচার, 
“ধৰ্ম্ম নির্দেশ করিতে হইবে জানিয়া তপস্তার যারাংশে জগতের কল্যাণবিধানে 
সমর্থ পুত্ররূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার মানস করিনেন। পুত্রার্থী মুনি মৎস্তগন্ধা- 
লাভের লালসায় দাসরাজগৃহে সমাগত হইযা উপেক্ষিত হইলেন। তাদশ 
বরেণ্য খষির প্রভাবে অনভিজ্ঞ দাসরাজ জগৎকাধ্যার্থ যোগ্য অতিথিকে 
উপেক্ষা করিলেও বরদানতৃপ্তা দাসরাজপালিত| বাসবী হ্বীপমধ্যে স্বয়ংবরা 
হইলেন। অতঃপর কুরুপাতুবংশের ভবিষ্-জননী মত্স্তগন্ধা_-যোজনগন্ধার 
'গর্ভীশ্রযে ভগবাঁন্‌ খষি পৃথিবীতে পুক্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন। স্বর্গ মর্ত্যের 
, কাতরাহ্বানে * সমাগত অসীম বৈষ্ণব ' তেজঃসম্পন্র_মেঘমুক্ত আকাশে 
"মধ্যাহ্ন মার্তৃপ্ডের ন্যায় দীপ্চিমান্‌ দিব্যশিশু হ্বীপমধ্যে দীপ্যমান দেহে প্রকাশ 
পাইলে, সিদ্ধগন্ধর্বচারণাদির স্ততিবাদসহ রি লাক্জাঞ্চলি তাহার 
-শুভাগমনে জগতের কল্যাপন্থচনা করিল'।.. - 
.জাতমাত্র যুবা, ভগবান্‌ কৃষ্ণছৈপারন লা" SE বুঝি 
জননীর অনুমতি গ্রহণ করিয়াও স্থতিমাত্র উপস্থিতির প্রত্যাশায় আশ্বাসিতা 
“মাতার চরণযুগলে প্রণত হইয়া তপস্তার জন্য রনাস্তরে প্রস্থিত হইলেন" - 
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কালনিষজ্ঞ! ত্য কি জানি কেন অতি সঙ্গোপনেই লোকলোচনের - 
অন্তরালে * নীলনীপ্দসঙ্কাঁশ কুবিতে পৃথিবীতে ক্রমশ; প্রকাশ 
পাইয়াছিলেন। 

* ভগবান্‌ কঞ্চদ্বৈপায়ন অসমর্থ কলির জীবের শান্তজ্ঞানার্থ বেদের 
বিভাগান্তে বেদব্যাস নামে প্রথিত হইযাঁছিলেন এবং বেদশিরোভাগ ব্রহ্ধ- 
সূত্র ও পুরাণ ইতিহাস রচনাষ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিব্রেন ৷ 

মাতাপিতার তগস্তাপ্রভাবে সমুৎপর সন্তান আযু শ্রী কীর্তি পুষ্ট্যাদি এশবর্ধ্য-- 
সম্পন্ন হইষা থাকে, এসকল সামর্থ্য তাদৃশ সন্তানের সহজাত বলিলেই হয়, 
কিন্তু কালের আঘাতে কলির দৃক্পাতেই তপস্তার অনুষ্ঠান পক্ষাঘাত প্রাপ্ত" 
হইল। হায় দ্বাপবযুগের অবসানকালে কলির প্রতিষ্ঠা না হইতেই, প্রভাব- 
প্রকাশের পূর্ববাবস্থার ভগবান্‌ শ্রীব্যাসদেবেবও জন্ম পাক্ষিক তপন্তাপৃত 
হইয়াছিল । এই জন্যই বুঝি ছ্ৈপায়নতনষ শ্রীমান্‌ শুকদেব গোস্বামী 
নির্বাণপদবী গত হইতে সমর্থ হইযাছিলেন, কিন্ত দ্বৈপায়নে তাহার অন্যথা 
ঘটিযাছে। ভাগবত বলেন, জললীলায় প্রমত্তা বিগলিতবসনা ললনাগণের' 
লজ্জালেশ পিতৃসমীপেই প্রকাশ পাইয়াছিল কিন্তু চিদেকরস ভগবান্‌ 
গোস্বামীর সামীপ্যলাভে রমণীমনের কুঠাই কুন্ঠিত হইযাছিল, তাঁহারা অকুষ্ঠিতাই- 
দৃশ্য! হইযাছিলেন । 

ফলকথা সেই সন্ধিক্ষণে দ্বাপরাংশে মহারাজ মহাভিষ বন্থ দেবতাগণ 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতিপ্রভৃতি দেবতা খাঁষি ও উচ্চলোক- 
প্রাপ্ত রাজধিগণ পর্য্যন্ত প্রাক্তন কর্মান্ছগত দেহ ধারণ করিতে গিয়া বর্ণাশ্রম- 
বিধির অন্থগত মাতৃপিতৃষ্পন্তাপৃত উত্তম জন্মলাভ করিতে সক্ষম হয়েন 
নাউ, সেইজন্য তাঁহাদের ফলোন্মুখীভূত কর্ম্মপ্রভাব কুরুরাজধান্নী হস্তিনামুখে . 
প্রকাশ প্রাঞ্ধ হইয়া কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরভূমিতে সমবেত হইয়াছিল ও- 
বিয়োগীস্ত কুরুক্ষেত্র নাটকের অভিনয় সম্পন্ন করিয়াছিল । 

হে শরণাগতত্রাণ ভগবন্‌, অতি দুর্ভাগ্য কলিষুগের অভিশপ্ত জীক' 
আমরা, আমাদের আর্য রর্ণাশ্বমবিধি ব্যভিচরিত হইয়াছে । স্বেচ্ছাচারে 
পরিচিত, জীব নিয়ত দহুমান পতঙ্গের ন্যায় নরকাগ্নির অভিমুখে ধাবিত 
হইষাছে” অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা জীবের গতি কি হইবে নাথ? শাস্ত্র বলেন 
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“সংশয়াত্মা বিনস্ততি 1৮ নাথ! পু বিনাশ তো মরণ নহে, মরণ তো! জামান 
জীবের সহজ ধর্ম, তঁবে জীব কিরূপ বিনাশ প্রাণ” হইবে? জীব কি 
-চিরদিনের অন্ত নরকানলে দ্ধ হইবে অথবা পরার যেতে কযা কালের 
'পর্যযবসান হইবে? * * 

যখন দুর্ভেষ্য কুজ্মটিকার গাঢ় অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক অকস্মাৎ অনির্দেস্থয 
“বিপদের সম্মুখীন হইয়া হতাশ প্রাণের কাতরাহ্বানে তোমারই শরণাপন্ন হয়, 
‘হে অন্তর্ধামী দেবতা! তখন সেই হতভাগ্যের বেদনাব্যঘিত প্রাণে 
আশ্বাস দিবার জন্য তুমি বিশ্বব্ূপ হইয়া আত্ম্বরপ প্রকাশ করিষ! থাক । 
তাই বলিতেছি-_-অবসাদপ্রস্ত-্থাপর যুগের শেষ উষায় স্থখস্প্ত কলির অঙ্গ- 
-সঞ্চালনাবকাশে দেবানীক হইতে সঙ্কীত জীবও উত্তম জন্মৈঙব্য্যবিহীন 
NEAT 

জন্মই মরণের স্ুচনাভূমি, উৎপত্বিনিদানে নিবৃত্তির পরিচয় সহজ- 


A 
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-লভ্য। উপরিচর-বস্থ-রাঁজকন্তা মৎস্তগর্ভে মানুষী শরীর ধারণ করিয়া! 
-বাসবীনামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কন্তা প্রথমে ব্রাহ্মণ- 
প্ররিগৃহীতা হইলেন। 


পরমর্ষি পরাশিরপ্রভাবে পুনরায় কন্তকাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সেই গর্ভে 
মহারাজ শাস্তম্থর রসে উৎপন্ন পুত্রদ্বয় অকালে কালকবলীরুত হইয়াছিল । 
- * জ্যোষ্ঠপুত্ৰ চিত্রাঙ্গ মহাহবে গদ্ধর্বযুদ্ধে, আর কনিষ্পুত্র বিচিত্রবীধধ্য 
কামার্ততাপ্রযুক্ত ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করিলে কুরুবংশের অবসান হইয়াছিল। 
বর্ণব্যভিচারের ফলের দ্বাপরযুগেও অস্থথা হয় নাই। 

হে কলে, তোমার তীক্ষা দৃষ্টি দ্বাপর যুগের শেষগণ্ডী ভেদ করিয়া ধরার 
, -খুলিকণা স্পর্শ*করিবার পূর্বেই হ্বর্গলোকে . বন্থুগণসহ মহারাজ মহাভিষের 
মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। তাহারা স্বর্গলোকচ্যুত হইয়া অবশেষে অশেষ দুঃখ- 
,ভোগাস্তে পরলোকগত হইয়াছেন। মহারাজ্দ মহাভিষ কামায়ত্ত হইয়া, আর 
বস্থদেবভাগণ পত্বীপ্রেরণায় লৌভপরবশ হইয়া মহামহিম বিধাতৃতনয় ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ খাষির সর্বস্বধন' হোমধেস্ন হরণ করিয়া আত্মকর্শ্মে--দেবতার আচারে 
ককলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছিলেন। হায়, কামিনীকাঞ্চম কলিদেবতার 
অবতরণে পাদপীঠিকা ৷ ২... ২ ১ ৯ 
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হে কর্শভূমির.কালন্বরূপ কলে! শাস্ত্র বঙ্গেন, লোভ তোমাব নিত্যসঙ্গী, 
চৌধ্য তোমার অগীর্ক “বিলাস, কপটতা তোমার প্রিয়নঙ্গিনী, কামিনীকাঞ্চন। 
তোমার দিব্যান্ত্রজাল। .তোমীর শুভদৃষ্টিপাতেই জগত স্তম্ভিত, প্রভাব-পরিচয়- 
কালে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে তাহা অন্তর্ধাগী ত্রিকালদর্শী করুণাময়. 
ভগবান্ই বলিতে পারেন, আমার মত মানুষ সেখানে নির্বাক্‌ ৷ j 

কালসহচর কশ্বস্থত্র বস্থদেবতাগণকে বিধাতৃপুত্র, ভগবান্‌ বশিষ্ঠের” 
নিকট অপরাধী করিযা ধরার ধূলায় লুষ্টিত করিল । সপ্চযিপ্রধান জগদগুরু 
বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, মহর্ষি পরাশরের আত্মজ-_ভগবান্‌ ব্যাসদেব যে বংশে 

বংশকর্তী হইলেন, বিধাতার বিধানে সেই কুরুকুলের আশ্রয়ে অষ্টম- 
বন্থর কর্মফলভোগ নিয়মিত হইয়্াছিল। . 

কুরুকুলের দেবতা মহাবীর ভীষ্ম, এ ta 
করিরা হস্তিনার রাঁজবংশকে ক্ষষের মুখ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইযা- 
ছিলেন; কিন্তু ভগবান্‌ করুণাপরতন্ত্র হইবা স্ববং নিজবীধ্য প্রভাবে পরিক্ষীণ- 
প্রা কুরুবংশের শেষতন্ত রক্ষা করিযাছিলেন । 

সবগ্ধামে বশিষ্ঠের অবমাননায় উৎপন্ন কর্মস্থত্র পৌত্রের প্রপৌন্র ব্যাস' 
পৌত্রের সাহচধ্যে পরিণতি প্রাপ্ত হইল দ্বাপরষুগের শেষভাগে লোভের 
প্রভাবে উৎপন্ন অনল, কলির পরাক্রমে গ্রলুক্ক দুর্য্যোধনের কর্শ্মভূমিতে প্রজ্জলিত. 
হইষা জগৎ “দ্ধ করিযাছিল, সে অনলে নিত থাক্‌, বুঝি ভবিস্তজগব্ও- 
ভন্মীভূত হইয়াছে।' 

হে কলে! তুমি এ 'হতভাগ্যের দেশে মাঘমাসের পক্ষাস্তকালের; 
কুম্থাটিকাবৃত চান্দ্রী জোতপ্পায -কপটতারূপ শীতবস্তাবৃত হইযা দুর্ভাগ্যজীবের' 
অন্তককপে শুভাগমন করিয়াছ কি? .তোমার.প্রবল প্রতাপানলের লোভরূপ' 
একটামাত্র কণা উৎপন্ন হইয়া তৃলরাশিতে. বহিকণার ন্যায় কুরুক্ষেত্র- 
প্রান্তরে ও ছ্বারকাসন্িহিত প্রভাসতীর্৫ঘে ষে প্রবল অনলরাশির হৃষ্টি করিয়াছিল, 
তাহার ফলে দগ্চপক্ষ সম্পাতির পরিণতি ভারতসাগরের তীরভূমিতে অদ্যাপি" 
লক্ষ্যের বিষয় হইয়। রহিস্বাছে। তাই বলিতেছি, কুরুগাওডপক্ষের পক্ষাঘাতে- 
কুবি ভারতের শুভপক্ষ চিরদিনের জন্য দর্থ-হ্ইন্াছে। তোমার জয় হউক,, 
তোমার 'আগমন-্রয়োজন স্থসম্পন্ন হউক, তুমি তোমার অভিলফিত-লাভে, 
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কৃতার্থ হও, ধন্য হও, আমরাও শ্রুগবানের নামের প্রত্যাশাষ হতাশের প্রাণ 
লইয। তোমার শাসন শিরোধাধ্য করিব । ০ 

হায় মানব, কলির কর্মক্ষেত্রে সমাগত অরৃষ্টের দাস, তুমি বলিতে পার 
কি শশিসমাক্রান্ত সবিধ্পর্তিনদূশ কলির ক্োড়ীকৃত জগতেব জীবের 
দুঃখসন্দোহ উদ্বেল হইয়াছে কেন? কেন তোমার অমীমাংসিত আধি- 
ব্যাধিজ দুংখরাশি রাহুর অভিনয় করিযা স্থথস্থধ্যকে চিরদিনের নিমিত্ত গ্রাস 
করিযাছে? কেনই বা তোমাব মত ভারতীয় জীবের নিত্য তপস্তাপুত, 
মহিমমৰ গাহস্থ্যজীবন নারকীয় বিষা্সিপ্রভাবে কালিমালাঞ্ছিত হইযাছে? 
হায়, সে শান্তিনিকেতনে শ্মশানের দিগ্দাহী অনল কোন্‌ কুতৃহলী কৃতান্তকল্প 
কঠোরন্বদ্ব রিপুর কুচেষ্টায় প্রজ্লিত হইযাছে? চির অভ্যাসীর হৃদর- 
গুহাশীরী ব্বধীকেশের চরণকমলমধুপানে বিহ্বল অন্তঃকরণ হইতে ভগবানের 
আভিমুখ্যবপ অমূল্য দিব্য স্থধাবিনিন্ৰিত বজ্তকল্প সুগঠিত রত্ববাদ্ধি, কেমন 
কবিরা অপহৃত হইরাছে? ভারতীষ গাহৃস্থ্যজীবনে সব্বগরণময় স্ধারাশি সমূৎপন্ন: 
হইয়া ভারতীষ পল্লীসমাঞ্জকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত যখন প্রবাহিণীর অভিনয 
করত ধারাকীরে ধাবিত হইত, তৎকালে স্বর্গবাসী দেবতার নরন, সতৃষণদৃষ্টিতে 
দৃষ্টিপাত করিত এবং দেবতা ভাবিতেন_হে বিশ্বনিষস্তা ভগবন্‌ ! ভাঁরতেব 
শস্তস্তামল। তীর্থদলিলপুতা পুণ্যভূমি আমাদের জন্মভূমিরূপে পরিচিতা হউন । 
স্বর্গের সুধা, নন্দনের পারিজাত, ত্রিদিবপত্তির অমলধবল যশোরাশিব স্বরূপ 
উচ্চৈঃশ্ববা এরাবত, অক্ষর হইলেও ভারতের সলিলসিক্ত রজোরাশিই তাহার 
বীজগুলিকৈ বহন করত অঙ্কুরিত করিয়া থাকে। ভারতের পৃতসলিলন্নাত 
জীব, পুণ্যময় স্বর্গীষ শবীরে প্রবেশ করিধা স্বর্গমুখেন্ধীবিত হযেন। এক্ষণে 
কলির কর্মক্ষেত্রে ভারতের ধুলিকণা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া কোন্‌ অজ্ঞাত 
প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে, কে তাহার নির্ণয করিবে | 


রস্গঙ্গাধরঃ 


প্রথমমাননম্‌ 


প্বৃতাপি তরুণাতপং করুণয়! হরস্তী নৃণা- 
মভঙ্গুরতনুত্বিষাং বলয়িত! শতৈর্বিহ্যতাম্‌। 

কলিন্দগিরিনন্দিনীতটসুরদ্রুমালমন্বিনী 
মদীয়মতিচুম্বিনী ভবতু কাপি কাদঘ্বিনী ॥ 


স্মবণমাত্রই অহুকম্পাবশতঃ মানবগণের তরুণাতপতাপনিবারিণী, শাশ্বত- 
সস্ষমামণ্ডিত শত শত সৌদামিনীপরিবেষ্টিত যমুনাতটরূড় বকুলবৃক্ষবিহারিণী 
এক অনির্বচনীয় প্রভাববিশিষ্ট মেঘমালা আমার মানসাকাশে উদিত হউন । 

এস্থলে ক্ষ্চমূর্তিকে মেঘমালাক্ষপে বর্ণন করা হইয়াছে। কারণ মেঘ 
যেরূপ স্তামবর্ণ শ্রীৱফচমুৰ্্তিও সেইরূপ নিবিড় স্যামবর্ণ। মেঘ যেরূপ গগন- 
গাত্রে আবিভূর্ত হইলে ( অর্থাৎ দৃষ্ট হইলে) অথবা পর্বতাদিসমাকঢ 
জনগণকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তাহাদের রৌন্দবের সন্তাপ দূর করে, ইনিও সেরূপ 
করিয়া থাকেন, অধিকন্ত ইহাকে স্মরণ করিলেও তৎক্ষণাৎ ইনি সকল সন্তাপের 
অবসান করিষা দেন। মেঘ শত শত চঞ্চলা বিদ্যুৎ পরিবৃত হইয়া গিরিপৃষ্ঠস্থ 
-বৃক্ষকে আশ্রষ করিয়া থাকে, ইনিও শত শত স্থিরসৌনদর্ধ্যা রূপবতী গোপকামিনী 
পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনার তটে সমূতপন্গ বকুলবৃক্ষক্ষে অবলম্বন “করিয়া আছেন । . 
্রস্থরচনার সময সেই কৃষমৃত্তি আমার মান্সপটে উদ্দিত হউন, তিনি আমার 
-বুদ্ধিকে পরিচালিত করুন, তাহার কৃপায় গ্রন্থরচনার সকল বাধাবিস্ন দূর হউক। 

স্বতাপি__এই বিশেষণদ্বারা লৌকিক মেঘ হইতে ইহার উৎকর্ষ 
প্রতিপাদদিত হইয়াছে। "সেইজন্য কাঁপি অর্থাৎ অনির্বচনীয়, অলৌকিক এই 
“বিশেষণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । শুধু স্মরণন্বারা সাধারণতঃ সংসারে মেঘাদি 
হকার্ষকর হয় না। 51081555098:5 বলিয়াছেন 
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0, who can fold a fire in his hand 

By thinking on the frosty Caué#sus? 

Or cloy the hungry edge 0 appetite 

By bare imagination of a feast ? 

Or wallow naked in December snow 

By thinking on fantastic summer's heat ? 

যমুনাতটরঢ সুরত্রমশব্দে এস্থলে বকুল বৃক্ষ বুঝিতে হইবে ইহা পণ্ডিতপ্রবর 

নাগেশভট্রের মত, কিন্তু পণ্ডিতরাজ স্বয়ং আর একটা শ্লোকে তমাল 
বৃক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন বলিব! তমাল বৃক্ষ অর্থই সমীচীন বলিষা বোধ হ্য। 
সে শ্লোকটী এই 


কলিন্দনগনন্দিনীতট বনাস্তরং ভাসয়ন্‌ 
সদা পথি গতাগতশ্রমভরং হ্রন্‌ প্রাণিনাম্‌। 
লতাবলিশতাবুতো মধুরয়! রুচা সম্ভূতো 
মমাহহশ্ত হরতু শ্রমানতিতরাং তমালন্রমঃ ॥ 
যিনি কলিন্দপর্বতের কন্যার অর্থাৎ যমুনার তীরসংশিত বনরাজি 
উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, যিনি নিরন্তর প্রাণিগণের পথগমনাগমনজনিত শ্রম 
দূর করিয়া থাকেন, শতশত লতাঙ্জালে 'পরিবৃত. মধুরকান্তিবিশিষ্ট সেই 
তমালবৃক্ষ শী্র আমার ক্লান্তি সম্পূর্ণভাবে দুর করুন । 
এস্থলে শ্রীক্কঞ্ককে তমালবৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকষের 
অধিষ্ঠানে বুন্দাবনাদি বনসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। শ্রীক্ুষ্ লতার ন্যায় 
দেহ্যষ্টিবিশিষ্ট শত শত সুন্দরী গোপবালাপরিবোইত্ ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সংসার- 
পথে পুনঃ পুনঃ*গমনাগমনকারী পথিকগণের মার্গশ্রম অপনয়ন করেন, 
অর্থাৎ তাহাদের সকল সন্তাপ দূর করেন অথবা মোক্ষ প্রদান করিয়া পুনঃ 
পুনঃ জন্মমরণের অবদান করিয়া দেন, শ্রীরুষ্ণও কিপ্ককান্তিবিশিষ্ট, কবি 
প্রার্থনা করিতেছেন সেই শ্রীঞ্ণ তাহার জালাযন্ত্রপা দূর করিয়া দিন। * 


পথ দার অযুত রায় এই রৌবটার এইভাবে ব্যাখা 
করিষাছেন__ 
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স্মরণ অলঙ্কারের উদ্দাহ্রণবঝূপে এইভ্ধবের আর একটা স্থন্দর শ্লোক 
পণ্ডিতরাঁব্ রচনী কণ্মিয়াছেন। 
সন্ত্যেবাস্থি্গতি বহবঃ পক্ষিণে! বম্যরূপা- 
স্তেষাং মধ্যে মম তু মহতী ধাসনশ চাতকেযু। 
যৈৰদ্ধাক্ষৈবথ নিজসখং নীরদং স্রারয়ত্তি- 
শ্চিত্বারূটং ভবতি কিমপি ব্রহ্ম কুষ্ণাভিধানম্‌ ॥+ 
অর্থাৎ জগতে সুন্দর সুন্দর অনেক পক্ষী আছে, তন্মধ্যে চাতকই . 
মামার সাতিশধ প্রিষ। যাহারা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়! নিজ, মিত্র 
মেঘকে স্মরণ করাইযা দেষ, ফলে বর্ণের সাম্যবশতঃ কুষ্ণনামক পরত্রঙ্ধ 
মানসপটে উদ্দিত হন । 
₹ কলিন্দনগনন্দিনী যমুনা তত্তা যত্তটং তীরং তত্র ষদ্‌ নং ত্য 
যদ্‌ আন্তবম্‌ অন্তরাঁলং মধ্য বততিস্থলম্‌ ইত্যর্থ: ৷ [ তদ্‌] ভাসফন্‌ স্বকাস্ত্যা দীপয়ন্‌। 
এতেন প্রসিদ্ধতমালব্যতিবেকো গ্যোত্যতে । তথা সদা ন তু মধ্যাহ্ন এব। 
তত্রাপি গ্রীক্মাটবেব। পথি সংসারমার্গে প্রাণিনাং জীবানাম্। গতাগতেতি 
উদ্ধাধোগমনাগমনজন্তক্রেশাতিশষমিতি যাবৎ । এতেনাপি স এব। তথা 
লতেতি। লতানাৎ কনকলতাকারকুশপী তসরলদীপ্তগৌরাঙ্গীণাং গোপকন্কানা- 
মিত্যর্থঃ। যা বলযঃ পড্কয়: তাসাং শতানি তৈবাবৃতো বলয়িত ইত্যর্থঃ। 
এবং চ রাসক্রীড়াকালিকত্বমপি ব্যজ্যতে ৷ মধুরয়া চন্দ্রিয়েবাতিস্নি্ধযা 
ন তু তিগময়াইপি। কুচ কান্ত্যা। সংভৃতঃ সম্যক নৈসগিককাস্তিমত্বলক্ষণেন 
সমীচীন ত্বেনেত্যর্থ, ভূত; পরিপুষ্টঃ। এতেনাপ্যসাবেব । এতাদৃশত্তমাল- 
ক্রমঃ শ্যামবর্ণবত্দাধর্ম্যাচ্ছীকষ্ণাখ্যঃয কশ্চিত্তাপি্ববৃক্ষ ইত্যর্থচ । মম 
শ্রমানাধিভৌতিকাদিত্রিবিধতাপান্‌ আশু জ্রুতম্‌, ন তু “বিলম্বেন। এবং 
চ স্বস্ত পরমৌতস্বক্যং সুচ্যতে । অতিতমাং পুনস্তস্তানপ্রাগভা বাসমানকালীনং 
যথা স্তাতথ| হরত্বিতি সম্বন্ধ: | এতেন পকার্ধকাজ্ঞানধবংসনাভ্যর্থনং ধ্বন্যতে | 
+ অচ্যুতরাষ এই শ্লোকটীর এইবপ ব্যাখ্যা করিষাছেন-_ 
নহ কিমেবং বাগাদীন্দরিযোপদেশেন, তেষাং তদেকপারতন্ত্যাদ্‌ যদি ত্বব্যেব 
পরোপদেশসময়ে সস্তি সর্বেইপি পণ্ডিতাঃ। 
তদনুষ্ঠানসময়ে মুনয়োহপি ন পণ্ডিতা; ॥ 
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পরিণাম অলঙ্কারের উদাহরণে "অনেকটা এইরূপ একটা শ্লোক আছে 
পারে সংসারে বিষমবিষয়ারপ্যসরণৌ, 
মম ভ্রামং ভ্রামং বিগলিতবিরামং জড়মতেঃ | 
পরিশ্রাস্তস্তায়ং তরণিতনয়াতীরনিলয়ঃ 
সমস্তাৎ সম্তাপং হরিনবতমালস্তিরয়তু ॥ 
অর্থাৎ আমি জ্ঞানহীন, অপার সংসারে ভীষণবিষয়ৰপ অরণ্যপথে অবিশ্রাম 
ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যমুনাত্টবর্ত্তী হরিরূপ 
তরুণ তমালবৃক্ষ আমার সকল সন্তাপ দূর করুন । 
ভামিনীবিলাসে এইক্সপ আর একটা শ্লোক দৃষ্ট হয়_ 
বিশালবিষযাবলীবলয়লগ্নদাবানল- 
প্রস্তত্বরশিখাবলীবিকলিতং মদীয়ং মনঃ। 
অমন্দমিলদিন্দিরে নিখিলমাধুরীমন্দিরে 
মুকুন্দমুখচন্দিরে চিরমিদ্বং চকোবায়তাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতে আরন্ত করিয়া স্তব পর্যন্ত যে বিশাল বিষয়রাশি 
তাহার বেড়াজালে যে দাবানল জ্বলিত্ছে তাহার দিগন্তবিসারী লেলিহান 
শিখাসমূহে আমার মন জ্বলিয়া ষাইতেছে। এখন আমাব সেই দখ 








ইতি ন্তায়েন কেবলমুপদেশকৌশলমেব, তর্হি তেষামপি কুূপকলশজলন্যায়েন 
কথং নামোপদেশসহন্রেহপি তত্র প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য স্বস্তাপি নৈসগিক- 
ভগবন্মীত্রপ্রেমপরত্বং সংস্কটয়তি_-সস্ত্যেবেতি। বাসনা গ্রীতিমূলীভৃতা 
সংস্কারনান্ী মনোনিষ্ঠা ভাবনেত্যর্থঃ। অস্ত্যেং ভীবৎকী শ্রীতিশ্চাতকেষু 
, কিং ততঃ প্রকৃত ইতি শঙ্কাং শময়নক্তগ্রীতৌ হেতুং গ্োতয়তি-_ 
যৈরিত্যাদ্যত্তরাধেন। অথ উর্থনেত্রত্বানত্তরমূ। নিজেতি জীবনদত্বেন 
্বপ্রাণীভৃতমিত্যর্থঃ। উক্তং হি সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ইতি। কিম- 
প্যবাজ্মনসগোচরমিত্যর্থট। এবং চ নীরদম্মরণেন তত্র্ণম্ত শ্রক্ষ্স্তাপি 
স্বৃতিঃ সম্ভবতীতি পরম্পরয়া তত্প্রযোজকত্বেন চাতকেষু হংসাদীনপ্যনাদৃত্য 
মহ্গ্রীতিক্চিতৈবেতি ভাবঃ । এতেন ভগবদ্বিষষকং নৈসগিকং প্রেম ব্যজ্যতে। 
শিষ্টং তু স্পষ্টমেব । ইহ স্থৃতিরলক্কারঃ কাব্যলিঙ্গং স্বভাবোক্কিশ্চ। 
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মন সমূগ্র শোভার আধার, সকল মাধুর্যোর নিকেতন মুকুন্দের মুখচন্দর 
চকোরের মত আচরণ করুক । অর্থাৎ চকোর যেমন চন্দ্রের কিরণ পানের 
জন্ত চন্দ্রের প্রতি আসক্ত হয়, আমার মনও ব্ৰহ্ধামৃত পানের জন্ত ভগবানের 
দিকে একাগ্রভাবে আসক্ত হউক ৷ " | 


ক্ৰম্শঃ। 


জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ 
[ স্বৰ্গত পণ্ডিতপ্রবর তারকনাথ স্বতিরপ্জন মহাশয়ের বিচার ] 
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বালিকার জন্মলগ্ন কর্কট, চন্ত্রগ্রহ কেতৃযুক্ত হইযা ষষ্ঠস্থানে অবস্থিতি 
করায় ১৪ বর্ষে এবং ১৫ বর্ষ ১০ মাসে চন্রদশা শেষ হইবার পূর্বে উদরাময়াদি 
গীড়ায় .ক্লেশ হইবে এবং, প্রথমজাত কন্তাসন্তীনের হানি হইবে । বিশেষতঃ, 
প্রথমা কন্ঠার পতিস্থানে শুভ হইবে না, উক্ত কন্তার ১৮ বর্ষ বয়সে বৈধব্য 
যোগ৪ ঘটিতে পারে। উক্ত সন্তানজন্মের ফলে অল্প বয়সেই স্থতিকা 
পীড়ায় আক্রমণ করিবে বা অল্লরোগে কষ্ট পাইতে হইবে। , চন্্দশার 
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অবসানের সময় মাতৃস্বাস্থ্য বিশেষ দুঃখজনক হইবে। এই বালিকার ছয় 
বৎসর বয়সেরু সময় চন্দ্রেব দশা উপস্থিত হইবার পব হইতেই মাতার মধ্যে 
মধ্যে উদরাময়াদি পাকস্থলী সধন্ধীয় পীড়া উপস্থিত হইবে। 

ধনস্থানে স্থথভাগ্যপতি গুরুশুক্রের যোগ ঘটাঘ এবং সপ্তমাধিপতি শনি 
নবমে গুরুগৃহে অবস্থিতি করায় বালিকা পতির ধনভাগ্যবদ্ধিনী হইবে, যতদিন 
জীবিত থাকিবে ততদিন স্বামীব গৃহে নিত্য নিত্য মহোৎসব ও অম্নদানাদি 
সংকাধ্য হইবে, বালিকা স্বামীর সম্পদ্বৃদ্ধি ও সম্মানবৃদ্ধিকারিণী হইবে, কিন্ত 
উক্ত বৃহস্পতি স্বযং ষষ্ঠাধিপতি হইয়া যষ্টস্থ লগ্নাধিপতি চন্দ্রকে দেখিতেছেন, 
স্ইেজন্ত স্বশ্রপ্রভৃতি কোন কোন গুরুজন বা বিধবা ননদপ্রভৃতি স্ত্রীজনের 
সহিত মন্োমালিন্তের ফলে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিশেষ মনঃকষ্ট ভোগ করিবে । 
তৎপরে উক্ত অশান্তির কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি ঘটিবে। সংসারে ব্যয়ের কর্তৃত্ব 
অল্পবষসেব মধ্যে অর্থাৎ ২০ বৎসরের মধ্যে প্রাপ্ত হইবে, কিন্ত সংসারকে 
ঠিকভাবে আপনাব করিষা লইয়া চলিতে পারিবে না। 

সথখাধিপ শুক্র ধনস্থানে থাকাষ এবং ধনাধিপতি কন্মীধিপ মঙ্গলের সহিত 
বিক্রমরাশিতে থাক[ঘ ষোড়শ বর্ষ হইতে কিছুকাল অর্থাৎ মঙ্গল ও রাহুর 
কতক অংশ সংসারে কৃর্তৃত্প্রাপ্তি ও কর্মক্ষেত্রে ষশঃ ও স্থুখলাভ ঘটিবে। 
কিন্ত লোকদৃশ্ততঃ ঘে পরিমাণে সংসারে সুখশীস্তিব কথা প্রচারিত থাকিবে, 
অন্তরে তাহার অন্যথা হইবে, গুরুজনের অগ্রীতিই এইরূপ অশান্তির কাবণ 
হইবে |, 

্রাতৃস্থানে রবিমঙ্গলের অবস্থিতি ও শনির দৃষ্টি থাকায় ভ্রাতৃসন্দ্ধীয় 
ছুখ এবং বিবাহের পর দেবব ভাশুরাদিব সন্তানসন্ততিসন্ন্ধীয় দুঃখের সুচনা 
* "দেখা যায়। তৃতীর়ে রবিগ্রহ দশমাধিপতি ও পুত্রাধিপতি মঙ্গলের সহিত 
শনিরৃষ্ট থাকায় ইহার তিনের অধিক পুত্র থাকিবার সম্ভাবনা অল্প, তবে ইহার 
পুত্রেরা ধনী ও প্রভাবাদ্ধিত হইবে। পিতা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, 
কিন্ত রাহুদশায় পিতৃসম্পদের হানি হইবে। কোন একটা পুত্রজন্মের ফলে 
প্রসবসন্বন্কীয় ক্লেশ হইতে নিজের অনিষ্টঘটনা সম্ভর্ব হইবে। এই ফলটী 
বাহুদশাতেই ঘটিবে। ২৩ হইতে ৪১ বর্ষ পর্য্যন্ত উক্ত রাহুদশার ভোগকাল, 
' অতএব ৩৬ হইতে ৪০ বর্ষের মধ্যে সন্তানসম্পর্কে নিজের বিষয় চিন্তনীয় 
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হইবে ৷ রাছদশ! নির্ধি্ে অতিক্রান্ত হইলে বিংশোত্তরীমতে শুক্ররশা পুত্রপৌনর 
দৌহিত্বাদি লইয়া হুখে সংসার যাপনের শুভদশা হইবে । অষ্টোত্তরী মতে 
২৬ বর্ষের পর শুক্রদশা উপস্থিত হইলে পতিপক্ষে যানবাহনাদি সম্পদ্বৃদ্ধি ও 
কন্তাজামাতৃদৌহিত্রাদি হইতে ক্রমশঃ স্থখসৌভ্াগ্য বৃদ্ধি হইবে । অষ্টোত্তরী- 
মতে বাছদশার শেষভাগে এবং বিংশোত্তরী রাছর প্রারস্তে পতিগৃহে বাদ- 
মূলক রাজদ্বারে অর্থনাশ, সংসারবিভাগাদি করেকটী অপ্রিয় ঘটনার সমাবেশ 
হইবে। ইহার সংসারে কোন দিন অর্থকষ্ট থাকিবে না, যানবাহনাদি ও 
ভূমিসম্পত্তি থাকিবে ও পবে বদ্ধিত হইবে । ফল কথা, বালিকার দীর্ধঘাযুলাভে 
বাধা আছে। ইহার পুত্রেরা রাজকীয় কর্ম ও উচ্চ পদ প্রা হইবে, স্বামী 
অল্পবয়সে কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উন্নতি লাভ করিবে। *বালিকার 
অল্পবয়সে স্বাস্থোর বাধাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট প্রদ। স্বাস্থ্যভিন্ন অন্যসকল বিষয়েই 
গ্রহসংস্থান শুভশ্থচক | প্রথমে পুত্রজন্ম ও সেই পুত্রসন্বত্ধে কৃথঞ্চিৎ 
চিন্তার বিষয় দেখা যায়। মঙ্গলের দশায় উপরি উপরি ছুই পুত্রযোগ আছে। 
তৃতীয় পুত্রে দুঃখযোগ দেখা যায়। প্রথমে চন্দ্রদশার শেষে কন্তাজন্ম হইলে 
চতুর্থস্তানে দুঃখযোগ হইবে। রাহ্থদশায় গর্ভনিবৃত্তি হুইবে বলিয়া মনে 
করা যায়। ও 


, উদ্ভট কবিতা 


সংস্কৃত ভাষায় অনেক সুন্দর সুন্দর শ্লোক বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া ' 
আসিতেছে, অথচ ইহাদের রচয়িতাদের নাম সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, এই 
শ্লোকগুলিকে উদ্ভট শ্লোক বলা হয়। অনেক স্থলে ইহাদের সমানার্থক পদ্ত 
অন্তান্ত ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে এইক্সপ শ্লোক বঙ্গাহ্থবাদের 
সহিত প্রকাশিত করিব" - স্থভাষিতাবলি, শাঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থে এই 
জাতীয় বহু শ্লোক দৃষ্টিগোচর হয়, এবং অনেক স্থলে রচগ্গিতুগণের নামের 
উল্লেখও দেখা ষায়। কিন্তু এই নামগুলি সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে। 


১ম সংখ্যা] উদ্ভট কবিতা . ৩৯ 


মিংহক্ষুমকরীব্দরকুম্ভপতিতং বক্তাক্তমুক্তাফলং 
কান্তারে বদরীভ্রমাৎ কপিবরো ভোক্ত,ং অমাগম্যণ্চ 1৯ 
বাহুভ্যামবগৃহ্থ শুরুকঠিনং সংঘীক্ষ্য 1 দূরে জহা- 
বস্থানে প্ততামভীব মহতামেতাদৃশী ছুর্গতিঃ ॥ 
কবিবব শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্ধ্য ইহাব অঙ্থবাদ কবিয়াছেন_ 
কেশব্বিকরাহত দ্বিরদশির হতে 
খসিল গজমতি পথের পর । 
বানী সত্বরি বদরী মনে করি 
তুলিয়া নিল তায় প্রসারি কর ॥ 
দেখিল রীতিমত দশনে চাপি কত 
নাহি সে রসকণা নাহি সে স্বাদ । 
চলিয়া গেল ফিরে চাহিল নাহি ফিরে 
করিল কত তার নিন্দাবাদ ॥ 
পথিক দূরে রহে দেখিয়া হাসি কহে 
হে মতি দুখ তোর উচিত নয়। 
* পড়িলে কদ্াচন বিপাকে মহাজন 
এমনি লাঞ্ছনা সহিতে হয ॥ 
জাশ্মাণ ভাষাতেও এইকপ একটা পদ্য াছে-_ 
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. পুস্তকপরিচয়  , 


ও৪ন!। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায সম্পাদিত অভিনব সংস্কৃত 
মাসিক গত্র। ঘা্ষিক* মুল্য একটাকা মাত্র । কাধ্যা্পয়__৬১।এ রামকান্ত বস্থ 
্াট, বাগবাজার, কলিকাতা " রঃ 

গত মাঘ মাস হইতে প্রতিমাসে নিয়মিতভাতব এই মাসিক পত্রটী প্রকাশিত 
হইতেছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আর কয়েকটা সংস্কৃত মাসিক 
পত্র প্রকাশিত হয় বটে, কিন্ত এ ধরণের পত্র আর নাই। ইহাতে প্রাচীন ও 
আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের ছোট ছোট রচনা সন্নিবিষ্ট হয় । কথাসরিৎ- 
সাগরের স্থন্দর সুন্দর গল্পগুলি ইংরাজী অমুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় 
ও যুরোপীয় নানা ভাষার প্রবাদ বাক্যগুলির সরল ও সুললিত অনুবাদ প্রকাশিত 
হয। এতস্তিন্ন বন্িমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের সংস্কৃত অন্থবাদ ও পণ্ডিতপ্রবর 
বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হইতেছে । ইহা ছাড়া গ্রাহকগণের প্রশ্ন প্রকাশিত হয় ও তাহার 
সদুত্তর দিবাব চেষ্টা করা হ্য। প্রায় প্রতিমাসেই সংস্কৃত ভাষায় অন্থবাদের 


জন্য অতি সুন্দর ইংরাজী গদ্য বা পদ্যরচনা প্রকাশিত হয়, ও ধাহাদের অন্থবাদ . 


উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় মহাকবি ভাস প্রণীত দূতঘটোৎ্কচ নাটকটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইযাছে। 
ফল কথা, পত্রিকাখানি পাঠ করিলে সংস্কৃতজ্র ও সংস্কৃতশিক্ষার্থী উভয়ে গ্রীত 
হইবেন। 

সাংখ্যকারিকা1 পণ্ডিত হরদতত শর্মা এম্‌ এ বিরচিত ইংরাজী 
ভূমিকা ও ব্যাখ্যা সংবলিত । মূল্য দুইটাকা মাত্র । প্রাপ্তিস্থান--01715165] 
Book Agency, 15, Shukrawar Peth, Poona 2. 

এই সুন্দর গ্রন্থটীতে প্রথমে সুবিস্তৃত ইংরাজী ভূমিকায় সাংখ্যুদর্শনের ইতিহাস 
ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নিপুণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।' ' 
গোৌঁড়পাদভাম্যের পাঠ যথাসম্ভব শোধিত হইয়াছে ও যথাস্থানে ছেদাদি সন্গিবেশ- 
দ্বারা বিশেষভাবে বোধের সৌকধ্য সাধিত হইয়াছে। মূল ও সমগ্র ভাস্তের 
অন্বাদ ও বিস্তৃত ইংরাজী ব্যাখ্যায় পুস্তকের প্রয়োজনীয়ত| বদ্ধিত হইয়াছে। 
যাহারা! সাংখ্যশান্তরের তত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই 
পুস্তকটী অবশ্তপাঠ্য ৷ 


সরভারতী 


| ৯ম বর্ষ] পৌষ, ১৩৪২ [ ২স্ম সংখ্যা 

















দেব্যপরীধক্ষমাপণস্তোত্র 
শ্রীগণেশায়. নমঃ 


ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি ন জানে স্তরতিনহে! 
ন চাহবানং ধ্যানং তদপি ন জানে স্ততিকথাঃ। 
ন জানে মুদ্রান্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং 

_ পরং জানে মাতত্তদমুসরণং ক্রেশহরণম্‌ ॥ ১ ॥ 


বিধেরজ্ভানেন ভ্রবিণবিরহেণালসতয়া 
বিধেয়াশক্যত্বাত্তৰ চরণয়োর্ষা চ্যাতিরভূৎ। . 
তদেতৎ ক্ষত্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে 
কুপুত্রে। জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি 7 ২॥ 
মন্ত্র জানি না যন্ত্রও জানি না, হায় তোমার স্ততিও মা জানি না, 
.. তোমার আবাহন জানি না ধ্যানও জানি না, তোমার স্তবের কথাও জানি না। 
“তামার নুত্রাও আনি না, বিলপন জানি না, কেবল এই জানি মা যে, 
“তোমার অন্থসরণ করিলে সকল কষ্ট দূর হয় । ১। 
অনুষ্ঠানবিধি না জানায় অথবা অর্থাভাবে অথবা আলন্তবশতঃ কিংবা 
অসামর্থ্যবশত: তোমার চরণে ষে অপরাধ করিষাছি মা, মা শিবে, সকলের 
উদ্ধারকারী মা, আমার সেই সব অপরাধ ক্ষমা কর। সি 
কুমাতা কখন নয়। ২। 


৪২ | স্বরভারতী K [ ১ম বৰ্ষা 


, পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সম্তি সরলাঃ 
পরং তেষাং মধো বিরলতরলোহহং তব সুতঃ } 
মদীয়োহয়ং.ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নে] তব শিবে 
কুপুত্রো ঞ্জায়েত ক্কচিদপি-কুমাতা! ন ভবতি ॥ ৩॥ 


অগম্মীতমণতস্তব চরণসেবা ন রচিত! 

ন ব! দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া । 

তথাপি ত্বং স্মেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে 
কুপুজ্ো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥ 
পরিত্যক্ত! দেবান্‌ বিবিধবিধসেবাঁকুলতয়া 

ময়! পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি । 

ইদানীং চেন্মাতস্তব ষদ্দি কৃপা নাপি ভবিতা 
নিরালম্বো লম্বোদরজ্জননি কং যামি শরণম্‌ ॥৫॥ 


স্বপাকো জল্লাকো.ভবতি মধুপাকো পমগিরা 
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিবুং কোটিকনকঃ।, 


মা! পৃথিবীতে তোমার কত ধীর ও সরল স্থপুত্র রহিয়াছে, তন্মধ্যে আমি 
তোমার অতিচঞ্চল পুত্র, আমার মত চঞ্চল পুত্র তোমার অতি অল্পই 
আছে। মা শিবানি, এইভাবে আমাকে যে ত্যাগ করিতেছ- ইহা ত 
তোমার উচিত হয না মা) কুসস্তান যদিও হ্য, কুমাতা কখন নয় । ৩। 

মা, জগতেব মা, তোমার চরণেব সেব। ত করি নাই মা; দেবি, তোমার 
উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ অর্থদানও করি নাই, তবুও যে মা তুমি আঁমার প্রতি অসীম " - 
'স্েহ প্রদর্শন করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, কুসম্তান যদিও হয়, কুমাতা 
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নানাপ্রকার সেবায় আকুল থাকিয়া দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়! পঁচাশী 


বৎসরের অধিক কাল ক্কাটাইয়াছি, এখন যদি মা তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
কর, তাহা! হইলে হে গণেশজননি, বল মা আমি কোথায় যাই। ৫। 
মা" তোমার প্রসাদে চণ্ডালের বাক্যেও মধু ঝরে, কৃপণ৪ কোটি কোটি 


২ষ সংখ্যা ] e দেব্যপরাধক্ষমাপণন্তোত্র * ৪৩ 


তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মন্তুবণে ফলম্দ্রিং ১ 

জনঃ কো] জানীতে জননি জপনীয়ং অপরিধো॥ ৬॥ 
চিতাভন্মালেপো গ্ররলমশনং দিকৃ্পটধরে! 
জটাধারী কণ্ঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ 

কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং 

ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটাফলমিদম্‌ ] ৭ ॥ 


ন মোক্ষভ্তাকীতক্ষ। ন চ বিভববাঞ্তাপি চ ন মে 

‘ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ | 

অতস্বাং সংযাচে জননি জননং যাতৃ মম বৈ 

মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥ 
_নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ 

কিং বূক্ষচিন্তনপরৈর্ কৃতং বচোভিঃ ৷ 


্ব্ণমুদ্রার অধীশ্বর হুইয! নির্ভয়ে বিচরণ করে; মা, মা অপর্ণা, তোমার 
মন্বর্ণ কর্ণে একবার প্রবেশ করিলেই এইরূপ মহৎ ফপলাভ হইয়া থাকে, 
মা জননি, বিধি অনুসারে জপ করিলে কি ফল হয কে বলিতে পারে? ৬। 

মা, চিতার ভস্ম যাহার বিলেপন, বিষ ধাহার খান্য, দিঘ্মগুল যাহার বস্ত্র, 
মস্তকে ধাহার জটাভার, কণ্ঠে ধাহার নাগরাজ, পশুদের যিনি রাজা, হন্তে 
যাহার মড়ার খুলি, ভূতপ্রেত প্রভৃতি যাহার অঙ্ুচর সেই মহাদেবও 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠেন। মা ভবানি, ইহা তোমার 
. পাণিগ্রহণেরই ফল। ৭1 . 

মা শশিমুখি, আমি মোক্ষ চাহি না, আমি এশ্বধ্য চাহি না, আমি জ্ঞান 
চাহি না, আমি সুখ চাহি না, কেবল তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা 
যেন মুড়ানী, রুদ্রাণী, হর হর ভবানী এইৰপ জপ করিতে করিতেই আমার 
জন্ম কাটিয়া যায় । ৮। 

রানির রজনী লাই সর্বদাই নানা 
কঠিন চিন্তায় নিরত হইয়! বাক্যঘারাও তোমার স্তবস্তুতে করি নাই৷ মা 


৪৪ স্ুবভাবতী ৫ [১ম বৰ্ষ 


স্যামে তবমেব যদি কিঞ্চন মধধ্যনাথে। 
ধংসে কৃপাযুচিতমন্ব প্রং তবৈব ॥ ৯ 


আপস্তু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদ্বীয়ং 
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি ॥ 
নৈতচ্ছঠত্ং মম ভাবয়েথাঃ 
ক্ষুধাতৃষাত্র? জননীং স্মরক্তি ॥ ১০ ॥ 
জগদন্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণ করুণান্তি চেন্ময়ি ৷ 
অপরাধপরম্পরাবৃতং নহি মাতা, সমুপেক্ষতে সুতম্‌ ॥ ১১ ॥ 
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপত্বী ত্বৎসমা নহি। 
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথ! কুরু ॥ ১২ ॥ 
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজ কা চাধ্যশ্রীমচ্ছস্করা চাধ্যবিরচিতং 
দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌। 
আমি অনাথ, কোথাও আমার আশ্রয় নাই। তুমি যদি আমার প্রতি 
একটু কৃপা কর, তাহা হইলে তোমার উপযুক্ত কাজই হইদে। ৯। 
মাছুর্গী! মা, তুমি দয়ার সাগর, এখন বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্বরণ 
করিতেছি বলিয়া আমাকে শঠ মনে করিও না। বালক ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় 
আকুল হইয়া মাতাকে স্মরণ করিয়া থাকে । ১০। 
মা তোমার যদি আমার প্রতি পূর্ণ দয়া থাকে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় 
কি আছে? পুত্র সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও মা কখন তাহাকে 
অবহেলা! করে না । ১১। 
মা আমার মত পাগী নাই আর তোমার মত পাপনাশিনী নাই-.. 
মহাদেবি, এই কথা বিবেচনা করিয়া যাহা ঠিক বলিয়া মনে হইবে তাহাই 


কর। ১২] 


, বুসগঙ্গাধর2 
প্রথম ক্লোকের টীকা! 


ভারতবর্ষে যে সকল প্রকৃতই সর্বশাস্ত্রপারদর্শী মনীষী জন্মগ্রহণ করিষাছেন, 
নাগেশভট্ট তাহাদের অন্ততম। সাহিত্য ব্যাকরণ ধর্মশান্্র দর্শনপ্রভৃতি 
সকল শাস্ত্ররই তিনি টীকা রচনা করিরা গিয়াছেন এবং প্রত্যেক টীকাতেই 
পদে পদে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রোজ্জ প্রতিভার নিদর্শন দেদীপ্যমান। 
সাধারণতঃ টাকাঁকারগণ মূলকারের অদ্ধ ভক্ত, সর্বত্র অবিচারে মূল গ্রস্থকারের 
মতেরই অনুসরণ করেন, মূল গ্রন্থের কোন স্থানে মান্ষতানথলভ প্রমাদ 
দৃষ্টিগোচর হইলে ক্রিষ্টকল্পনার সাহায্যে তাহার সাধুত্ব প্রতিপাদনের প্রদ্নাসে 
গলদ্ঘর্ম হইরা উঠেন, নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া গ্রন্থ- 
"কলেবর বর্ধিত করেন। এই শ্রেণীর টীকাকারকে লক্ষ্য করিয়া ভোজরাজ 
বলিয়াছেন_ -. , 
ছুর্বোধং যদতীব তদ্িজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ 
স্পষ্টার্থেঘতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিভিঃ ৷ 
অস্থানেইনুপষোগিভিশ্চ বছভির্জল্লৈত্রমং তন্বতে 
শ্রোতৃপামিতি বস্তবিপ্লবকৃত: প্রায়েণ টাকাৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ, HEN লে ররর অর্থ স্পষ্ট এই কথা বলিয়া চলিয়া 
যান, আর যে স্থল অতীব সহজবোধ্য, সে স্থলে বৃথা বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করেন । 
* অস্থানে অনাবশ্তক বহু বৃথা তর্কে শ্রোতৃগণের মনে ভ্রমের হ্যাট করেন 
(make confusion worse confounded) এইভাবে টাকাকারগণ সাধারণতঃ 
প্রকৃত বিষয়ের বিপর্য্যাস করিয়া থাকেন । 
ইংরাজ লেখকগণও এই জাতীয় অনেক কথ! বলিয়া গিয়াছেন। কয়েক- 
জনের উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইল-- 
Distinctions, that had been at first 2 , 
To regulate the errors of the mind, 


৪৬ সুরভারতী ] [১ম বৰ 
® By 0108 eo nicely overstrained and vexed 
Have made the comment harder than the text, 
ee BUTLER 
I heard a whisper from a ghost who shall be nameless 
“that these commentators always kept in the most distant 
quarters from their principals in the lower world, though a 
consciousness of shame and guilt, because ‘they had so 
horribly misrepresented the meaning of these authors to 
posterity. SWIFT 
As learned commentators view 
In Homer more than Homer knew. 
SWIFT 
How commentators each dark passage shun 
And hold their farthing candles to the sun. 
* YOUNG 
নাগেশভট্ট সাধারণতঃ টীকাকারস্থূলভ এই সকল দোষ হইতে নিমূক্ত। 
তিনি যে স্থলে মূল গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সে স্থলে 
‘তচ্চিন্ত্যম’ অথবা! ‘অন্তে ত্বাহুঃ” বলিয়া অতি বিনীতভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন । 
অতিকঠিন স্থলগুলির ব্যাখ্যা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিষাছেন,* কোথাও 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন নাই । ইহার জীবনকথা ও গ্রস্থাবলী- 
সম্বন্ধে শীঘই প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব | এক্ষণে রসগঙ্গাধরের টীকাসম্বদ্ধে 
দুই একটী কথা বলিব। মে 
রসগঙ্গাধরের নাগেশভট্টবিরচিত টাকার নাম “গুরুমর্মপ্রকাশ” । এন্থলে 
গুরু শব্দ দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ লেখক লিখিয়াছিলেন--ি ৪৪৫৫০ was 
perhaps the pupil of Jagannatha as he names his commentary 
as Gurumarmaprakdsa, This is very probable as both 
Jagannatha Panditarija and Nagesa were very long-lived, 


অর্থাৎ নাগেশভট্ট সম্ভবতঃ জগন্নাথের ছাত্র ছিলেন, কেন না তিনি তাঁহার 


দয় সংখ্যা] * .. আসগঙ্গাধরঃ ৪৭ 


'টাকার নাম রাখিয়াছেন--গুরুমর্প্রকাশ। ইহা পুত্র সম্ভব বন্দিয়া বোধ 
হয়, কারণ পণ্ডিতরাঁজ জগন্নাথ ও নাগেশ উভয়েই স্থদীর্ঘকাল বীচিয়াছিলেন।' 
এই মত যে ভ্রান্ত তাহা নাগেশ্র মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক ০০০১০ 
পশ্লোকটী এই = ৃ 
নত্বা গঙ্গাধরং মর্মপ্রকাশং তম্থুতে গুরুম্‌ । 
রসগঙ্গাধরমণেরতিগৃঢার্থসংবিদে ॥ 
অর্থাৎ গঙ্গাধরকে প্রণাম করিয়া রসগঞ্গাধরমণির নিগৃড অর্থের বোধের 
নিমিত্ত নাগেশভট্ট গুরু মর্মপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন । . 
পণ্ডিতরাজ. রসগঙ্গাধরকে মণির সহিত তুলনা করিয়াছেন, 
(ময়োমীতো লোকে ললিতবসগঙ্গাধরমণিঃ ) সেই জন্ত নাগেশভট্ট উহার 
টীকাগ্রন্থের নাম প্রকাশ রাখিয়াছেন। রসগঙ্গাধরের ভাব অতি গভীর, উপর 
উপর বুঝা যায় না, তন্জন্ত নাগেশভট্ট তাহার- টাকায় উহার অন্তরের অন্তস্তঙ্ 
পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বর্দতেছেন বলিয়া টাকার নাম রাঁখিয়াছেন মর্মপ্রকাশ । 
এই টীকা যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন বলিষ! ইহার বিশেষণ গুরু । স্থতরাং এই স্লোক 
হইতে পণ্ডিতরাজ €য নাগেশের গুরু তাহা একেবারেই প্রতিপন্ন হইতেছে না । 
প্রকৃতপক্ষে পণ্তিতরাজ কোনমতেই নাগেশের গুরু হইতে পারেন না। 
নাগেশভষ্টের টাকার মর্মপ্রকাশ নাম সার্থক হইয়াছে, মূলের দুর্ব্ন স্থলগুলি 
তিনি নিপুণ হস্তে প্রদশিত করিয়াছেন। যে স্থলে পণ্ডিতরাজ অপ্পরদীক্ষিতের 
“দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে স্থলে নাগেশভট্ট অগ্রয়দীক্ষিতকে সমর্থন করিয়া! 
পণ্ডিতরাজের যুক্তিজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিষাছেন। যে স্থলে পণ্তিতরাজ 
লিখিয়াছেন ভষ্চিন্ত্যম্থ সে স্থলে নাগেশভষ্ট লিখিয়াছেন, বস্তু স্ত এতদীয়োক্তিরেব 
* চিন্ত্যা অর্থাৎ পণ্ডিতরাজের বাক্যই দুষ্ট। |. রসগঙ্গাধবের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিতরাজ্জ 
লিখিয়াছেন__ 
ত্তু কুবলয়ানন্দক্ৃত! বৈধধ্যমুদাবতম্__. 
বিদ্বানেব হি জানাতি বিদজ্ঞনপরিশ্রমমূ। 
ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুবীং প্রসববেদনাম্‌ ॥ 
যদি সম্ভি গুণাঃ পুংসাং বিকসস্ত্যেব তে স্বয়ম্‌। 
ন হি কম্তরিকামোদঃ শপথেন বিভাব্যতে- ॥ 
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তত্র * “বিদ্ধনেব, লহ জাঁনাতি” ইতি পস্যং ভবতু নাম যথা- 
কথঞ্চিদৈধৰ্্যস্তোদাহরগম্‌, “যদি সম্তি” ইতি তু ন যুক্তম্‌। 

ইহার উত্তরে নাগেশভট্ট বলিতেছেন-_অত্রেদ্ং চিন্তাম্‌.:-:-'ন ত্বাক্ষিপ্ত-- 
ব্যতিরেকসজাতীয়ার্থনিবন্ধনমূ এব বৈধর্ম্যোদাহরণত্বমিতি রাজাজ্ঞান্তি। 
তন্মাদ্‌ যুক্তমিত্যন্তং সর্বমযুক্তমিতি বোধ্যম্‌ । অর্থাৎ পণ্ডিতরাজ ‘যত’ হইতে 
আরম্ভ করিষা “ুক্তম্‌ পর্য্যন্ত যাহ! কিছু বলিয়াছেন সবই অযুক্ত 

একস্থলে পণ্ডিতরাজ্জ লিখিয়াছেন-_বিশেষণমরধ্যাদালভ্যনস্ত ধর্মস্ত 
কি্চিন্যঙ্যতাস্পর্শ: সন্নপি নাসৌ কাব্যমার্গে গণ্যতে । ইহার টীকায় নাগেশভট্ট 
লিখিতেছেন-_নাসৌ কাব্যমার্গে গণ্যতে ইতি রাজাজ্ঞামান্রম্তৎ ৷ 

সাধারণতঃ যে বিষয়ে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, অথচ যে বিষয় প্রতিবাদী 
দৃঢ়তাসহকারে বলিয়া থাকেন, সে স্থলে এৰপ বাক্যকে রাজাজ্ঞা বা ঈশ্বরাজ্ঞা 
বলা হুইয়া থাকে । মহাভাস্তে আছে--নৈবেশ্বর আজ্ঞাঁপয়তি নাপি ধর্ম- 
স্ত্রকারাঃ পঠস্তি-_-অপবাদৈরুৎসর্গা বাধ্যন্তামিতি । অর্থাৎ অপবাদের দ্বারা 
উৎসর্গের বাধা হইবে, ইহা ঈশ্বর আদেশ করেন না, ধর্মস্ত্রকারগণও পাঠ 
করেন না। এ স্থলে পণ্ডিতরাজের উপাধিতে রাজা কথাটা থাকায় এই শ্লেষটী 
মর্মস্পর্শী হইয়াছে। 


একাবলী অলঙ্কারের উপসংহারে পণ্ডিতরাজ বলিয়াছেন--এতেন 
“দীপকৈকাবলীষোগান্মালাদীপকমিয্যতে” ইতি যছুক্তং কুবলযানন্দক্ৃতা তদ্‌. 
ভ্রান্তিমাত্রবিলসিতমিতি স্থ্ধীভিরালোচনীয়ম্‌। ' ইহার টাকায় নাঁগেশভট্ট- 
বলিতেছেন--তত্রাপি দ্রীপকশবস্যোপকারকপরত্বম। অত এব তৈর্দীপক- 
প্রকরণাৎ্ পৃথগেকা বলুযত্তরমুক্তোহয়মিত্যেতছুক্তিরেব ভ্রান্তা। * Vy 

আর এক স্থলে পণ্ডিতরাজ অপ্নয়দীক্ষিতের মতের সমালোচনা করিয়া; 
উপসংহারে লিখিয়াছেন--ইতি সহ্ৃদয়ৈরাকলনীয়ং কিমুক্তং ভ্রবিড়পুঙ্গবেন-_. 
অর্থাৎ দ্রবিড়দেশের ষাড়টা কি বলিতে চাহে তাহা সহদয়গণই বুঝুন । 
ইহার টাকায় নাগেশভট্ট প্ণ্ডিতরাজের যুক্তিপগুলির খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন_- 
ইতি সম্যগেবোক্তং দ্রবিড়শিরোমণিনা। বস্তুতঃ রসগঙ্গাধরের প্রায় প্রতি 
পৃষ্ঠাতেই নাগেশ ‘ইতি চিন্ত্যম ‘অত্রেদং চিন্ত্যম” প্রভৃতি বলিয়া পণ্ডিতরাজ্ের: 
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মতের নিরাস করিয়াছেন ।* পণ্তিতরাজ নাগেশভট্টের ও তুইলে, এরূপ ব্র্যাপার' 
কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। 
আর একটা যুক্তি উপন্তস্ত করিয়া এই অপ্রিয় EEE ET 
পপ্ডিতরাজ তাহার রসগঙ্গাধর গ্রন্থে বিদ্ধত্ব ন্দবরেণ্য অপ্রয়দীক্ষিতের উপর" 
স্থসংস্কৃত গালিরাশি অজন্ম বর্ষণ করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই । পরে 
এ স্থলগুলি একরুত্র করিয়া চিত্রমীমাংসাখগুননামে পৃথক্‌ পুস্তক প্রণয়ন" 
করেন। তাহার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন==- 
মঙ্গয্যদীক্ষিতরুতাবিহ দূষণানাম্‌॥ 
নির্মঘসরো যদি সমুদ্ধরণং বিদধ্যা- 
দস্তাহমুজ্জলমতেশ্চরণৌ বহামি ॥ 
অর্থাৎ বিশেষ যতুসহকারে বিচার করিয়া এই পুস্তকে অগ্লয়দীক্ষিতের” 
. গ্রস্থাবলীর যে সকল দোষ প্রদর্শন কবিলাম, কোন পক্ষপাতশূন্ত ব্যক্তি যদি সেই 
দোষগুলি প্রকৃতপক্ষে দোষ নহে ইহা প্রমাণিত করিতে পারেন, তাহা হইলে" 
সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির চরণদ্বয় আমি মস্তকে ধারণ করিব। 
পণ্ডিতরাজ নাগেশভট্টের গুরু হইলে এই প্রতিজ্ঞার পরে নাগেশ পণ্ডিত- 
রাজের মত প্রতিষ্ঠিত করিতেই প্রয়াস পাইতেন, তাহার খণ্ডনে যত্ববান্‌, 
হইতেন না। 
নাগেশভট্ট তাহার টীকার প্রারস্তে যে দুইটী মঙ্গলাচরণস্রোক সন্নিবিষ্ট" 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে গ্রধমটার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইল, এইবার দ্বিতীয়টার: 
কথা বলিব। শ্লোকটী এই 
রঃ যাঁচকানাং কল্পতরোররিকক্ষহুতাশনাঁৎ ॥ 
নাগেশঃ শৃঙ্গবেরেশরামতো! লব্ষজীবিকঃ ৷ 
নাগেশভট্রের প্রায় সকল গ্রন্থের প্রারস্তে এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ. 
ক্নোকের দ্বিভীয়ার্ঘের “শুঙ্গবেরপুরাধীশান্রামতো লক্তজীবিক৮, এই আকারই” 
পরিলক্ষিত হয়। অর্থ উভয়পক্ষেই সমান । . 
যিনি যাচকগণের কল্পতরু অর্থাৎ প্রারখিগণের সকল প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূরণ 
করেন, যিনি শক্ররূপ তৃণের পক্ষে অগ্নিশ্বক্প অর্থাৎ যাহার প্রভাবে সকল শক্রু 
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বিধ্বস্তঃ সেই শৃষ্তুঞ্ন্নগরের অধিপতি রামের * জারি হইতে বৃতিপ্রাপ্ত 
-নাগেশভষ্ট [ এই টীকা রচন্বা করিতেছেন । ] 
৷ প্রবাদ আছে, শৃঙ্গবেরনগরাধিপতি রামচন্দ্র স্বাগেশভট্ট্রের পাণ্ডিত্যের কথা 
শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহার কোন অভাব বাঁ 
অনুপপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বুনো রামনাথের ন্যায় উত্তর 
করেন যে, কোন বিষয়েই তাহার অভাব বা অন্ুপপত্তি নাই । পরে রাজার 
অনেক অনুনয় বিনয়ে তিনি মাসিক দশটাকা বৃত্তি স্বীকার করিতে 
সম্মত হন। এই অকিঞ্চিৎকর বৃত্তির বিনিমষে তিনি সকল গ্রন্থেই রাজার 
নামের উল্লেখ করিয়া রাজাকে অমর করিয়া পিক্সাছেন। অনেকে বলেন, 
নাগেশভট্ট বান্মীকি-রামায়ণ ও অধ্যাত্স-রামায়ণের টীকা রচনা করিয়া এ দুইটা 
-শৃঙ্গবেরাধিপতি রামবর্মার নামে প্রচলিত করেন । ০০০ 
প্রারস্তে দেখা বায় 
বিসেনবংশজ্জলধে পূর্ণ: শীতকরোহপর: ৷ 
» Ed সৰ 
নাসা হিম্মতিবৰ্মাভূদ্বৈৰ্যেণ হিমবানিব। * 
ফু *ু ফু 
তশ্মাজ্জাতো রামদত্বশ্ত্দ্রাচ্চান্দ্িরিবাপরঃ ॥ 
ক ক্ৰ * 
তেন শীরামভন্তরেণ সর্বা বিস্তাঃ প্রজানতা। 
শৃঙ্গবেরপুরেশেন রিপুকক্ষদবাগ্নিনা। 
অধিনাং কল্পবৃক্ষেণ বিজ্জনসভাসদা। 
ভট্টনাগেশশিষ্যেণ বধ্যতে রামবর্মণা ॥ 
Eb Ef + 
সেতুঃ পরোপকৃতয়েহ্ধ্যাতুরামায়পাস্ধো ! 
নাগেশভট্টের পিতার নাম শিবভট্ট ও মাতার নাম সতী দেবী । তাহার 
গুরুর নাম হরিদীক্ষিত। প্রবাদ আছে, তিনিই ভট্টোজিদীক্ষিত-প্রণীত 
প্রৌড়মনোরমার ব্যাথ্যা রচনা করিয়া গুকুদক্ষিণান্বরূপ গুরুর নামে প্রচারিত 
করেন। নাগেশভট্ট নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার পত্নী তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে 


২য় সংখ্যা রসগঙ্গাধর ২ 


দুঃখপ্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, “কিছু ভেবো না ঙ্গিগসি। শেখর জামাদের 
ছেলে আর মঞ্জষা আমাদের মেয়ে।” পূর্বেই উক্ত হইয়াছে নাগেশভট্টের 
লীবনচরিতসম্বস্ধে বিস্তৃত অঞলোচনা বারাস্তরে প্রকাশিত হইবে । 


এইভাবে ছুইটা শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া তিনি 
স্বতাঁপি তরুণাতপং ককুণয়া হ্রস্তী নৃণা- 
মভঙ্গুরতন্থতিযাৎ বলয়িতা শতৈহিদ্যুতাম্‌ 
কলিন্দগিরিনন্দিনীতটস্থরক্রমালদ্বিনী 
মদীয়মতিচুম্বিনী ভবতু কাপি কাদস্বিনী ॥ 
এই ক্লোকটার এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন__ 


প্রারিপ্সিতপ্রতিবন্ধকদুরিতশমনীয় শুঙ্গারালম্বনার্দিবিভাবতয়া তদ্দেবতাত্বেন 
চ সমুচিতশ্বেষ্টদে বতা বস্তনির্ছেশরূপং মঙ্গলমাচরঞ, শিল্কাশিক্ষা়ৈ ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৃংণা- 
মন্যঙ্গতো মঙ্গলায় চ নিবপ্নাভি_ স্থৃতাপীতি । কাদখিনী মেঘপঙ ক্তিত্বেনাধ্যবসিতা 
কুফমূত্তিং | বিলক্ষণন্তামত্বাৎ সকলমেঘকার্ধকরত্বাচ্চ । অত এব মেঘত্বেনাধ্যাসঃ। 
কাগীত্যনেনাত্র ত্বর্মসত্বেহপি ততোহধিককার্ধ্যকারিত্বেন প্রসিদ্ধকাদদ্বিনীতো 
ব্যতিরেকস্তত্র বোধ্যতে। মৃতিচুদ্বিনী মতিবিষয়ঃ। ভবত্বিতি প্রার্থনে লোট্‌ । 
ব্যতিরেকপোষকং বিশেষপত্রয়মূ। প্রসিদ্ধ সা তু দৃষ্টা বর্ধণদবারা স্পৃষ্টা বা 
স্বাভাব্যাহ্বস্থভাম্বাতপান্ততাপং কেযাঞ্চিৎ ন তু সর্বেষাং ভূতভবিস্ঘর্তমানভেদেন 
স্বতবতী ৷ ইয়ং তু স্থতাপি। দৃষ্টাদিসমুচ্চায়কোহপিঃ। তরুণাতপম্‌। তমপি 
করুণয়া, ন তু যথাকথঞ্চিৎ। নৃণাৎ সর্বেষাং ন তু কেযাঞ্চিৎ। হরস্তীন তু 
বহার হুরিস্যতি বা । কিং চ সা ভঙ্গশীলতমুকাস্তিবিহ্যুতা বেষ্টিত । ইয়ং তু 
" 'চিরকালস্থায্নিশরীরকাস্তীনাং বিদ্যুতাং তত্বেনাধ্যবসিতানাৎ গোপাঙ্গনানাং শতৈ- 
ন“ ত্বেকদ্বিত্যাদিভির্বলয়িতা বোষ্টতা। যদ্ধা ধান্যেন ধনবান্‌ ইতিবৎ তৃতীয়া । 
তদভিন্নসপ্লাতবলয়।। কলিন্দাধ্যমহীধরোৎপন্নঘমূনাতীরে স্থরদ্রমা নীপাঃ। 
তেষাং তবং তু হরিপ্রিয়ত্বাৎ, “মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে ইতি 
লিঙ্গাচ্চ বোধ্যম। যদ্বা তীরমেব স্থরক্রমাস্তত্বেন প্রসিদ্ধাঃ পঞ্চ । তদাশ্রপ্রিকা। 
সা তু বিয়ৎসরণ্যাশ্রয়িকেতি ভাব। যদ্ধা কাদস্বিনীত্েনাধ্যবসিতা ক্লালী। 
সা চ কৃষযুত্তিঃ বুন্দাবনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধা বা। বিছ্যুত্বেনাধ্যবসিতা- 
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স্তংপরি্ঠারকনেৰ্যঃ ।* প্তৃতীয়বিশেষণা্থস্ত স্পষ্ট এবেতি বোধ্যম্‌। অন্ত 
ব্যতিরেকর্ূপকাতিশয়োক্ত্যোরঙ্গাদ্গিভাবাখ্যাঃসঙ্কর ইতি বোধ্যম্‌ ৷ 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীক্ষিতীশচজ্জ শৰ্মা 


নলরাজের প্রতি হংস 
( নৈষধচব্রিত-অবলম্বনে ) 


ধিক্‌ ধিক্‌ নরপতি 
কহিলা মরণ নিশ্চয় করি হংস নলের প্রতি । 
ধিক্‌ ধিক্‌ তোমা ধিক্‌ শতবার , 
দেখিলে না রাজ! কৰিযা বিচার 
কতটুকু সোণা পাখাতে আমার 
লুক্ধ যাহাতে মতি । 
লোকে বলে তুমি দ্রার সাগর ধাম্মিকশিরোম্ণি, 
স্থরিলে তোমারে দিন ভাল যায 
দবশনে শুনি শঙ্কা পলায় 
আমি কি অভাগা কি দেখিঙ্থ হায় " 
সুধা নহে বিষ-খনি। 
ভাগ্ডাবে তব লক্ষ্মী অচলা স্বযং রাজাধিরাক্গ 
তবু রাজা তব এত লঘু মন 
* পবধনে লোভ এতই ভীষণ 
হত্যা করিতে নিরীহ জীবন 
চিত্তে লাগে না লাজ । 


বয় সংখ্যা ] 


& নলরাজের প্রতি হংস 


রক্ষক বলি মানি ঠিরদিন ভক্ষক নাহি জানি 
কৈন সে সরল বিশ্বাসমূলে "+ * 
তীস্ক কুঠার ধরিয়াছ তুলে 
ঢাঁজিতে আপন নিশ্মল কুলে 
দস্থ্যহৃলভ গ্রানি। 
ক্ষত্রিয় তুমি রক্তপিপাসা তাই দি বলবতী 
চেয়ে দেখ তবে বুকে পৃথিবীর 
' আছে কত শত বীর মহাবীর 
তা’সবে এ তব তৃষ্ণা অধীর 
মিটে নাকি নরপতি । 
মহাবীর তুমি হায় ধিক্‌ রাজা চণ্ডালে লাগে লাজ 
তারা শুধু নিজ জীবিকাব তরে 
নিরীহ প্রাণীর প্রাণ বধ করে 
তুমি হে নিঠুর কি লোভের তরে 
নু কর হেন হীন কাজ। 
হে রাজা আমারে হত্যা তোমার নহে শুধু কপণতা 
বিশ্বাস করি এ তব কাঁসারে 
এসেছিন্ মোরা সলিল-বিহারে 
বধ যদি মোরে লাগিবে তোমারে 
বিশ্বাসঘাতকতা । 
বিজ্ঞ হে তুমি জিজ্ঞাস! করি বল বল নরনাথ 
ক্ষীণ-তন্থ এই মরালেরে মারি 
কতটুকু সোণা লইবে নিঙাড়, 
সাগরে বাড়াবে কতটুকু বারি 
শিশিরের কণাপাত ৷ 
একি অঘটন স্বপ্নে ভাবিনি কল্পনা করা দায় 
সাগরে লেগেছে পিপাসা প্রবল 


৫৩ 
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চন্দন চাহে পরপরিধল 
* “"পর্ধন লোভে মহারাজ! নল * 
. ডাকাতি করিতে চার । 
সহসা ক আর্দ্র হইল অস্ত পড়িল ঝাঁরি 
উদ্যত রোষ হয়ে গেল ম্লান 
. গুমরি গুমরি কাদিল পরাণ, , 
বৃদ্ধা জননী শিশু সন্তান 
সাধ্বী প্রিয়ারে স্মারি | 
কহিলা বিধিরে, হে দ্বারুণ বিধি ধিক্‌:তোরে শত শত: 
এ যদি লিখিলি কপালে আমার 
. কেন দিলি তবে সথখ-সংসার 
স্নেহময়ী মাতা স্থত পরিবার 
নব নব আশা কত । 
বন্ধুরা মাগো ক্ষণেক কীদিয়া পাশরিয়া যাবে সবে 
ওগো অভাগিনী জননি! আমার 
নিদারুণ এই শোক. পারাবার 
তোমারি কেবল হবে দু্পার 
. যতদিন বেঁচে রবে। 
স্নেহের পুতলী বাছনিরা মোর, কার পানে চেয়ে আর 
কল গুঞ্চনে কাহারে আকুলি " 
উন্নত গ্রীবা চঞ্চুটি খুলি 
মুখে মুখ রাখি লইবি গো তুলি * 
কার স্বেহ্‌ উপহার । 
ওগো প্রিয়ে তুমি স্ধাবে যখন সঙ্গী সকল কাছে 
“বল সখাগণ দয়িত আমার 
“মোর লাগি বহি মৃণালের ভার 
শরম-ন্থর মৃদুপদচার ' 
০ ৮"... আর কত দূরে আছে।” 


| ২ষ সংখ্যা ] মুহাভারত প্রসঙ্গ * ৫৫: 


| হায় অভাগিনি, সে বাঁশী শুনিয়া বান্ধবগণ সরে 
রহিবে নীরবে আনতবদন 
উত্তরে শুধু মুছিবে নয়ন 
বল বল প্রিয়ে সে দারুণ ক্ষণ 
কেমনে সহিয়া রবে । 
এত বলি বাণী রুদ্ধ হইল হংস মলিনমুখ- 
কাপিতে লাগিল থর থর থর 
'নিশ্বাস ঘন বহে খরতর' 
রাজার নয়নে জল ঝর ঝর 
সিক্ত করিল বুক। 
শ্রীধামিনীকাস্ত সা হিত্যাচার্ধ্য 


* মহাভারত প্রসঙ্গ 
[৬তারকনাথ স্বতিরঞ্জন বিরচিত ] 
সম্তবপর্ধে ভীস্নোৎপত্তি 


মন্দাকিনীর দুঞ্ধফেননিভ বিমল 'সলিলধারায় সুন্নাত, আশ্বাসিত- বস্থগণের' 
উষ্ণশ্বাসে গগনানিল ঈষৎ কম্পিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া মহারাজ প্রতীপের 
সমাহিত প্রাণ স্পন্দিত করিয়া তুলিলে ধ্যানমগ্ন রাজধি চাহিয়া দেখিলেন, 
.ন্টালবসনা  কুটলকুন্তল। 'কাননকামিনী স্থির সৌদামিনীহ্যুতিতে 
কাননরাজি উদ্ভাসিত করিয়া ধীরগমনে ধরণীর ধূলি দ্দবাকুস্থমরাগরঞ্থিত 
করিতেছেন। বিন্মিতস্তত্তিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট তপস্বী ক্ষণকাল পরে 
বিস্কীরিতনেত্রে, বলিয়া উঠিলেন, কে তুমি দিব্যরমণী! তনয়ার স্সেহের 
অধিকারিণী হইলে? আমার এ ক্ষুত্রহ্বদয়ের স্েহকণা লইয়া তুষ্টা হইতে 
পারিবে কি মা? এ হৃদয়ে তো অন্য কামনা নাই মা। 

সন্তুষ্টা বনদেবতা মহারাজ প্রতীপের পুত্রবধূ হইতে স্বীকৃতা ,-হইয়া 


এ ৩১ 
টি 
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'্বৰ্গমূপানাবলী শোভিতা করিলেন। ক্স্থত্ৰ ভবিষ্যতের আয়োজনে চিরদিন 
ব্যস্ত হইয়া থাঁকে ৷' 


পরিবন্তিত কালচক্রের নেমিধার! ধরার বক্ষে হে চিৰ রাখিয়া গিয়াছিল, 
‘সেই চিহ্নিত বনভূমিতে মহারাজ শাস্তঙ্থর মৃঁগয়াবিহারে ধাবমান অশ্ব 
পরিশরাস্ত স্বলিতপদ হইল । সেই অপূর্ব মুহূর্তে ভবিতব্যতার প্ররোচনায় 
উদ্ভ্রান্ত যুবার স্থির নঘন, বনকুরঙ্গিণীর নরনভঙ্গীপরাজয়ে উল্লসিতা চঞ্চল- 
-ন্যনার নযনলাস্তে মুগ্ধ হইল! অতঃপর দিব্যললনা মদদনানলদগ্ধ যুবকের 
নিকট প্রতিশ্রুতি চাহিলে, পিতৃবাক্যম্মবণে অনুগত সন্তান অবিচারে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। মত্তকরী নূলিনীনালে আবদ্ধ হইয! ক্ষণকালমধ্যেই 
দাবানলের জালা বিশ্বত হইল । 

হায় মানুষ | তোমার কত অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারে ভবিষ্যৎ সমস্তার 
সমাধান করিতে তোমার কতই প্রয়াস, আবার কখন বা সমাধান হইয়াছে 
ভাবিয়| উল্লসিত হ্ৃদযে জগতের নিকট নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত 
-করিঘা৷ অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া থাক, কিন্তু আবস্তক্ষণেব অনারত্ততাব কথা . 
ভাবিয়া থাক কি? 

দিব্য রমণীলাভে মহারাজ শান্তনু আপনাকে কৃৃতীর্থ মনে করিলেন, 
বুঝি মনে করিলেন প্রেমের বন্ধন-__ভালবাসাব বন্ধন, অচ্ছেগ্য লৌহ শৃঙ্খল, 
অবলার বলে সে ন্গড় ভগ্ন হয না। ডি বদ | 
উপকরণ, সে তো কালদণ্ডের আঘাত নহে? 

UE RE ONS 
তথা প্রভাবাম্বিত হইয়া উঠিলে প্রমোদোগ্যানের নূতন শ্রী নন্দনকাননের 
দিব্যশোভা উপহাস করিতে লাগিল। মোহমুগ্ধ সহারাজ শান্তচ্ছব 
স্থখপারাবার বুঝি উথলিয়া উঠিয়া ক্ষণকালের জন্য মরণেব রাজ্যে নিত্য 
প্রস্থানোন্মুখ জীবের যাতনার কথায় বিশ্বাতি আনিয়া দিয়াছিল। এ জগতে . 
প্রতিনিযফতই এইক্্প ঘটনার সমাবেশ হইযা থাকে, সংসারস্থখে প্রমত্ত 
মানুষ এইবপ বিস্থৃতির দাসত্ব স্থধাবহ মনে করে। 

রাজর্ষি মহাভিষ ব্রহ্মলোকে আতিথ্যকালে সরিদ্বরা জাহুবীকে বিগলিতবসন! 
দেখিয়া বিকলচিত্ত হইলে ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা বলিলেন, “ম্হীমতে, মতিভ্রমের 
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ফলে মর্ত্যলোকে উপ্গিত, বন্তলাভ' করিয়া- যাতনাভোগাস্তে পুনবায় অতিথি 
হইও।” পরিপ্থাকোন্ুখ প্রাক্তন-প্রভাব, সুপ্তবাসনানলে 'প্রলোঁভনীঘ- বস্তরূপ' 
ইন্ধন যোগাইয়া দিলে- প্রার্থয়িতাই অগ্রে দগ্ধ হয, অগ্নি আশ্রধাশ নামে 
চিরদিনই অভিহিত হইযা আঁদিতেছেন। 

অশেষপুণ্যভারসঞ্চদ্ী মহারাজ মহাভিষ ! পূর্বপুণ্যফলে রাজর্ষি 
প্রতীপের শাস্তিকালে তপন্তালক্ সন্তান হইয়া শান্তন্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ, 
কিন্তু কর্মফল অতিক্রম করিতে পারিবে কি? যাহার সলিলকণাঁষ জীবের 
কর্শজালা জুড়াইয়া যার, তিনিই তোমার কাম্য হইয়াছেন, তথাপি সপ্তপুত্রের 
অকাল-মরণজনিত যাতনা -তোমাব মৃত. মহৎ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাকে ক্ষুণ্ন! 
করিল। ধন্য কর্মফল! তুমিই মহান্‌, তুমিই বলবান্। তাই বলিতেছি, 
জীব, কাম্যবস্ত লাভ করিয়াই কি সুখী হইতে পার? কামনাই যাতনা! 
মহারাজ মহাভিষ পুণ্যাতিশয্যে কুরুকুলের কনিষ্ঠ সন্তান হইয়াও কুকুরাজ্যের 
অধীশ্বৰ হইঘাছিলেন4 

সংযমী স্বর্ণের দেবতা রাজর্ধি প্রতীপ, স্ব্গীয় বাণীর জুস্বরে প্রবুদ্ধ হইয়া মর্তা- 
ভূমিক দ্বিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন কি? তাহার সেই তনযা--দক্ষিণাঙ্ধশাযিনী 
দিব্য রমণী যে দিব্য শিশু প্রসব করিয়াছেন ভাহা তাহারই: তপস্তাব ফল, 
সংষগেব ফল। স্বর্গ মর্ত্য সমস্বরে সেই অপূর্বব শিশুর অভ্যর্থনা করিয়াছিল । 
মানুষ বলে, কলির কর্মফল ত্রিপুরুষগামী-_পৌত্রান্ত হইয়া থাকে । 

দেবতার কার্যে স্বর্গদেবতা বসুগণ, মহারাজ মহাভিৰ ও ভগজ্জননী 
: জাহ্নবী স্ব স্ব কর্দস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আমাদের মত মূঢ় জীবকে আশ্বাসিত. 
করিবার. নিমিত্ত হস্তিনার- বাজবংশে মহারাজ শাস্ত্র গৃহে সমবেত 
. হইয়াছিলেন। কৰ্ম্মফলে মহাভিষ ও বন্থগণকে জঠরষাতনা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল, কিন্ত- জননী জাহৃবী স্বেচ্ছাবিগ্রহ ধাবণ করিয়াছিলেন। যাহার 
পবিত্ৰা স্বতি জীবের জঠরনিবাসজালা নিবারণ করে তাহার জঠরবাঁস- 
জালা কবির কল্পনারও-আয়ত্ত নহে । 

অতঃপর, অভিশাপমুক্ত সপ্তবন্থ বিষগ্নহৃদষে. সষ্টম বন্থর প্রতীক্ষায় - 


৷ মুক্ত হইযাও স্বৰ্গন্থখে সুখী হইতে পারেন নাই । বিষোগজ শোক- 


স্ব্গবাসী দেবতার মন্বস্থান মধ্তি--পিষিত করিতে.সমর্থ হইয়া থাকে । - 
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এম্‌ স্বর্গের দেবতা দেবব্রত! যুগসন্ধিক্ষণে , তোমাব পূতপদবিন্তাসে 
পুণ্য ভারতভূমি ধন্ত হউক। সাধুসমাগম বছ পুণ্যে ঘটিয়া থাকে। 
করাল কালের বিরাট্‌ ছায়া ভারতের আকাশকে ঘন্ঘটাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে, 
বুঝি বা সবিতৃদেবতার বরেণ্য তেজোবাশি চিরদিনের জন্ত অস্তমিত 
হইবে। কিন্তু জগদ্প্ররুগণেব অতুলনীয় ককণীব প্রভাবে তাহাদেবও 
অন্মভূমিকূপে পরিচিত হইয়। ভারত কখনও ঘোর তিমিরে নিম হয় নাই। 

স্বর্গের দেবতা শ্রীমান্‌ গাঙ্গেয়, পরমধি বশিষ্ঠ ও মহাবীর জামদগ্র্ের 
তত্বাবধানে স্বর্গলোকে শিক্ষার জীবন অতিবাহিত করিষা. পিতৃক্রোড়ে 
স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর আত্মপ্রভাবে অনায়ত্ব রাজমণ্ডলীকে করায়ত্ত 
করিলেও স্বেচ্ছায় অথবা পিতৃম্বার্থে রাঁজ্যাধিকার ত্যাগ ও সংসারস্থখে 
উপেক্ষা করিয়া জগতে ভীষ্ম নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর সত্যবতী- 
লাভে সাস্বনাপ্রাঞ্ধ শান্তন্ন পুত্রের মন্তকোপরি আশীর্ধাদের অমৃতধারা 
বর্ণ করিলে জগন্দমন শমনরাজ, পিতৃসেবকের শাসনে আপনার অনায়ত্ততা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত একি হইল! দাঁসবাঁজের দৌহিত্র কুরুরাজ্যেব 
অধীশ্বরদ্ধষ অসময়ে কালের শাসনে এ পৃথিবী হইতে ক্রোন্‌ অজ্ঞাতপ্রদেশে 
প্রন্থিত হইলেন? দুর্ব,দে দীসরাজ| তুমি বুঝিতে পার নাই যে, 
মৎস্তগন্ধা যৌজন্গন্ধা হইলেও সে গর্ভজাত সন্তান রাজপদে স্থির থাকিতে 
পারিবে না--তোমাব ধৃষ্টতা জগতে চিবদিন তোমার জাতীয় পরিচঘ দিবে । 

ভ্রাতৃদ্বয়েব মরণান্তে ধর্মপ্রাণ ভীম্মদেব বিমাতাব প্রার্থনা বিশ্নীতভাবে 
অস্বীকার করিলে, জননী সত্যবতীর আহ্বানে ভগবান্‌ শ্রীব্যাসদেব হস্তিনায় 
উপনীত হইলেন ও আলুলাফ্রিতি জটাকলাপ বিস্তার করিয়া জননীচরণে 
প্রণত হইয়া মাত-আজ্ঞা অবগত হইলেন। অতঃপব বিচিত্রবীর্্েব ক্গেত্রদ্বয়ে " - 
মাতৃদোষে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও মহারাজ পাণ্ডু উৎপন্ন হইলেন। গ্রীতি- 
প্রফু্ল শ্রীভগবান্‌ ব্যাসদেবের প্রভাবে দীসীগর্ভসম্তৃত বিদুরজননীর - দাসত্ব- 
মোচনের সহিত ধর্দের প্রভাব জগতে প্রখ্যাত করিলেন। কর্শ শমনকেও 
শাসন করে, কালকেও "কালের অপেক্ষা করিতে হয়। কুরুশ্রেষ্ঠ অন্ধরাজ 
ভ্রাতৃদত্ব, রাজার ভোগে আর কুরুমগ্ুলীর অধীশ্বব মহারাজ পাণু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে 
দিখিজর্ধ ও'বনে বনে মৃগয়াবিহারে জীবনের দিন অতিবাহিত করিলেন, 
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তৎকালে ভীম্মদেব ও "সাক্ষাৎ ধৰ্ম্ম বিদুর হন্তিনাক্স বাজগুতিনিধি নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। * 

ভীক্মদ্েব | মানুষ তেছসাকে বঞ্চিত করিলেও মহাবাজ পাণ্ডুর অধিকার- 
কাল পধ্যন্ত কাৰ্য্যত: তুমিই বাক্য করিয়াছিলে। কামাতুর মহাভিষের 
জন্মান্তর-গত শান্তন্ৃশরীরোৎপন্ন বিচিত্রবীর্ধ্য ক্য়রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
আর জন্মের ব্যতিক্রমে মহারাজ পাও পিতার স্তায় কামপরতন্ত্রতায় 
বিরুত মরণ প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন। শান্তহথর কামার্ত! ত্রিপুরুষে পৌত্রাস্তে 
ফলপ্রস্থ হইল । ফলকথা শান্তমু হইতে রাজ্য কনিষ্ঠগামী এবং রাজা 
দুশ্মরণে মৃত ৷ 

হে সুসন্তান দেবব্রত! তুমি যোজনগন্ধায় মুগ্ধ কামাতুর পিতার 
কামনাপৃবণার্থ স্বয়ং সংসাবের স্থধকামনা চিরদিনের নিমিত্ত বিসর্জন দিয়া 
চির কৌমাবব্রত অবলঙ্গন করিষাছিলে, কিন্তু মহারাজ শান্তঙ্থর সেই প্রিফতমা 
পত্নীর গর্ভজাত, ওরস পুন্রদ্বষ ক্রুদ্ধ কালের করাল কবলে অসময়ে প্রবিষ্ট 
হইযাছিলল। 

পিতার ইন্দিযপরায়ণতা তৎকালসমুৎপন্ন পুত্রের অকালক্ষয়নিমিত্ত 
হইয| থাকে । তোমাৰ ব্ৰহ্কচৰ্য্য তোমার ত্যাগ সে আর্য সিদ্ধান্তের অন্যথা 
ঘটাইতে পারিবে কেন? 

রাজপুত্রদ্ধষের অসাময়িক দেহত্যাগের ফলে নিয়ন্তুহীন কুকুরাজ্যে 
অবাজ্জকত| উপস্থিত হইল । অরাজক রাজ্যে অভিবৃষ্িপ্রভৃতি ‘ঈতি' সকল 
দেখা দিয়া থাকে, প্রজার রুচি ধর্শহীনা হয়। 

মাতৃ-আদেশে ভগবান্‌ ব্যাস বংশকর্তা হইলেন ; তথাপি পূর্ব্ব ঘটনার স্তায় 


' *ধৃতরাষ্ট্র ও পাণুর পরিণতি দেখিষা বলিতে হয়, কুরুবংশের দুর্তাগ্যে, জগতের 


দুর্ভাগ্য, যোজনগন্ধার দুর্ভাগ্যে, এইরূপই ঘটিয়াছিল। যৌজনগন্ধে! তুমি 
্ত্ীক্জাতিস্থলভ ব্যস্ততা ত্যাগ কবিতে পারিলে না? ব্যাসজননী হইঘাঁও 
তোমাতে বিচারশক্কি প্রকাশ পাইল না? এক কথায় তোমার অধীরতা! 
কাশীরাজদুহিতাদের তপশ্তার ন্যুনতা, উত্তম তপোবীধ্ধ্যসম্পন্ন তাদৃশ পবিত্র 
বীর্ধ্যকে বিরত করিয়া দিয়াছিল, জননীর দুর্বলতা পুত্রকে পিতৃসম্পদ্‌ ভোগে 
অনধিকারী করিয়া ফেলিল। পক্ষান্তরে পাও রাঁজ্যাধিকারী হইলেন। তাঁহার 
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বনবান্করুচি জগ্নয়িতৃরুচি হইলেও অনধিকারীর অহিত সাধন করিল, অবশেষে 
যুধিষ্ঠিরাদি ধাশ্মিক পুত্রগণেরও রাজ্যাধিকারে অন্তরায়ভূত হইল । তাই 
-বলিতেছি, পূর্ববসমুংপন্ন কর্শ্মসূত্রবলে ও কাশিরাজ্রুদুহিতাদের দুর্বলতায় পুত্র- 
পৌত্রদিগেব রাজ্যাধিকারে, প্রকারান্তরে সাধুপুত্রবঞ্চক শান্তমুর রাজ্যে 
কুরুরাজ্যে অধিকারে বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপেই সুদূবকাল হইতে 
ক্রমিকভাবে কালের আয়োজন নিষ্পন্ন হইতে থাকে। কালের আয়োজনে 
জীবের কর্ম সহাযভূত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন “গহন! কর্ম্মণো গতিঃ ৮ 
স্ব্গলোকে উচ্চপদবী আরুূঢ় মহাভিষের চিত্ত বূটমুল বাসনাবলে আলোড়িত 
হইলে তিনি মর্ত্যরাজ্যে শাস্তন্ হইয়াছিলেন। জীবনের অপরাহে উপযুক্ত পুত্র 
'থাকিলেও সেইরূপ; মূল বাসনা পরিণতি প্রাঞ্ধ হওয়ায় তিনি কামায়ত্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ পুত্রবিয়োগ, পত্বীবিয়োগ ও পুত্রবঞ্ধনায় তাহার 
কামার্ততার প্রায়শ্চিত্ত হইলেও কর্শপরম্পবাঁয় পঞ্চম পুরুষ অভিমন্্য পর্য্যন্ত 
অধিকারিবিভ্রাট ঘটিযাছিল। হে কালসহচর কর্ম! তোমার ব্যাপকতাষ, 
তোমার পরিণতিতে . বিশ্ময়বিমূঢ় হইয়া জগতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, 
এবাকৃশক্তি নিরুদ্ধা হইয়া যায়। আর হে সর্বনিষস্তা কুলি! জীবের একটী 
অনাবধান পদবিক্ষেপও তোমার অলক্ষ্যে থাকিয়া ফলপ্রসবে সামর্থ্যহীন হইতে 
পারে না, পরন্ত অবসরপ্রাপ্ত হইলে তোমার বিনিদ্র অক্ষি সহ্শ্ব উচ্্বল তারকার 
ন্যায় উৎফুল্প--বিকসিত হইয়া উঠে ও সেই সঙ্গে জীবের কর্শন্ুত্র লইয়া তুমি 
তোমার ইচ্ছান্থুর্ূপ অভিন্য করিয়া থাক। 


সম্ভবপর্ধে আচার্যোৎপত্তি 


ভগরান্‌ ভরদ্বাজ খষি, আতমন্সোতখিনীর তীরস্থিত স্বীয় তপস্তাপূত 


আশমে তপস্তায় সমাহিত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কর্ম্মতংপর মহামহিম 
মহাকালের ইঙ্গিতে ভবিষ্যৎ কর্শভূমিতে বীজ স্থাপনের নিমিত্ত স্বগীয়া বেশ্যা 
স্বতাচী আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহাব সম্মুখে উপস্থিত' হইলেন । 
সেই অপূর্ব মুহূর্তে, কুক্ষণে অথবা সুক্ষণে, শ্রীমানের সমাহিত চিত্তের সহিত 
তপস্তাপৃত দৃষ্টি, লাবণ্যময়ী চঞ্চলবদনার [অঙ্গম্পর্শমাতরে কলুষিত হইয়া পড়িয়া- 
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ছিল-। "হায়, লীলাময়ী রিশ্বপ্রকৃতির শামন অতিক্রম করিতে শমর্থ্যে কুলাইল 
না, অথবা ভবিতব্যতা কুলাইতে দিলেন না। 

“পরমধির অমোঘ ববীর্ষ্য, স্খলিত হইল, দ্রোণপাত্রে তাহা সংরক্ষিত হইয়া 
কাননে ভারতসমরের অস্বপুরু ধীমান্‌ অশেষগুণসম্পন্ন শ্রমান্‌ ভ্রোণীচার্যকে 
সৃষ্টি করিল । যুগসদ্ধিক্ষণে ভীম্মাদি বীরপ্রধানগণের সংগ্রাহক কাল, আচার্য্য- 
প্রধানকে উৎপাদন-করিয়! অস্তরে প্রফুলপ হয়েন নাই কি? 

দেবগুরু সুরাচার্য্য বৃহস্পতি, মহর্ষি ভরদ্বাজকষে আশ্রয় করিয়া দেবকাধ্্য 
নির্বাহের জন্ত সেই দ্রোণপাত্রমধ্যে অযোনিজ .দেহ ধারণ 'করিলেন। ব্রহ্মণ্য 
'দেবতা বেদও ব্রাহ্মণের আকার ধারণ করিয়া এবং রাঁজস কম্ম উপস্থিত হইলে 
স্ষাত্রমৃণ্তি ধারণ করিয়া যুগে যুগে জগতের ভার 'অবতারিত করত ধর্মসংস্থাপন 
করিয়া থাকেন। দেবগুরুও ধাষিপুত্র ত্রোণাচাধ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারত- 
যুদ্ধের নিয়ন্তুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । 

ভগবানের ভূভারহরণ কার্যে ও কালধর্শস্থাপন কাধ্যে গুরুকাঁধ্য সম্পাদনার্থ 
কামজ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ত্রিকালদর্শা মহর্ষি ভরদ্বাজ 
স্বঘং ব্রাহ্মণো চিত ,শাস্তজ্ঞানসম্পন্ন যোগী পুত্রকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া কাষ্ঠালাভের 
অন্ত ভগবান্‌ যুগাবতার পরশুরাম ও মহামুনি অগ্নিবেশের নিকট প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। সর্বাস্ত্-সম্পন্ন-গুরু ভ্রোণাচাধ্য সমরপ্রবৃত্ত হইযা! আর্ধনিয়মে বনমধ্যে 
নিজাশ্রমে গৃহস্থাশ্রমীর জীবন লইয়া তপস্তায় সময়াতিবাহন করিতেছিলেন, 
কিন্তু ভারতের কর্মক্ষেত্র তাহাকে অজ্ঞাতসারে আহ্বান করিলে তিনি প্রিয়পুত্র 
অশ্বথামার হুগ্ধপিপাসা “অবসানের আশাষ পাঞ্চালরাজের ছারদেশে প্রার্থী হইয়া 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। হায়, জন্মের বিকারে অংশাবতীর্ণ দেবগুরুও কালের 

* বলে পথের কাঙ্গাল হইয়া স্রীপুত্রের সহজ কামনা পূরণে অসমর্থ হুইয়াছিলেন। 
শক্তিমান্‌ দ্রোণাচার্ধ্যের আশা পূরিল না, কামনা আহত হইল। সম্মানাহ 
প্রার্থী অবমানিত হইলেন। “কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে, ক্রোধাদ্‌ ভবতি 
সন্মোহঃ1৮--ভগবানের ভবিষ্বদ্বাণী, সনাতন বেদের নিত্যা বাক্‌ প্রমাণিতা 
হুইলেন। জোণাচাধ্য কুরুপাওুপ্রভৃতি রাজকুলের যুকক্দিগের অস্গুরু হইবার 
জন্ত ভীম্মানিষিত কুরুরাজধানী হস্তিনা ভিমুখে শ্রস্থিত হইলেন । 

আচার্ধ্যতনয় পুত্রবংসল' আচার্যের পুত্রজন্মকালে হর্গের দেবতা প্রসয় 
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হইয়া দিব্যবাধীতে পুত্রবীর্য ঘোষণা কররিয়াছিলেন। আযুগ্সান্‌ পুত্রলাে 
আশ্বস্ত পিতামাতা! পুত্রের বলবীর্যের গৌরবজ্ঞানে আপনাদিগকে গৌরবাৰ্িত 
মনে করিয়া স্থখী হুইয়াছিলেন। সেই বীর শি জাতমান্র, গভীর গঞ্নে 
ইন্াশ্বের অধিক্ষেপ করায় জগতে অশ্বখামা নামে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। 

যে বন্য শিশু, গভীর গঞ্জনে নিৰ্জ্জন বনভূমিকে কম্পান্থিত করিয়া পশুপতি 
সিংহকে বিদ্রপ করিত, যাহার পূর্ব পূর্ব জন্মাঞ্জিত পুঞ্জ পুপ্ত পুণ্য কর্্ম শ্রীভগবান্‌ 
পশুপতির পাদপন্নপ্রাপ্তিতে সুযোগে সংযোগ ঘটাইয়াছিল। হা ভগবান! 
কুটিল কলি, কি স্থখের প্রত্যাশায় আঁশুতোষের প্রিয় শিশুকে পাঞ্চালললনার 
চেলাঞ্চল নধনজলপ্লাবনে মলিন করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিল? অসতেব 
কারধ্যাকাধ্যবিচারপদ্ধতি জাগতিক রীতির অন্ুবর্তন করে না। ছুর্জন 
নির্জনপ্রিয়, স্বেচ্ছাচার তাহার শুভাচার এবং বাধ্যই বধ্য হয়, হাহাকার শ্রবণে 
সে হুঙ্কার কবিয়া উঠে, আর নগণ্যের প্রতি ধস্তবাঁদ দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান 
করে। 

মানুষ! বলিতে পার কি, মামুষশিশুর হ্রেষারবে কেন জগত বিভ্রস্ত 
হইয়াছিল? সুজাত সন্তান দীর্ঘাযু হইয়া থাকে কিন্তু এ শ্বশুর স্বরভঙ্গী নিশ্চয়ই 
ভবিষ্যৎ স্বচন! করিষাছিল, সে অজ্জাতের নির্দেশ কি অন্তের আযুতে সন্দেহ 
উপস্থিত করে নাই? 

যথালাভসন্তষ্ট সুস্থ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, প্রিয়তম পুত্রের তুষ্টির জন্ত মুষ্টিভিক্ষায়, 
পরিতোষ পরিত্যাগ করিয়া গোসংগ্রহে ভাগ্যবশে সিংহপ্ুহায় ষে, অশান্তি 
আনয়ন করিলেন, তাহা কম্মযোৌজক-কালের কটাক্ষ পরিচালনার যোগ্য ফল। 
বৃদ্ধ আচাৰ্য্য কোথায যাইতেছেন? পাঞ্চালরাঁজ্যের ভাগ্যের সহিত পুত্রপ্রাক্তন 
অজ্ঞাতকাল হইতে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, অনৃষ্টদেবতাঁ দেবতার মুখে" - 
শুভাগমনকালেও শুনাইষা দিষাছেন, তথাপি বাজ্যান্তর পরিত্যাগ করিয়া তথাঘ 
গমন কি যুক্তিযুক্ত হইতেছে? নদীমুখ আত্মহীর। হইয়া সাগরসঙ্গমাভিমুখে 
স্বতই ধাবিত হয, সাগরসলিলাবগাহনে তাহার কর্্মশাস্তি হইয়া থাকে। 

পিতৃ-অন্থুচব পুত্র, ভুন্বধ্যাথনের সভাসব্‌ হইয়া সুখে সময়াতিবাহন করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু কাল ক্রকুটীকুটিল কটাক্ষ করত বলিয়াছিলেন, “অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ! 
তোমায় দুষ্ধপিপাসার শাস্তি লোহিতসাগরের পরপারে । ছুর্য্যোধনের সংসষ্ট 


[১মব্য . 
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অন্নে শরীরে যে রক্তসঞ্চয হইয়াছে, নে রক্তে ব্রাহ্মণের বলাধান হয়,না।” 
অতঃপর নিয়তির নিষমে পিতাপুত্রেব স্থথে. নগরনিবাঁস ঘটিয়াছিল, কিন্ত সে 
আবাসভূমি হইতে মধ্যে মধ্যে কালসাগরের গভীর গঞ্জন শ্রবণগোচর হইত 
নাকি? 

হে আচার্ধ্যতনয় ! তুমি রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি 
তাহারই গণ, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যুগসন্ধিক্ষণে কালের অভিনয়াবসরে মনুত্যশরীর 
পরিগ্রহ করিয়াছ; তৎকালে কানন্মধ্যে তপস্তাপৃত আশ্রমে জন্ম হইলেও 
তোমার যে বিকৃত স্বরে- পশুর স্বরে-_পশুর হৃদয়ও কম্পিত হইয়াছিল, সে স্বরের 
ভঙ্গীতে মনুস্ত কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না, এক্ষণে কাল আত্মকাধ্য সাধন 
করিবার জন্য তোমাকে হপ্তিনায় সংগ্রহ করিষা আঁনিষাছেন, দুর্ধ্যোধনের 
জন্সকালীন হর ভঙ্গী তোমার কর্ণে নিশ্চযই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তথাপি 
তুমি কোন্‌ সের প্রত্যাশায় অঞ্জনের সখিত্ব বিস্থৃত হইয়া দুর্ধ্যোধনের স্ববে 
আক্ুষ্ট হইলে? অথব। তুমি হইতে আমার মত তুচ্ছ ক্ষুত্ব জীবাণু পর্য্যন্ত 
* সকলেই কালের করপুত্তলিকারূপে অনাদিকাল হইতে নিত হইয়া আসিতেছে, 
তোমার তপস্তা আমৃদের অপেক্ষা যোগ্যতর হইলেও তাহার অভিনয়কালীন 
গতি ক্ষণকালের জন্যও সঙ্কুচিত হইবে না, সেই নিমিত্ত তিনি তোমাকে অসতের 
স্ততি-মিনতিতে যুগ্ধ বুঝিষা! দুর্ধ্যোধনের - অন্থরণ করিতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। তোমাদের সেই স্বরভঙ্গী হইতে আমাদের না হউক ভবিস্বদ্বর্ীর 
চক্ষুতে উভয়ের সম্বন্ধ পরিচিত হইয়াছিল ।' সময় উপস্থিত হইলে তোমাকে 
সঙ্গের ফল অনুভব করিতেই হইবে | ' 


সম্ভবপর্বে কর্ণোৎপত্তি 


যাদবী কুন্তী, পালকপিতাব নিদেশে কুস্তীভোজের গৃহে অতিথিসংকাবে 
নিযুক্তা হইয়াছিলেন। তিনি মহামুনি ছুর্বাসার সংকাব করিষা কঠোর আতিথ্য 
পরীক্ষায় সমূতীর্ণা হইলে, মহর্ষি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইযা অকামাকে স্বেচ্ছায় 
বরদান করিলেন। ভগবন্! তোমার কাৰ্য্য তুমিই কর, মানুষ কেন, 
অহঙ্কার করে? করামলকবৎ “জগতের পর্যবেক্ষণ বীহাদের নিভ্যকাধ্য 
সেই অন্রান্ত মহ্ষষিগণ__জগদগুরুগণ দুঃস্থ জীবের প্রতি করুণাপরতন্ত্র-হইস্া 


৬৪ স্থরভারতী | [১ম বৰ্ষ 
যোগ্যকালে €ঘাগাপাত্রে, কর্ম্মমথত্র স্থাপন “করতঃ জগতের কার্য পরিচালনা 
কবিষা থাকেন।. বরলাভে হ্ষ্টচিত্তা কুস্তীদেবী- বালিকাস্থলভ কৌতুকের 
বশবত্তিনী হইয়া মুনিদত্ব মন্ত্রপ্রভাবে বরদরাট্‌ শ্রীহুধধ্যদেবকে আহ্বান, করিলে 
দেবকাধ্যার্থী ভগবান্‌ কর্মস্ত্্র উপস্থিত জানিযা কুস্তীভোজকন্তাতে সন্তান 
উৎপাদন করিলেন।: কালে অতিথিসংকারে অভ্যন্তাঃ জননীর" সন্তান, 
অতিথির: প্রার্থনায় জীবন, বিসর্জনেও কৃষ্টিতহয়'নাই। জনকজননীর; অন্তরের? 
ভাব: হুসস্তানে নিশ্চয়ই প্রকাশ:পাইয়া থাকে; ইহা-নিয়তির নিত্য নিয়ম. 

ভোজনন্দিনি! তুমি: দেবতার নিকট- মনের মত সন্তান: প্রার্থন। করিয়া 
লইয়াছ, তবে তোমার সেই: সাধেরধন 'হৃদয়ের' নিথিরে কেমন কবিয়া অতল 
জলে নিক্ষেপ করিলে? জননী হইয়া লোকলজ্জার অনুরোধে, তনযভ্যাগিনী 
হইলে! হায় দুর্ভাগ্য আমরা! ললনার' লজ্জায় মায়ের মায়া পরাভূত 
হইল । অথবা ভাগ্যবান আমরা, ভারতের সমাজধর্শ্মে শাসন, জননীর: 
দ্েহকেও শান করিষ। থাকে । লঙ্জিতা হইও না মা! সত্য বলিতে কিচি 
তোমারকোন দোষ; নাই; রিপ্লাতার অব্যর্থ বিধাশবলে-কলিকাঁলঃসমাগতণ্রায় " 
হইয়াছে, অবলা রমণী ত দূরের কথা, সে'বলে'দেকতার বল পরাভূত-হইকে। 
" জননীকর্থৃক: উপেক্ষিত" শিশু মাতৃহীন হইলেও: দেবতার সন্তান বলিয়া 
পিতৃপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া. সুতপুত্রর্ূপে পরিচিত হইলেন । শিক্ষাকাল* 
উপস্থিত; হইলে আপনাকে ভূগুগোত্রীষপে, পরিচয় দিষ| যৃত্তিমান্‌ অজ্ত্রবেদ 
শহর: পরশুরায়ের নিকট: অস্ত্রবিদ্ভা লাভ. করিলেন; কিন্তু কপট্তাচরণের 
প্রতিফলে অভিশপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত -হইলেন। জননীব কপটতা। 
পুত্রে সংক্রা মিত হইয়াছিল কি? নতুবা জীবনের অরুণোদয়ে স্ধ্যের সন্তান 
ব্াহুগ্রহের আস্তে কেন নিক্ষিপ্ত হইতে চলিল ? রা 

দ্বেবতার. গুরসপুন্র প্রতিপালকের জাত্যুচিত, বর্ণসংস্কার প্রাপ্ত হইলেও , 
মাতৃকুলোচিত ক্ষাত্রসংস্কার দ্বারাষ পরিচালিত হইতে গিয়া গ্রতিপদে বিপর্যস্ত 
হইযাছিলেন.। বর্ণসান্কর্য্যে সমুৎপন্ন মাস্ুষ শান্ত্রশাসনে: মাতৃগোত্রাশৌচ 
সংস্কীরাদিভাগী হইয়! খাকে |: “মাতৃব্ব্ণসক্করাঃ” কিন্ত. বর্ণসাঙ্র্য, অশেষ, 
দুঃরের, নিদান, বিশেষতঃ কলিযুগে একান্ত. দৌষাবহ, এ. আর্ধবিজান কখনই 
বিফল হয় নাই ৷ 
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াতৃিতহীন পথের কাঙ্গাল, পথিকের দায় জীবন , পাইয়া বচুখিতের 
দুঃখে দুঃখিত হইতে শিক্ষা! কবিষাঁছিল, কিন্ত স্থৃতপুত্র নামের পরিচয়ে তাহার 
অন্তরে যে যাতনার অনল ,জলিষা উঠিত, সে মর্শদাহী অনল উষ্ণশ্বাসের 
সহিত বহিগ্গত হইলেও নিৰ্বাপিত হয় নাই। তাই বলিতেছি, বলীয়ান্‌ 
কাল, জগংসবিতার সন্তান হইলেও সেই পথের কাঙ্গালকে কথার কাঙ্গাল 
করিয়া কুরুরাজধানী হস্তিনার অভিমুখে প্রেরণ করত: আপনাকে কৃতকার্ধ্য 
মনে করিষাছিলেন । 
জগৎসবিতা সবিতা হইতে জগতেব উৎপত্তি, জগতে সমুৎপন্ন আত্মতত্ে 
অনভিজ্ঞ জীবের . চক্ষে_-আমাদের দৃষ্টিতে_-তিনিই কালকে পরিচ্ছন্ন 
কবিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন তাহার ক্রিযাই কালের__পরিচ্ছিন্ন কালের- বুদ্ধি 
তাহার প্রভাব, তাহাব গতি, অয়ন-ধতু মাস বধাদি সংজ্ঞা (নাম) প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কলির সদ্ধিসষষে ত্রিভুবনে দেবাহুরেব ঘন্বকাল সমীপাগত | 
ভগবান্‌ সহশ্রলোচনের প্রার্থনার, জগজ্দ্যোতি মর্তেও মহাভাগ্য কুস্তীর 


* গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, অংশ অবতীর্ণ হইলেন, অতএব তীহাঁকেই 


কালকার্যে প্রধান পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে । ' নিয়তির নিযম ত 
অন্তথা হইবাব নহে। উৎপত্তির বৈচিত্রযে উৎপন্ন জীব সংসারস্থিতির 
অন্তথা ঘটাইফ। থাকে, তাদৃশ জীব ধ্বংসের নিমিত্বরূপে সংসারে নিত্য পরিচিত 
হয়। এইজন্তই কালের আযষোজনে কানীন পুত্র দুর্ধোধনে অনুগত 
উৎসাহদাত এবং দুধ্যোধনের একমাত্র আশ্রমস্থান বলিলেও অত্যুক্তি 
হয না। 

নিষতির নিযমে ধাহাকে জগতে ধ্বংসকার্ষ্যের অভিনয়ে প্রধান পাত্রের 
- - অঙ্গীভূত প্রধানাঙ্গ হইয়া অভিনয় করিতে হইবে, তাহার ভাগ্যে নীচ জাতির 
_ সংসর্গে প্রতিপালিত হওয়াই সঙ্গত হইয়াছিল। কালপ্রক্ৃতি যে তামসী 
মুত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্চত হইয়াছেন! কুকুকুলে অন্ধরাজের পক্ষে 
হুর্তাগ্যজীব কর্ণের প্রতিবাক্যে আকর্ষণপ্তিশয় কালপ্রভাবের সুন্দর পরিচয় 
স্থান। চক্ষুহীন দুর্ভাগ্য জীব কর্ণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ববাহ 
করিতে স্বভাবতঃ অভ্যস্ত হইয়া থাকে, কর্ণ উহার রাড লি ত 
পবিচয় স্থান বলিঘা আদৃত হইয়া থাকে ৷ 


৪ 
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কৌশল্যে! তুমি অপ্রার্থিত সমীপাগত দেবতাকে অভ্যর্থনা কবা দূরে 
থাক, তাহার চরণদর্শনেও আগ্রহ প্রকাশ ঝরিয়াছিলে কি? তোমার 
তৎকালক্ৃত আচরণে ভাগ্যহীন জন্মান্ধ সম্তানলাভ করিয়াছিলে। কই 
তাহাতেণ্ড তো তোমার চিত্ত কু্টিত হয় নাই, তপস্তাবুদ্ধি জাগিয়। উঠে 
নাই। অপরাধীর কুণ্ঠায় বৈকুণ্ঠপতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, একথার স্থৃতিও 
তোমাতে দেখা যায় নাই । পক্ষান্তরে তুমি স্বচ্ছন্দে কপটতার আচরণে 
মুনিবরের নিকট দাঁসীকে নিয়োগ কবিয়াছিলে। তোমার মত কপটাচারিণী, 
ভগবান্‌ ধৰ্ম্মকে গর্ভে ধারণ করিযা জগতের কল্যাণে নিমিত্ত হইতে পারে না, 
পরস্ত ষুগসন্ধিক্ষণে কলিব প্রথম পদবিন্তাস তোমারই গর্গুহাষ হ্ইয়াছিল। 
কাশীরাজনন্দিনি ! পৌত্রগাষী প্রতিফলের যাতনা অধীরা হইয়া! মুনিবরের 
পদাশয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিম্বাছিলে ত? ক্ষণকালের জন্য সতের সঙ্গ 


জন্মজন্মান্তরের আসঙ্গজনিত মোহ্নিদ্রী ভঙ্গ কবিয়! দিরা থাকে। সে, 


সংসঙ্গ প্রিয় হউক অথবা অকামকৃতই হউক তাহার বিফলতা নাই। কালের 
সলিলে সৎসঙ্গবীজে অঙ্কুরোদগম হইয়া থাকে । ly 

ভ্রাত্বমন্নে পরিপুষ্ট, ভ্রাতৃদত সম্মানে সম্মানিত অন্ধরাজ্, মহারাজ পাতুর 
প্রভাবে বিত্নশৃন্ত কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনার বাজ্দপ্রাসাদে মহা প্রভাব 
রাক্জপ্রতিনিধি ভীম্ম ও বিদুরকর্তৃক পবিরঙ্ষিত হইয়া সুখের দিন অথব। 
দুঃখের দিন যাপন করিয়াছিলেন । " 

অন্বরাজ! তুমি জন্মজন্মাস্তরেব্‌, স্থকুতিৰপ। পতিদেবতা৷ সাধ্বী গান্ধারীর 
পতি হইয়া! অনধিকারেও সাম্রাজ্যস্থধ ভোগ. কবিযাছিলে? ওবসের প্রভারে. 
সাক্ষাৎ ধর্ম বিছুরের সাহচধ্যলাভেও তোমার প্রাক্তন সৌভাগ্যপরিচয় পরিস্ফট 
হইয়াছিল। গ্রকৃতিভাগ্যে ভোগ্যবস্তর সমাবেশ, পিতৃভাগ্যে স্ুহৎ্সন্বন্ব ও 
আত্মভাগ্যের পরিচয় পুত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয! থাকে, এ কথার প্রচারে লোকমুখ 
কোনদিন উদাসীন নস্বে। | 

অনাথ জীব! অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিবে কি? ভগবান্‌ 
ব্যাসদ্ৈব, মহাভাগ ভীষ্ম, জন্মান্তরগত ধর্মররাজ্জ বিছুর ও মনব্বিনী গান্ধারী 
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পরিবেষ্টিত, অতুল ভাগ্যবলসম্পন্ন ভারতকুলের ধুরন্ধর এুঁতরাষ্ট্র মাতৃদোষে 
শ্রীভগবানের অনুপম বূপরাশি ও অতুল এশ্বধ্্য দর্শনে বঞ্চিত হইষা অন্ধকারময় 
কালের ক্রোড়ে শাধিত হইয়াছেন। তনষে জননীর প্রভাব চিরদিনই 
অকুষ্ঠিত। শান্তর বলেন, জীবেব মন মাযের ধন, আর বুদ্ধির শুদ্ধিতে 
পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় । 

ক্রমশঃ 


পাণিনি-ব্যাকরণ 
(২) 


মহর্ষি পাশিনিপ্রণীত ব্যাকরণ আটটী অধ্যায়ে বিভক্ত, সেইজন্ত ইহার 
নাম অষ্টাধ্যায়ী ৷ .অষ্টানাম্‌ অধ্যাযানাং সমাহার ইতি অষ্টাধ্যাফী। 
“অকাবান্তোত্তবপদে। দ্বিগুঃ ব্রিযামিষ্ট?” এই সুত্র অমুনারে অষ্টাধ্যায় শব্দের 
সত্রীলিঙ্গে “দ্বিগোঃ” (অকারাস্ত দ্বিগুব উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ডীপ হয়) এই স্থত্র অনুসারে 
ঈ (ভীপ) প্রত্যয করিয়া অষ্টাধ্যাধীপর্দ নিশ্পন্ন হইয়াছে। এই আটটা 
অধ্যায়েব *প্রত্যেকটী আবার চাঁরিটী পাদে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে 
সাধারণতঃ সংজ্ঞা ও মধ্যে মধ্যে পরিভাষা আছে । 

প্রথম অধ্যাষের প্রথম পাদে ৭৫টী সুত্র আছে। এই স্থত্রগুলিতে 
" ঘৃদ্ধি (১), গুণ (২), সংযোগ (৭), অন্থনাসিক (৮), সবর্ণ (৯), প্ৰগৃহ 
(১১-১৯), ঘু (২০), ঘ (২২, সংখ্যা (২৩), ষট্‌ ( ২৪-২৫ ), নিষ্ঠা (২৬), 
সর্বনাম (২৭-৩৬), অব্যয় (৩৭-৪১), সর্বনামস্থান (৪২-৪৩), বিভাষা (৪৪), সংপ্রসারণ 
(৪৫), লোপ (৬০), লুক্‌, শ্ব লুপ, (৬১), টি (৬৪), উপধা (৬৫), বুদ্ধ (৭৩-৭৫), 
গুণ ও বুদ্ধিসন্বন্ধীষ পরিভাষা (৩), গুণ-বৃদ্ধিনিষেধ (৪-৬), আগ্যন্তবন্ভীব (২১), 
আগমাদেশবিষষক পরিভাষা (৪৬-৫৫), স্থানিবস্তাব (৫৬-৫৯), প্রত্যয়ুলোপে 
প্রত্যয লক্ষণ (৬২), সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা নির্দেশস্থলে কাধ্য (৬৬-৬৭), 
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স্বরূপ স্বংজ্ী (ও), প্রত্যয়সম্বন্ধীর গ্রহণক শান্তর (৬৯), ত পরে থাকিলে বে কার্য 
হয় ততৎসম্বন্ধীয় নিয়ন (৭০), প্রত্যাহার (৭১) ও তদন্তবিধি (৭২) "বিবৃত আছে। . 

প্রথম অধ্যাষের দ্বিতীয় পাদে ৭৩টী সুত্র জাছে। বিষয়_তহ্রস্ব দীর্ঘ গ্ুত 
(২৭) উদাত্ত (২৯) অঙুদাত্ত (৩০) স্বরিত (৩১) অপৃক্ত (৪১) কর্মধারয় (৪২) 
উপসৰ্জ্জন (৪৩-৪৪) প্রাতিপদিক (৪৫-৪৬) এই কয়টা সংজ্ঞা, ভিত্ব (১-৪), কিন্ত 
(৫-২৬), হৃম্ব, দীর্ঘ ও পুতসহঙ্ধীয় পরিভাষ| (২৮), একশ্রুতিস্বর (৩৩) সন্নতর স্বর 
(৪০) নপুংসক (৪৭) উপসর্গের ব্রস্বত্ব (৪৮), স্ত্রীপ্রত্যয়ের লুক্‌ (৫৯), ইত্ব (৫০), 
লুপ হইলে প্রকৃতির মত লিঙ্গ বচন হয এই কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই 
(৫১-৫৩), বহুবচন প্রভৃতির ব্যত্যয় (৫৮-৬৩) ও একশেষ (৬৪-৭৩) | 

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সবত্রমংখ্যা--৯৩। বিষয়--ধাতু (১ ও ইৎ 
সংজ্ঞা (২-৮), ইতের লোপবিধান (৯), যথাসংখ্য পরিভাষা (১০), অধিকার (১১) 
আত্মনেপদ-বিধান (১২-৭৭), পরশ্মৈপদ-বিধান (৭৮-৯৩)। 

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে স্ত্রসংখ্যাঁ-১১০ | বিষয়-_নদী (৩-৬) ঘি (৭-৯) 
লঘু (১০), গুরু (১১-১২), অঙ্গ (১৩), পদ (১৪-১৭), ভ (১৮-২০), কারক (২৩), 
অপাদান (২৪-৩১), সম্প্রদান (৩২-৪১), করণ (৪২-৪৪), অধিকরণ (9৫), 
কর্ম ( ৪৬৫৩ ), কর্ত। ( ৫৪ ), হেতু (৫৫), নিপাত ( ₹৬-৫৮)১ উপসর্গ (৫৯) 
গতি (৬০-৭৯), কর্মপ্রবচনীয় (৮৩-৯৮), পরস্থৈপদ ( ৯৯), আত্মনেপদ (১০০), 
প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ, উত্তমপুরুষ (১০১), একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
(১০২-৩), বিভক্তি (১০৪), সংহিতা (১০৯) ও অবসান (১১০), এই কয়টী 
সংজ্ঞা। প্রথমে একসংজ্ঞানিষম (১), তুল্যবলবিরোধস্থলে পরবর্তী বিধির 
প্রবঙ্গতা (২), বচনসমূহেব বিষয়বিভাগ (২১২২), গতি ও উপসর্গের প্রয়োগ- 
সম্বন্ধীয় নিয়ম (৮০-৮২), মধ্যম উত্তম ও প্রথম পুরুষের বিষয়বিভাগ (১০৫-১০৮) 1 - 

ছ্বিতীষ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের বিষয় সমাস। তন্মধ্যে প্রথম 
পাদের স্মত্রসংখ্য।_-৭২ | বিষয়-_কেবল সমাস (৩-৪) অব্যম্নীভাব (৫-২১) 
তৎপুরুষ ( ২২-৫১, ৫৩-৭২ ), প্রথমেই পদ্বিধি-সম্বন্ধীয় পরিভাষা (১) স্বরে 
পৰাঙ্গবস্তাব (২) দ্বিগুর উৎপুরুষসংজ্ঞা (২৩) দ্বিগুসংজ্ঞা (৫২) । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের স্থত্রসংখ্যা-৩৮। বিষয়__তৎপুরুষসমান 
(১-২২), বহুত্ৰীহি (২৩-২৮), দ্বন্দ (২৯), পুর্বনিপাত ও পরনিপাঁত (৩০-৩৮)। 
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প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ ও দ্বিতীয় অধ্যাযের প্রথম ও দ্বিতীক্প্লী এই 
তিনটা পাদকে 'আ-কড়ারাধিকার ও একসংজ্ঞাধিকার বলা হয় । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়প্রাদের ুত্রসংখ্যা--৭৩, বিষয় বিভক্তির অর্থ । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের সুত্রসংখ্যা--৮৫। বিষয়_সমাহার দ্বিগুর 
একবচন (১) সমাহারঘন্থ (২-১৬) বিভিন্ন সমাসের লিঙ্গ (১৭-১) ইদম্‌ ও এতদ্‌ 
শব্দের আদেশ (৩২-৩৪) আধর্ধাতুক বিভক্তি, ধাতুবিশেষেব স্থানে আদেশ- 
বিশেষ (৩৫-৫৭) তদ্ছিতপ্রত্যয়বিশেষের লোপ (৫৮-৭০ ) স্থপের লুক্‌ (৭১) 
শপের লুক্‌ (৭২-৭৩) যঙের লুক্‌ (৭8) স্ন, (৭৫-৭৬) সিচংলুক্‌ (৭৭-৭৯) লিলুক্‌ 
(৮০৮১) আপ.ও স্থপের লুক্‌ (৮২-৮৪), লুটের প্রথম পুরুষে ডা রো রস্‌ (৮৫)। 

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের সুত্রসংখ্যা--১৫০ | বিষয়__সন্‌ প্রভৃতি 
বিকরণ (৩৩-৯০), কতকগুলি ক্প্রত্যয় (৯৩-১৫০)। প্রত্যয়ের পরত্ব ও 
আদ্যুদাত্তত্ব (২-৩), স্থপ্‌ ও পিত, অঙ্দাত্ত (৪), .সনাগ্যন্তের ধাতুসংজ্ঞা (৩২), 
উপপদসংজ্ঞা (৯২), কৃৎ্সংজ্ঞা (৯৩), বাসরূপবিধি (৯৪)। 

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের স্ুত্রসংখ্যা ১৮৮) বিষয় কৃৎ্প্রত্যয় । 

তৃতীয় অধ্যায়েক্, তৃতীয় পাদের ুত্রসংখ্যা--১৭৬। বিষয় কৃতপ্রত্যয়) 
লকারার্থ (১১০-১২৩)। j 

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের স্ুত্রসংখ্যা--১১৭। বিষষ লকারার্থ (১-৯), 
“ব্যঘ কৃতপ্রত্যয় (2-৬৬), কৃংপ্ৰত্যয়ের বাচ্যনির্দেশ (৬৭-৭৬ ), ল স্থানে 
আদেশ (৭৭-৭৮), এই আদেশের স্থানে আদেশ (৭৯-১০১, ১০৫-১১২, 
সীযুট (১০২), ষাস্থুট (১১৩-৪), সার্বধাতুক (১১৩), আধধাতুক (১১৪-১২৬), 
_ সাৰ্বাধধাতুক (১৯৭) । 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদের সবত্রসংখ্যা--১৭৮। বিষয়--স্থপ্‌ প্রত্যয় (২) 
স্ত্রী প্রত্যয় (৩-৭৭) । তদ্ধিত প্রাগদীব্যতীয়। মহোৎসর্গ, অপত্যপ্রত্যয় ( ৯২- 
১৭৮ ), তদ্রাজপ্রত্যয় (১৬৮-১৭৪) । 

চতুর্থ অধ্যাষের দ্বিতীয় পাদের হ্থত্রসংখ্যা_-১৪৫ |* বিষষ--প্রাগ দীব্যতীয় 

তদ্দিতপ্রত্যষ। তেন রক্তম্‌ প্রভৃত্যর্থক তন্ধিত প্রত্যয় ০ 
প্রত্যয় (৬৭-৯১)। শৈষিক প্রত্যয় (৯২-১৪৫)। 


৭৩ " স্রভারতী ্ [১ম্বর্ষ 


চতুর্ন অধ্যুষের তৃতীয় পাদের ুতরসং্যা-_-১৬৮ বিষয়__শেধিক তদ্ধিত 
প্রত্যয । বিকারার্থ তদ্ধিত প্রত্যয় ( ১৩৪-১৬৮ )1 

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদেব হ্ৃত্রসংখ্য1--১৪৪। বিষয়--ঠকৃপ্রকরণ 
( ১-৭৪ ), প্ৰাগ ঘিতীয় তদ্ঘিত প্রত্যয় ( ৭৫-১৪৪ )। 

পঞ্চম অধ্যায়েব প্রথম পাদের স্থত্রসংখ্যা--১৩৬। বিষয় প্রাক্ক্রীতীষ (১-৪) 
ও প্রাগঘিতীয় (৫-১১৭) তদ্ধিতপ্রত্যয, বতিপ্রত্যয় (১১৫-১১৮) ও ভাবপ্রত্যয় 
(১১৯-১৩৬), কর্ধার্থ প্রত্যয় (১২৪-১৩৬)। 

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের স্ুত্রসংখ্যাঁ-১৪০ 1 বিষয়_-ভবনার্থ ও 
ঙ্গেত্র প্রভৃত্যর্থক প্রত্যয় ও মত্বর্থীয় ( 2৪-১৪০ )। 

পঞ্চম অধ্যাষের তৃতীষ পাদেব স্থত্রসংখ্যা_-১১৯ | বিষষ-_ প্রাগ্িণীয় প্রত্যয়, 
অতসর্থ প্রত্যঘ, ধাপ্রত্যয়, প্রাগিবীয প্রত্যয় ইবার্থক প্রত্যয়, তদ্রাজ প্রত্যয়। 

পঞ্চম অধ্যাযের চতুর্থ পাদের সুত্রসংখ্যা ১৬০ | বিষয়--বুন্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়, 
সমাসাস্ত (৬৮-১৬০)। 

ষষ্ঠ অধ্যাষের প্রথম পাদেব স্ত্রসংখ্যাঁ২২৩। বিষয়_দ্বিত্ব (১-১২), সম্পর 
সারণ (১৩-৪৪), আত্ব (৪৫-৫৭ ', অমাগম (৫৮-৫৯) 'প্রাতিপদ্রিকবিশেষের আদেশ 
(৬০-৬৩), ষ. স্থানে স্‌ (৬৪), ণ স্থানে ন (৬৫)। লোপ ( ৬৬-৭০ ), 
গ্রতের অধ্ুতবস্ভাব (১২৯), স্বরসন্ধি-প্রকরণ (৭২-১২৮), 'দব, শব্দের ব. স্থানে 
উ (১৩১), স্থলোপ (১৯২), স্থটআগম (১৩৫-১৫৭), স্ববৰিধি ( ৬৷১৷১৫৮-৬৷২। 
১৯৯)। অভ্যাস-সংজ্ঞা (9) অভ্যস্ত-সংজ্ঞা (৫)। নু 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের সুত্রসংব্যা--১৯৯। বিষয_-সমাসস্বর। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদেব কুত্রসংখ্যা_-১৩৯ । বিষয় উত্তর পদ পরে 
থাকিলে কাধ্য । | 

ষ্ঠ অধ্যাষের চতুর্থপাদের সুত্রসংখ্যা--১৭৫। বিষয-_দীর্ঘবিধি, ছ ও ব 
কাধ্য , আভীয় কার্ধ্য | 

সপ্তম অধ্যায়েব প্রথম পাদের স্বত্রসংখ্যাঁ-১০৩ | বিষয়--যু ও বু স্থানে 
আদেশ (১), প্রত্যযের 'আদিভৃত ফ, ঢ, খ, ছ ও ঘ স্থানে আদেশ (২), ঝ 
স্থানে আদেশ (৩৫) 'ঝ’ র আগম (৬-৮) সপ, স্থানে আদেশ (৯-৩৩), 
ণল্‌.. (৩৪), তাতঙ, (৩৫), শতৃ কম (৩৬), ক্ৰ--স্যপ (৩৭-৩৮), বৈদিক 
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শব্দরূপ (৩৯-৪০, ৫০), ধাতুবূপ (৪১-৪৬), ভযক (৪৭), ইষ্টুনম্‌ (৪৮, স্বাত্বী 
প্রভৃতি (৪৯), অন্ক্আগম (৫০-৫১), টু (৫২), তরি ত্রয় (৫৩) হট (৫৪-৫৭), 
মুম্‌ প্রকরণ (৫৮৮৩) প্রক্ৃত্ন্থানে আদেশ (৮৪-১০৩)। 

সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের স্থত্রসংখ্যা ১১৮ বিষয়-_লুঙে ধাতুব বৃদ্ধি 
(১-৭), ইই-নিষেধ (৮-৩৪), উট্‌-বিধান (৩৫-৭৮) যুগ্মদ্ ও অস্মদ্‌ শব্দের ৰূপ 
(৮৬-৯৮), ত্যদ্‌ প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের রূপ (১০২-১১৩), বৃদ্ধি-প্রকরণ (৭1২।১১৪- 
৭[৩1৩৫) | 

সপ্তম অধ্যাযের তৃতীষ পাদের স্ুত্রসংখ্যা--১২০। বিষয়_-বৃদ্ধিপ্রকবণ 
( পূৰ্বামুৰৃত্ত ), পিচ কাৰ্য্য (৩৬-৪৩), ককারের পূর্ববর্তী আকার স্থানে ইকার 
(৪৪-৪৯), ঠ = ইক (৫০-৫১), চ্‌ও জৰ স্থানে কৃ ও গ্‌ (৫২-৬৪), শমাদির দীর্ঘ 
(৭৪-৭৬), সার্কধাতুকে ধাত্বাদেশ (৭৭-৮১), গুণপ্রকরণ (৮২-৮৮), আগমপ্রকবণ 
(৯২-১০০), স্থৃবস্ত (১০১-১২০) । 

সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের সুত্রসংখ্যা-_-৯৭ ৷ বিষয়--ণিজস্ত ধাতুর লুঙ 
(ণোঁ চডি) কাৰ্য্য (১-৮), লিট্‌ কাৰ্ধ্য (৯-১২), ব্ৰস্ব (১২-১৫), অঙ_পরে কার্য 
(১৬২০), শী ধাতুর কাধ্য (২১-২২), উপসর্গের পর ভ্রস্থ (২৩-২৪), ষকারাদি 
প্রত্যয় পরে দীর্ঘ (২৫), চিপরে দীর্ঘ (২৬), ঝ স্থানে রী (২৭) ও রি (২৮, ঝর 
গুণ (২৪-৩০), যঙ, পরে কাৰ্য্য (৩১-৩২), চিপরে অবর্ণ স্থানে ঈ (৩২), ক্যচ.পরে 
কাধ্য (৩৩-৩৯), আই (৪০-৪১), ধা>হি (৪২) হাঁহি (৪৩-৪৪); স্থধিত প্রভৃতি 
বৈদিক প্রয়োগ (9৫), দা>দৎং (৪৬) দ>ত (৪৭) অপ্‌>অৎ (৪৮), সত, 
(৪৯) সলোপ (৫০-৫১) সহ (৫২) দীর্ধীবেবীকার্ধ (৫৩) সন্কাধ্য (৫৪-৫৮) 
অভ্যাসকাধ্য (৫৮-৯৭) ৷ 

অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম পাদের স্থত্রসংখ্যা--৭৪ | বিষয় দ্বিত্ব (১-১৫) ও 
নিধাত অর্থাৎ সর্ববানুদাত্তত্থ (১৬-৭৪)। 

অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীষ পাদের কুত্রসংখ্যা--১০৮, তৃতীয় পাদের সুত্রসংখ্যা 
১১৯ ও চতুর্থপাদের স্ুত্রসংখ্যা ৬৮। 

দ্বিতীয্ন পাদে-_-অসিদ্ধত্ব, অন্ুদাতের. স্থানে 'স্বরিত, একাদেশস্বর, নলোপ, 
মতুর ম স্থানে ব, হুট্‌আগম, র স্থানে ল, সংষোগান্ত লোপ, মকারু লোপ, 
সংযোগাদিলোপ, ৰ ল পৰে থাকিলে বিশেষ কার্য, পদাস্তবিধি, বম্‌ স্থানে ভষ,, 
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জশত,য ও চ স্থানে ক, নিষ্ঠা ত সম্বন্ধীয় বিধি, কিন্‌ প্রত্যয্নবান্তেৰ কুত্ব, নশ 
ধাতুর শ.স্থানে কৃ, মৃ স্থানে ন্‌, কু স্থানে রূ, উপধা ইকের দীর্ঘ, অদস্‌ শব্দের 
দৃ স্থানে মৃ ও স্বর স্থানে উ ও উ, প্ুতপ্রকরণ। , 

তৃতীষ পাদের বিষষ-কু প্রকবণ, ট পরে থাকিলে ঢ’র লোপ, র পরে 
থাকিলে রঃ ব লোপ, বিদর্গ, কু কাধ্য, ব ও য সম্বন্ধীয় বিধি, মকারের স্থানে 
অনুস্বার কুক্‌ টুক্‌ ধুট.তুক্‌ ডমুট, আগম, উঞ্‌ স্থানে ব, বিসর্গকাধ্য, মূধ'ন্ত 
প্রকরণ। 

চতুর্থ পাদের বিষয়-_পত্ব প্রকরণ, "চু, ষ্ট ত, অন্নাপিক যবের দ্বিত্ব, জশ ত্র, 
চর্ত্ব, অবসানে অনুনাসিক, পরসবর্ণ, পূর্ববসবর্ণ, দৃত্ব, যম্‌ পরে যমের লোপ, 
ঝরু পবে ঝরের লোপ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, অকারের সংবৃতত্ব । 

এই শেষ তিনটা পাদ ভ্রিপীদী ও অসিদ্ধ কাণ্ড নামে অভিহিত। 
এই ত্রিপাদীর স্ুত্রগুলি পাপিনিব্যাকরণের পূর্ববর্তী অংশ অর্থাৎ সপাদ 
সপ্তাধ্যাধীর প্রতি অসিদ্ধ, আবাব ত্রিপাদদীর মধ্যেও পূর্বের প্রতি পরবর্তী 
সুত্র অসিদ্ধ। এই বিষয়টা একটু জটিল, এই জন্য এস্থলে কতকটা 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উদাহরণেব সাহায্যে পরিস্ফুট করিবাব চেষ্টা করা 
হইতেছে । মনোরথঃ এই শব্দটা মনস্‌ ও রথঃ এই দুইটা শব্দের সন্ধি দ্বারা 
নিষ্পন্ন হইধাছে। মনস্‌ রথঃ এই অবস্থায় স-সজুষো রুঃ ৮/২1৬৬ এই সুত্র 
অনুসারে স্‌ স্থানে 'রু’ হইল। সুত্রটীব অর্থ_পদের অস্তে স্থিত স্‌ ও সঙ্ভুষত 
শব্দের ষ. স্থানে ‘রু’ হয়। সমাসের অন্তর্গত শব্ব গুলির বিভক্তির লোন হইলেও 
ওঁ লুপ্তবিভক্তি মানিয়া পদসংজ্ঞা হয় ও সমস্ত পদ-কাধ্য হইয়া থাকে; এই 
জন্তই মনদ্‌ শব্দটা একটা পদ। তাহার অস্তে স্থিত স্‌ স্থানে রু হইল। 
ক্র উকার ইত, বু থাকে । স্থতরাং মন বু রথঃ এইবপ' হইল। এক্ষণে" - 
দুইটা সুত্র খাটিতে পাবে--হশি চ ৬।১।১৪৪ (সি, কৌ, ১৬৬) এই সুত্র অনুসারে 
রু স্থানে উ হইতে পারে। স্বত্রটির মোটামুটি অর্থ_-বর্গের তৃতীয় 
চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা যর ল বহ পরে থাকিলে অকারের পববর্তী “রু 
স্থানে ‘উ’ হয়। এখানে ‘ন’ র অ-কারের পর রু রহিয়াছে, তাহাব পর র 
আছে,.স্থতরাং কু স্থানে উ-কার হইবে । আবার আর একটি সুত্র আছেঁ_রো! 
রি ৮৩1১৪ (সি, কৌ ১৭৩) নেই সুত্র অনুসারে ‘রু'র ‘র’ব লোপ হইতে পারে। 
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টার অর্থ-_রু পরে থাকিলে ‘বৃ’ র লোপ হষ। সংস্কৃত ভাষায় দুইটা ব.কখনও 
পর পর থাকে না, পূর্বেবটার লোপ হয়। লোপ হইলে ণ্ঢ-লোপে পূর্বস্ত 
দীর্ঘোহণঃ ৬৩1১১১ (সি, কৌ, ১৭৪) এই সুত্র অনুসারে পূর্ববর্তী স্বরের দীঘ 
হইযা মনারথঃ এইক্ূপ পদ হইবে । এক্ষণে বিচারধ্য এই--হশি চ ৬১১১৪ এই 
সুত্র অমুসারে কু স্থানে উ হইবে অথবা রো রি ৮1৩১৪ এই স্ত্র অনুসারে 
রর লোপ হইবে? যেখানে এইভাবে ছুইটা স্থত্রের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে 
সে স্থলে পাণিনির নির্দেশ অমুসারে সুত্রপাঠে যে স্থত্রটী পরবর্তী মেইটাই 
খাটিয়া থাকে । এখানে “হশি চ* স্থত্রটী ষষ্ঠ অধ্যাযের ও রো! রি স্থত্রটী অষ্টম 
অধ্যায়ের, সুতরাং রো রি এই সুত্রটিই খাটা উচিত। ফলে মনাবথঃ এইরূপ 
পদ হওয়া উচিত ।- কিন্ত মনারথঃ শব্দটা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। ভাষায় 
যে শব্দটী পাওয়| যায় উহা মনোরথঃ। যাহাতে এইকর্সপ অনিষ্ট পদ সিদ্ধ না 
হইতে পারে তজ্জন্ত পাণিনি তাহার এই অসিদ্ধ প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। 
এ স্থলে ‘রো রি’ এই স্থত্রটী ত্রেপাদিক অর্থাৎ ত্রিপাদীর অন্তর্গত আর 'হশি চ’ 
" এই স্ত্রটা সাপাদিক অর্থাৎ সপাদ সপ্তাধ্যাষীর অন্তর্গত । স্থতরাং পূর্বের প্রতি 
পরবর্তী শাস্ত্র অসিজ্ধ এই নিযম অনুসারে “রে। রি’ স্থত্রটী অসিত্ধ হইল, ‘হশি চ' 
সুত্র খাটিল। 

. আব একটী উদাহরণ লওযা যাক। কিমু উত্তম্‌ এই স্থলে ময় উঞা বো 
বা ৮/৩।৩৩ (সি, কৌ ১০৮) অর্থাৎ ঞ ভিন্ন স্পর্শ বর্ণের পর যদি উ থাকে 
ও সেই ‘উ’র পর যদি স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে নেই 'উ” স্থানে বিকল্পে ব হয। 
এখানে ম র পর উ আছে, তাহার পর উ এই স্বরবর্ণ আছে, সুতরাং ‘মু’ র 
উ স্থানে বহইল। এক্ষণে মোহমুস্বারঃ ৮/৩২৩ (সি, কৌ) ১২২ এই সুত্র 
. অন্থসারে মৃ স্থানে *মহুস্বাব হইবে কি না ইহা বিবেচ্য। সুত্রটীর অর্থ--ব্যঞ্জনবর্ণ 
পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার হয়। কিম্‌ ব্‌. উক্তম্‌ এস্কলে 
কিম্‌ এর ম্‌ পদেব অস্তে স্থিত ম্‌, তাঁহার পর ব. এই ব্যঞ্জন বর্ণ আছে, স্থতরাং 
এই ম্‌ স্থানে অমুস্বার হওয়া উচিত। কিন্তু, মোহম্ুস্বারঃ কুত্রটা অষ্টম অধ্যায্রে 
তৃতীয় পাদের ২৩ সুত্র আর "ময় উঞ্চোো বে। বা, এই সুত্রটী এ পাদেরই ৩৩. স্থুত্র, 
সুতরাং উভষ স্ুত্রই ত্রিপাদদীর অন্তর্গত হওষাধ, পূর্বের প্রতি পরের শাস্ত্র অসি, 
অর্থাৎ মোহমুস্বাব: এই সুত্রের পক্ষে ‘ময় উঞ স্ুত্রটা অসিদ্ধ। স্থত্তরাং 

& 


৭৪ ' স্থরভারতী [১ম বর্ম 
মোহঙ্স্বারঃ এই স্তর অন্থুদারে যখন আমরা কিম্‌ ব্‌ উত্তম এই অবস্থায় 
মন্থানে অনুম্থার করিতে যাইব, তখন উকার স্থানে জাত ব *অসিহ হওয়ায় 
সুত্রের চক্ষে ‘উ’ ই থাকিবে ফলে ব্যঞচন বর্ণ পরে না থাকায় মৃ স্থানে অনুস্বার 
হইতে পারিবে না। 

এই সকল স্থলে পূর্বের প্রতি পর শাস্ত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া যে পরবর্তী 
শান্তর একেবারে প্রবৃত্ত হয় না, তাহা নহে, পূর্ববিধির প্রবৃত্তির পরও পরবর্তী 
বিবির প্রাপ্তি থাকিলে উহাও প্রবৃত্ত হয়; যেমন অদস্‌ শব্দেব প্রথমাব 
দ্বিবচনে. “মূ এই পদ নিষ্পন্ন হয় । অদস্‌ এ এই অবস্থায় “ত্যদাদীনামঃ” 
৭২1১৩২ (সি, কৌ, ১৬১)--বিভক্তি পরে থাকিলে ত্যদ্‌ প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের 
অন্ত্যবর্ণ স্থানে অকার- হয এই সুত্র অনুসারে অদ অ হইল। এক্ষণে 
অতো গুণে ৩1১।৯৭ (সি, কৌ, ১৯১) পদমধ্যবন্তী অকারের পর অ, এ অথবা 
ও থাকিলে উভয়ে মিলিব! পরবর্ণের আকার প্রাপ্ত হয, অর্থাৎ যথাক্রমে 
অ, এ অথবা ও হয়। এস্থলে ‘দ’ র পরবর্তী আকার পদমধ্যবর্তী আকার 
(কেন না বিভক্তির ষোগ হইলে তবে পদ হইবে ), সুতরাং পরে অ থাকায় 
দুইটা অ মিলিয়া ‘অ’ হইল। এইবার বৃদ্ধিরেচি ৬১০৮ (সি কৌ ৭২) 
অকার কিংবা আকারের পর এ, ও, এ, অথবা ওঁ থাকিলে অ, আঁ, ই, ঈ, 
উ, উ, ইহাদের পূর্ব ও পরবর্তী স্বরের স্থানে পরক্ূপ একাদেশ হয়। 
স্থতরাং অদ ও মিলিষা অদৌ হইল। এইবার অদসোংসেদর্ণছু দো মঃ 
৮২/৮০ (সি, কৌ ৪১৯) সকারাস্ত ভিন্ন অদস্‌ শব্দের দকারের পব ব্রস্ব স্বরেব 
স্থানে ব্রন্ধ উ ও দীর্ধন্বরের স্থানে দীর্ঘ উ হয়, আব দ স্থানে ম হয়। [অদস্‌ 
শব্দের স্‌ যে স্থলে থাকিবে 'সে স্থলে এই সুত্রোক্ত কাধ্য হইবে না। 
যেমন্‌ অদস্+ক্য54+লট্‌ ভি-অদন্ততি। ] হৃতরাং অদেৌ এর দূ স্থানে. . 
" ম্‌ ও দএর পরবর্তী ও স্থানে উ হইয়া অমূ পদ নিষ্পন্ন হইল । 

যদিও অদস্‌ ও এই অবস্থাধ ত্যদাদীনামঃ ৭২।১০২ ও অদসোহসেদর্ণছু দে| 
মঃ ৮২।৮* এই ছুইটী সূত্রের প্রাপ্তি ছিল, ও বিপ্রতিষেধে পরং কাধ্যম 
১1৪।২ (সি, কৌ) ১৭৫ "এই সুত্র অস্থসারে এস্থলেও অদসোহসেদাছু দো যঃ 
এই সুত্রের প্রথমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল, তথাপি এ ুত্রটা ত্রিপাদীর 
অন্তর্গত হওয়ায় এবং অকার ক্ত্রটী সপাদসপ্তাধ্যায়ীর অন্তর্গত হওয়ায় 


২য় সংখ্যা ] পারিনি-ব্যাকরণ ই ৭৫ 


তাদাদীনামঃ এই সুত্রের পক্ষে * “অদসোহসেঃ” সতী অসিদ্ধ।, ফলে 
ত্যদাদীনামঃ এই সূত্র প্রথমে প্রবৃত্ত" হইল। তাঁহার *পরে” দেখা গেল 
“অদসোহসেদাছু দো মঃ” নর প্রবৃত্তির সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উহাও 
প্রবৃত্ত হইল। 
স্থতরাঁং দেখা গেল পাণিনির প্রথম সাত অধ্যায় ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম 
পাদের পক্ষে অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিন পাদ অসিদ্ধ, আবার অষ্টম অধ্যায়ের 
শেষ তিন পাদের মধ্যেও পূর্ববপূর্বব সুত্রের পক্ষে পর পর সুত্র অসিন্ধ। ব্যাকরণের 
ভাষায় সপাদসপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদী অসিজ্ধা। আর ত্রিপাদীতেও পূর্বের 
প্রতি পরের শাস্ত্র অসিঙ্ছ। বৈয়াকরণের মতে শাস্ত্র অসিদ্ধ, আর শস্্র অসিন্ধ 
হইলে কাৰ্য্য ত অসিদ্ধ হইবেই। (বারান্তরে এই বিষষে বিস্তৃত বিচার 
প্রকাশিত হইবে । ) 
স্থৃতরাং কোন্‌ কোন্‌ কাৰ্য্য অসিদ্ধ তাহা জানিবার জন্য ত্রিপাদীস্থ বিষয়- 
গুলি জানা আবশ্তক। 
এই বিষয়গুলি বরাজারামবর্মা নিম্নলিখিত কারিকাসমূহে সংগৃহীত 
করিষাছেন- , 
নলোপোধিস্তে, মতোর্বত্বং রো লঃ, সংযোগতক্ষণমূ । 
চোঃ কুর্হোচঃ, ছশোঃ ষত্বং, ভষ ভাবোহথ, পদান্তজশ॥ ১: 
যঢ়োঃ কো, নশ্চ নিষ্ঠায়াঃ, কিন্‌ কু-নে? মাস্তধাতুযু ৷ 
, কুত্বং, বস্থংস্বাদীনাং দত্বম্‌, বোপধদীর্ঘতা 1 ২॥ 
মুত্বং, প্রুতশ্ছান্দসরু, ঢলোপো, রবিসর্গতা। 
রোর্ধঃ, শাকল্যলোপশ্চ, মো বিন্দুস্থটতৃকৌ, ওমুট্‌ ॥ ৩ ॥ 
সত্বশত্বে বিসর্গন্, মৃধ ন্যো, পত্থকীর্তনম্‌। 
শ্চৃত্ষ্ট তবে, পঞ্চমত্বং, বর্ণদিত্বং চ, জশ চরো ॥ ৪ ॥ 
বিন্দুত্বোঃ, পরসাবণ্যং, হো! ঘোষঃ, শশ্ছ ইত্যমী । 
হল্বিকারাস্্রিপাছ্যুক্তা অসিন্ধাঃ স্থ্যরঙ্গক্রমাৎ 1-৫ 
ক্রমশঃ 
্ক্ষিতীশচন্ত্র শর্মা 


+ কঠোপনিষদ্‌ 


কঠোপনিষদেব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব, 'উপনিষদ্‌্”_এই শব্দটীব 
প্রকৃত অর্থ কি তাহা বলা আবশ্তক। ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাঁচাধ্য বলিযা 
দিষাছেন যে, যে গ্রন্থখানির ব্যাখ্যা করিতে হইবে, উহ্ীর যেটা প্রতিপাছ্ বিষয়, 
তদ্ধিষয়ক “বিষ্যা”কেই উপনিষদ্‌ শব্দে বুঝিতে হইবে । উপনিষদ্‌. শব্দটা 
‘উপ’ ও ‘নি’_এই ছুই উপসর্গের পরে, “সদ ধাতুর উত্তর ক্কিপ প্রত্যয় করিষা, 
নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। সংস্কতে স্‌ ধাতুর অনেক অর্থ আছে, তন্মধ্যে 
এস্থলে বিনাশ অর্থ গ্রহণ করিলে, স্থসঙ্গত অর্থ হইতে পারে । যে সকল মুক্তি- 
কামী ব্যক্তি, সংসাবের অস্থির, অনিত্য বিষয়বর্গে বিরক্ত হইয়া, উপনিষদ 
শব্দের যেটা বাচ্যার্থ, সেই 'বিস্তাসকে লাভ করিয়া একনিষ্ঠ যত্বের সহিত পুনঃ 
পুনঃ সেই বিদ্যার অনুশীলন করিতে থাকে, সেই সকল ব্যক্তির হৃদয় হইতে 
ক্রমে, এই সংসারের বাীজন্বরূপ ‘অবিদ্যার? নাশ হইয়া যায়। এইরূপে আমর! 
উপনিষদ্‌ শব্দের “বিদ্যা” অর্থই পাইতেছি। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে (৩1১৫) 
যে“ত্রক্ষবন্তকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে, মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারা যায় 1? বিষধ-বিরক্ত মুক্তিপ্রার্ধী সাধককে ব্র্ষ-প্রাপ্তি করাইতে সমর্থ 
এ অৰ্থেও, উপনিষদ্‌ শব্দেব “বিস্ত। অর্থ পাঁওষা যাইতে পাবে । এই তাৎপধ্যে 
করতিও দৃষ্ট হয়, যথা--“ব্ৰহ্ধ-প্ৰাণ্তি ঘটিলে, রজোগুণের কবল হইতে ও মৃত্যুর 
কবল হইতে বিচ্যুত হইতে পারা যায (৬১৮)।৮ এস্থলে আর একটা 
তাৎপধ্যেরও নির্দেশ করা যাইতে পারে | এই কঠোপনিষদে, বালক নচিকেতা 
যমেব নিকটে “অগ্রিবিদ্যা'-বিষয়ক যে দ্বিতীয় একটা বর প্রার্থনা করিয়াছিল, 
সেই অগ্নিবিদ্যাব অন্থশীলনের ফলে স্বৰ্গলোক প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্ত . 
স্র্গাদিলোকেও পুনঃ পুনঃ জন্জরা-মরণার্দির অনুভব করিতে হয; অশগ্নিবিষ্যার 
প্রভাবে এই সকল জন্ম-জরা-মরণাদির একান্ত' বিনাশ ঘটে, এই ধাত্বর্থঘোগেও 
উপনিষদ শব্দে 'অগ্রি-বিদ্যাপকেও বুঝিতে পার! যায়। শ্রুতিও বলিযাছেন-_ 
ন্বর্গলোকগাঁমিগণ অমৃত্ততফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন (১১৩) । কেহ কেহ 
বলিতে পাবেন ষে, উপনিষদ্শব্ধে ত উপনিষয্গ্রস্থকেই বুঝা যায়; যেমন লোকে 
বলিয়া" থাকে--“উপনিষদ্‌ পড়িতেছি , উপনিষদ অধ্যয়ন করিযা থাঁকি*-- 
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ইত্যাদি। কিন্তু একপ আপত্তি নিরর্থক। কেন না, “সচ ধাতুর মুখ্য অর্থ 
সংসারের হেতুষ্বরূপ অবিস্তাদির বিনাশ । এরূপ বিনাশ, গ্রন্থে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না; ইহা বিষ্যাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মৃধ্যার্থে গ্রস্থকে না বুঝাইয়া, 
কেবল গৌণার্থে ই, উক্ত বিনাশ, বিগ্তাকেই বুঝাইয়া থাকে । 

এই ব্ৰহ্মবিস্তার যিনি অধিকারী হইবেন, তিনি বিশিষ্ট ‘অধিকারী’, একথাও 
বুঝিতে হইবে! ব্রক্ষবন্তই এই -বি্যার বিশিষ্ট “বিশ্ব | এই বিদ্যার 
প্রয্বোজন',-_-এই সংসারের নিবৃত্তি। এই প্রকারে, ্ষবিদ্তার বিষৰ, প্রযোজন, 
অধিকারী--এ সমস্ত নির্দেশিত হইল । 

(শ্রস্থারস্ত )। 

ও উশন্‌ হ বৈ বাক্তশ্রবসঃ সর্রববেদসং দদৌ | তত্ত হ নচি- 
কেতা নাম পুত্র আস 1 ১ ॥ 

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিপান্থ নীয়মানান্ নিজে, 
লোইমন্তত ॥ ২ ॥ 

পূর্বোক্ত ্ধবিষ্ভার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, এই আখ্যাধিকা কথিত. 
হইতেছে। 

কোন প্রাচীন ইতিহাস স্বতিপথে উদিত হইলে, সংস্কৃতে হু এবং বত 
এই ছুইটী অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দরিদ্র ও প্রার্ধিগণকে প্রচুর অয়দানের 
নিমিত্ত ধাহার কীর্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ‘বাজশ্রবা’ বলা ধাষ। এই 
বাক্জশ্রবা বলিয়া বিখ্যাত কোন প্রাচীনকালীন খধির; অথবা “বাজশ্রবা” নামে* 
সকলের নিকটে পরিচিত খষির পুত্র,_এই অর্থে শ্রুভিতে “বাজশ্রবস” শব্দ 


। , প্রযুক্ত হইযাছে বুঝিতে হইবে । এই পুত্রকে লোকে নচিকেতা নামে ভাকিত। 


নচিকেতার পিতা বাজশবা, “বিশ্বর্জি নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞের_যে যজ্জে কোন 
কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া সর্বস্ব দান করিতে হয়--অহুষ্ঠান কবিয়াছিলেন। 
অবশ্য, তিনি ফলপ্রাপ্থির আশাতেই এই মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তাহার পুত্র বালক নচিকেতার বযল তৎকালে যৌবনের সীমাঁষ পদার্পণ করে 
"* পরে, এই উপনিষদে ইহাকে ‘আরুণি’ নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
ইনি কি তবে বৈদিক যুগের সেই সুপ্রসিদ্ধ আরুণি, ধাহার পুত্র-_শ্বেতকেতু ? 
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নাই।* কিন্তু ,তোদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল। 
পিতার হিতের নিমিত্ত অদ্ধাবুদ্ধিসম্পন্ন বালকের চিত্তে, যে'সময়ে এই যজ্ঞ- 
সমাপ্তির দক্ষিণা সদস্ত ও খত্বিগবর্গকে দিবার জন্য পিতা উদ্যোগ করিতে 
ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণার্থ আনীত কতকগুলি গাভীকে দেখিয়া, এই 
নচিকেতার হৃদয়ে একটা! চিন্তার উদয় হইল। 


গীতোদক] জগ্তৃণ। হুপ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ | ' 
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্‌ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ | 


নচিকেতার মনে হইল, পিতা এই যজ্ঞের দক্ষিণা দিবার অভিপ্রায়ে যে 
_ সকল গাভী এখানে আনিয়াছেন, এগুলি ত সমস্তই অতীব বুদ্ধ ও জীর্ণ গাভী 
দেখিতেছি। ইহাদের কোনটীর তৃণ ভক্ষণ করিবার, জলপান করিবার সামর্থ্য 
পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ইহারা এত' জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুগ্ধ 
দৌহন করিয়া লইতে পারা অসম্ভব। ইহাদের প্রজনন-সামর্ঘ্যও নষ্ট হইরা 
গিয়াছে। পিতা সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই কি, এ প্রকার 
সর্বপ্রকারে অকর্মণ্য, নিষ্ফল গাভী দক্ষিপার্থ লইয়া আসিতে হয়! আমি 
শুনিষাছি, এ প্রকার বস্তু দান করিলে, এক্সপ নিচ্ষল দক্ষিণা" দিলে, কর্মও নিক্ষল 
হইয়া যায়) যে যজমান, ঞ্চত্বিক্‌ প্রভৃতিকে এই প্রকার দক্ষিণা দেন, পরকালে 
তাহার জুখ-বজ্জিত, নিরানন্ন ‘লোকে’ গতি হইয়া থাকে | পিতা, এ কিরূপ 
কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন! . 

সপ হোবাচ পিতরং তত কন্মৈ মাং দাস্থাসীতি । 

দ্বিভীল্পং তৃতীয়ং তং হোবাচ, ‘মৃত্যবে স্ব। দদামীতি ॥ 8 ॥ 


এপ্রকার নিক্ষল দক্ষিণা প্রদান করিলে, পিতা যথাসর্বন্ধ ধনাদি ব্যয়ে যে. ' 


মহত্যজ্ঞের সম্পাদন করিলেন, সেই যজ্ঞের ফল-লাভে মহৎ অনিষ্ট উৎপন্ন হইবে 
এবং ষজ্ঞাহুষ্ঠান-জনিত মঙ্গল লাভেরও আশা থাকিবে না,_বালক নচিকেতা 
পুনঃ পুনঃ এই ভাব আপনচিত্তে আন্দোলন করিতে লাগিল, এবং যাহাতে 
কোন অনিষ্ট উৎপাদিত্ত না হয এই উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে যজ্ঞের মঙ্গল 
সম্পাদিত হয় এই নিমিত্ত ও পুত্রেব পক্ষে ইহাই কর্তব্য-_এইবপ মনে মনে 
আন্দোলন করিয়া, পিতার নিকটে সবিনষ-বাক্যে নিবেদন করিল যে, “পিতঃ ! 
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কোন্‌ বিশিষ্ট খত্বিকৃকে দক্ষিণা-স্বক্পে আমাকে প্রদান করিতে মেনাস্থ 
করিয়াছেন ?” পিতা, পুত্রের এই প্রশ্নের প্রতি তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিলেন না, 
ববং উপেক্ষা প্রদর্শনই করিয়া নীরর রহিলেন। ইহা দেখিয়া নচিকেতা পুনঃ পুনঃ 
তিনবার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পুত্রের এইরূপ নির্বন্ধা তিশয় 
দেখিয়া, এরং বালকের মুখ এ প্রকার প্রোটজনোচিত উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত 
মনে করিষা, খষি বাজশ্রবার চিত্তে বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি 
ক্রোধে আত্মহারা হইযা, রাগের বশে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা-শৃন্য হইয়াই বলিয়া 
উঠিলেন_-“আমি তোমাকে যমের বাড়ী দক্ষিণা প্রদান করিলাম 1” এই 
প্রকারে পিতা দ্বারা ভর্খসিত হুইয়া, বালক নচিকেতা ক্রুদ্ধ পিতার সম্মুখ হইতে 
দুরে সরিষা গেল এবং নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে একান্তে বসিষা, পিতার এই 
আকস্মিক কোপের কারণ কি, কেন তিনি তাহাকে হঠাৎ এরূপ কথা বলিয়! 
ফেলিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল । অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কোন 
কিছু স্থির করিতে পারিল না। সে তখন চিন্তিত অস্তঃকরণে পুনবায় পিতৃ 
- সন্নিধানে ধীরে, ধীরে উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল, তাহার পিতার তখন 
আর ক্রোধের কোন চিহ্ন নাই। বরং বালক লক্ষ্য করিল ষে, রাগেব বশে 
রূপ অনঙ্গত কথ! তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া! পড়িয়াছে ভাবিষা 
ধাষি অত্যন্ত অন্তপ্ত-চিত্তে, বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। 

পিতার সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত হইবার পূর্বে নচিকেতার চিত্তে এই 
কথাটাই বার বার উদয় হইতেছিল_- 

বহুনামেমি প্রথমে! বহুনামেমি মধ্যম ৷ 
কিং স্বিদ্‌ যমস্ত কর্তব্যং যন্ময়ান্ত করিষ্যতি ॥ ৫॥ 

₹ পিতার প্রতি পুত্রের, অথবা গুরুর প্রতি শিষ্যের যে প্রকার আচরণ ও 
“ব্যবহার হওয়া উচিত, তাদৃশ আচরণের কথা ভাবিলে, পিতার প্রতি আমার 
আচরণে আমি ত কখনই কোন অবিনয় বা অসঙ্গতি প্রদর্শন করি নাই। 
"_ পিতার অপর সকল পুত্র বা শিষ্য অপেক্ষা আমার আচরণ ত কোন ক্রমেই 
নিকৃষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না, ইহাই আমার বিশ্বাস । আর যদি আমার 
আচরণ ও পুত্রের কর্তব্য, সর্ব্বোতকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হইযাও থাকে, 
আমি একথা দৃঢ়র্ূপে বলিতে পারি যে, আমার আচরণ, আমার ব্যবহার এবং 
পিত! ও গুরুর প্রতি আমার কর্তব্য প্রতিপালনে অন্ততঃ আমি কখনই-ত্বপর 
কাহারও অপেক্ষা হীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি না। সর্বোৎকৃষ্ট 
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না হইলেও আমার আচরণ একেবারে নিকৃষ্ট কখনই হইতে পারে না, ইহাই . 
আমার ধারণা*। তবে কেন পিত|--ষিনি স্েহেব ও করুণার অফুরন্ত ভাণ্ডার 
স্বূপ-_মাজ্জ আমার উপরে হঠাৎ এতদূর কুপিত হইলেন? কেন্ই বা তিনি 
আমার প্রতি ‘তুই ষমের নিকটে যা’, “তোকে মের বাড়ী পাঠাইতেছি”_- 
এপ্রকার নিষ্টরোক্তি মুখ দিয়া বাহির করিলেন ? আমার দ্বারা যমরাজ্েরেই বা 
কোন্‌ প্রয়োজন সাধিত হইবে ?” যাহাই হউক্‌ না কেন, পিতার বাক্য কখনই 
লঙ্ঘিত হইতে পারিবে না। তিনি ষাহা একবার মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন, 
কারণ থাকুক্‌ বা না থাকুক--আমার পক্ষে এক্ষণে ইহাই কর্তব্য হইতেছে 
যে, পিতার বাক্যের যাহাতে অন্যথা! না হয়, যাহাতে তিনি চিরদিন “সত্য- 
বলিয়া সাধুদিগের মধ্যে পরিগণিত থাকেন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে । 
আমি কদাপি পিতার মুখোচ্চারিত বাক্য উল্লজ্ঘিত হইতে দিব না। তাহার 
বাক্য সত্যই থাকিয়া যাউক। আমাকে ষম-রাজ্যে যাইতেই হইবে । 
মনে মনে এইক্সপ আলোচনা কবিয়! নচিকেতা পিতাব সম্মুখে অতি সন্তর্পণে 

উপস্থিত হইল এবং তাহাকে অম্বতপ্ত ও শোকে ভ্রিষমাণ দেখিয়া বিনীভ-বচনে 
বলিতে লাগিল :- 

অনুপস্থ যথা পূৰ্ব্বে, প্রতিপশ্ঠ তথাইপরে। 

সম্তমিব মত্ত্যঃ পচ্যতে সস্ত মিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬॥ 


পিভঃ ! আপনি চিন্তাকুল চিত্তে বসিষা আছেন কেন”? আমাদের বংশের 
পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগের আচরণ স্মরণ করিষা দেখুন। তাহার! 
জীবিতকালে কেহই কোন দিন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ বা অসত্য ব্যবহার করেন 
নাই। সাধুদিপের চরিত্রই এইরূপ সাধুগণ প্রাণাত্যয়েও মিথ্যার আশ্রয় 
লয়েন না । পিতঃ! আমি যুক্তকরে, প্রণিপাতপূর্ববক, আপনাকে সাধুদিগের 
বৃত্ত আলোচনা করিযা দেখিবার জন্য অনুনয় করিতেছি। আপনি" সাধুদিগের 
মধ্যে অত্যুত্তম । আপনার কথার যেন অন্তথা না হয।. আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া, আমাকে যম-রাজের নিকটে পাঠাইয়া দিন্। আপনার সত্য-বাদিত্ব 
রক্ষিত হউক্‌। পিত: ! এ দেহের মূল্য কি? ইহাত জন্ম-মরণের অধীন. 
কোন শস্তের বীজ যেমন ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার 
কিছুকাল পরে উহা মরিষা যায়; এদেহের দশাত অবিকল এইরূপ । মনুম্যোর 
দেহত অসার, ক্ষণভঙ্গুর | ইহার কোন মুল্য নাই। আচরণ ও ব্যবহারেরই 
কেবল মুল্য আছে। . 

নচিকেত| এই কথা বলিষা প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পিতা তাহাকে যম-রাজের 
গৃহে তির ব্যবস্থা করিষাছিলেন । (ক্রমশ: ) 

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিগ্যাবত্বু, এমএ | 
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রামায়ণ-সংকীর্তন-মালা 
আদিকাগুম্‌ ১৭-_বিদেহ-মানস-রপ্তক রাম 
১--শুদ্ধব্ৰহ্ম পরাংপর রাম ১৮ ত্যস্বক-কামুকি-ভগ্রক রাম 
২--কালাত্মক পরমেশ্বর রাম ১৯--সীভাপিত-বরমালিক রাম 
৩__শেষতন্প-ন্থধনিত্রিত রাম ২০__কৃত-বৈবাহিক-কৌতুক রাম, 
৪-ব্রক্ষাগ্ভমর-প্রার্থিত রান ২১-_ভার্গব-দর্পবিনাশক রাম 
৫-চগুকিরণকুলমণ্ডন রাম ২২-শ্রীমদষোধ্যা-পালক রাম, 
৬-শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম অযোধ্যাকাণ্ডম্‌ 
৭-_-কৌশল্যা-নুখবর্ধন রাম ২৩-_অগণিত-গুণগণ-ভূষিত রাম 
৮-বিশ্বামিত্র-প্রিয়ধন রাম ২৪-অবনী-তনয়া-কামিত রাম 
৯-_-ঘোর-তাটকা-ঘাতক রাম ২৫-_রাকাচন্দ্র-সমানন .রাম 
১০-মারীচাদি-নিপাতক রাম ২৬-_পিতৃবাক্যাশ্রিত-কানন রাম 


১১-_কৌশিক-মখ-সংরক্ষক রাম 
১২-শ্রীমদ্হল্যোদ্ধারক রাম 
১৩-_গৌতম:মুনি-সংপুজিত রাম 
১৪-_সুরমুনিবরগণ-সংঘ্ত রাম 
১৫_নাবিক-ধাবিত-মৃহপদ রাম 
১৬--মিখিলাপুর-দন-মোহক রাম 





২৭__প্রিয়-গুহ-বিনিবেদিত-পদ ' 


টু রাম 

২৮ তৎক্ষালিত-নিজ-মৃদ্ৃপদ 
রাম 
২৯-_ভরদাঞ্জমুখনন্দক রাম 


৩*-_চিত্রকুটাব্রি-নিকেতন রাম 
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৩১--দশর্থ-সম্ভত-চিন্তিত রাম 


৩২---কৈকয়-তনুয়াৰ্ণিত রাম 
৩৩ _-বিরচিত-নিঙ্গপিতৃকর্মক 
রাম 
৩৪--ভরতাপিত-নিজ্পাঢুক রাম 
অরণ্যকাওম্‌ 
৩৫--দগুকবন-জন-পাঁবন রাম 
৩৬-_ছুষ্ট-বিরাধ-বিনাশন রাম 


৩৭--শরভঙ্গ-সুতীক্ষ-অচিত রাম 


৩৮--অগস্ত্যামুগ্রহব্ধিত রাম 
৩৯--গৃত্বাধিপ-সংসেবিত রাম 
৪০--পঞ্চবটী-তট-সুস্থিত রাম 
৪১--শুর্পণখান্তি-বিধায়ক রাম 


৪২-_খ্র-দৃষণমুধ-সুদক ' রাম 
৪৩--সীতাপ্রিয়-হরিণানুগ রাম 
৪৪-_মারীচান্তিকৃদাশুগ . রাম 
৪৫__-বিনষ্টপীতান্বেষক রাম 
৪৬-_গুাধিপগতিদায়ক রাম 
৪ব--শবরী-দত্বফলাশন রাম 
৪৮-_কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম 
কিছ্িদ্ধাকাণ্ড 
৪৯--হনুমত্সেবিত-নিজপদ- রাম 
৫০--নত-স্থগ্রাবীভীষ্টদ রাম 
৫১--গরিত-বালি-স্হারক রাম 
৫২--বানরদূত-প্রেষক রাম 
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৫৩--হিতকর-লক্ষ্ণণ-সংযুত রাম 
সন্বরকাণ্ডম্‌ 
৫৪-_-কপিবর-সম্ভত-সংস্মত রাম 
৫৫-_তদগতি-বিদ্ধ্বংসক 
৫৬-_শীতা-প্রাণাধারক রাম 
৫৭-_দু-দশানন-দুষিত রাম 
৫৮-_-শিষ্ট হনুমদ্-ভূষিত 
৫৯-_-দীতা-শোক-পরায়ণ রাম 
৬০__কৃত-চুড়ামণি-দর্শন 
৬১-_কপিবর-বচনাশ্বাসিত 
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৬২--রাবণ-নিধন-প্রস্থিত 
৬৩--বাঁনর-সৈশ্য-সমাবু্ত 
৬৪-_শোধিত-সরিদ শার্থিত রাম 


৬৫-_বিভীষণাভয়দায়ক রাম 
৬৬- পর্র্বতসেতু-নিবন্ধক রাম 
৬৭-_কুন্তকর্ণশিরচ্ছেদক রাম 


৬৮- রাক্ষল-সজ্ঘবিমদ্ষি রাম 
৬৯-_অহি-মহি-রাবণ-চারণ রাম 
৭০-_সংহাত-দশ্মুখ-রাবণ . রাম 
৭১__বিধিভবমুখস্ুরসংস্তত রাম' 
৭২-_থস্থিত-দশরথ-বীক্ষিত রাম 
৭৩-_সীতাদর্শনমোদিত রাম 
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৭৫-_পুষ্পকযানারোহণ রাম 


লা 
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৮৩--বিভীষণাপিত-রঙ্গক রাম ৯৯-_-তেজোময়-নিজরূপক রাম 
৮৪--কীশকুলামুগ্রহকর রাম ১০০--সংস্তি বন্ধ-বিমোচক রাম 
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. ৮৭-_আাগত-মুনিগণ-সংস্তুত রাম ১০৪-_সর্বভবাময়-বারক রাম 
৮৮-বিশ্রুত-দশকণ্টোন্ভব রাম ১০৫ নৈকুণ্টালয়-সংস্থিত রাম 
৮৯-_সীতালিজন-নিবৃতি রাম ১০৬ নিত্যানন্দ-পদস্থিত রাম 
৯০-_নীতি-সুরক্ষিত-জনপদ রাম্‌ ১০৭.-রাম রাম জয় রাজা রাম 
৯১._বিপিন-ত্যাজিত-জনকজ রাম ১০৮- গৌরীশঙ্কর সীতা রাম 


চা 


* *'.  কঠোপনিষ্দ্‌ 
} (৩) 
নচিকেতা যে সময়ে, পিতৃ-নিদেশে, যম-ভৰনে উপস্থিত হইল, তখন যযম- 
রাজ গৃহে ছিলেন না। নচিকেতা শুনিল, যমরাজ্জ কোন প্রয়োজন উপলক্ষে 
নর-লোকে চলিয়া গিয়াছেন। নচিকেতা যম-ভবনের দ্বারদেশে, যমরাজের 
অপেক্ষায় তিন দিন তিন রাত্রি যাপন করিল। কেহ তাহাকে আদর 
করিল নী, সম্ভাষণ করিল না। এই ব্রাহ্মণবালকের তেজঃপূর্ণ দেহ- 
প্রভায় বোধ হইতে লাগিল যেন যম-ভবনে অগ্রিদাহ উপস্থিত হইয়াছে ! 
কেহই সাহস করিয়! তাহার নিকটে যাইতে চাহিল নাঁ। নচিকেতা অনাহারে, 
অসং-কৃত অবস্থায় থাকিয়া গেল। 
তিন দিন অতিবাহিত হইলে যমরাজ স্ব-গৃহে ফিরিয়া আসিনেন। ফিরিয়া 
আসিয়া তিনি আপন পত্নীর মুখে শুনিতে পাইলেন 
বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্য ভিথিত্রণক্গণো গৃহম্‌। 
তন্তৈতাং শাস্তিং কুর্নবস্তি, হর বৈবস্বতেএ্দকম্‌ ॥৭॥ 
আশা-প্রতীক্ষে সংগতং সুন্ভাঞ্চ, 
ইষ্টাপূর্তে পুত্র-পশুংস্চ সৰর্ববান্‌ ৷ 
এতদ্ঙ্ক্তে পুরুষস্তাপ্লমেধসো 
যন্তানশ্রন্‌ বসতি ব্ৰাহ্মণে! গৃহে 1৮৫ 


হে যম! হে বৈবস্বত! একটা জ্বলদগ্রিল্প নরলোকের ব্রাহ্মণ-বালক 
আজ তিন দিন হইতে আমাদের গৃহে অতিথি-রূপে উপস্থিত আছে। উহার. 
কোনরূপ সংকার করা, পাগ্াদি দিয়া অভ্যর্থনা করা হয় নাই । দেখিতে বালক 
বটে, কিন্তু এ যেন সাক্ষাৎ “বৈশ্বানর” অগ্নি! দেহপ্রভায় আমরা ভীত হইয়া ' 
কেহই উহার নিকটে যাইতে সাহস করি নাই! এখন আপনি স্বয়ং উপস্থিত 
হইয়াছেন। আপনি. বিলম্ব করিবেন না; পাস্মাধধ্যাদিদ্বারা এই অদ্ভুত 
অতিথির সৎকার ও অর্চনা করিয়া গৃহের শাস্তিবিধান করুন। এই যে পাছের 
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ভজন্ত জল আনিয়াছি; আপনি ইহা লইয়া তির করুন। আমরা 
গৃহের অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত ইইয়াছি। 

গৃহে স্বয়ং*উপস্থিত, এমন অতিথির অনাদর করিতৈ নাঁই। “আমরা 
শুনিয়াছি যে, যাহার গৃহে অতিথি অভুক্ত রহিয়া যায়, তাহার--সেই অ্পপপ্রন্ 
মূঢ় ব্যক্তির, সমস্ত আশী-ভরসা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি কোন প্রিয় বস্ত 
লাভের ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু জানি না উহা লাভ করিতে পারিব কিনা, 
ইহাকেই ত ‘আশা’ বলা যায়। আবার, আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা 
পাইব বটে, কিন্তু এখনও উহা আমার হস্তগত হয় নাই) আমি উহা পাইবার 
নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি,_ইহাঁকেই ত লোকে 'প্রতীক্ষা' শবে 
নির্দেশ করিয়া থাকে । যমরাজ ! আপনি ত জানেন যে, এই ‘আশা ও 
এই ‘প্রতীক্ষ’--উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়, যাহার গৃহে অতিথি অতৃক্ত থাকে ! 
তাহাকে এ উভয়েরই মিলিত বা পৃথক্রূপে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়! 
নিয়ত সত্যবাক্য বলিলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়; শ্রন্থাপূর্বক যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন 
করিলে ষে ফল পাওয়া যায়? জলাশয় খনন, বিষ্তালয়াদি স্থাপন- প্রভৃতি 
জন-সাধারপের উপকারার্থ কার্য করিলে যে পুণ্য অজ্জিত হয় ;-_এ সমস্তই 
" বৃথা হইয়া যায়, যু্দি অতিথি সংকৃত না হয়। অতিথি-তুচ্ছকারী অক্পজ্ঞ 
পুরুষের পুত্র-পৌত্র, ধন-জন --সবই নষ্ট হইয়া ষায়। অতিথি কোন অবস্থাতেই 
আদৌ উপেক্ষার যোগ্য নহে। আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাদের গৃহে 
এক ব্রহ্ষতেজ:সম্পন্ন ব্রাহ্মপ-বালক অতিথি; অথচ সে সতকৃত হয় নাই; 
আজ সে.তিন দিন, তিন রাত্রি, অনাহারে, অপুজিত রহিয়াছে! 

যমরাজ পত্বী-মূখে এই কথা শুনিতে পাইয়া, অবিলম্বে পান্ভার্থ্যাদি লইয়া 
নচিকেতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি তাহার সংকারাদি'সমাপন 
. করিয়া, উহাকে বলিতে লাগিলেন 


তিত্রো রাত্রীর্যদবাৎসীগরহে মে- 

ইনশ্ন্‌ ব্রহ্্নভিথিন মস্যঃ ৷ 
নমস্তেহস্ত ব্রন্মন্‌ ! স্বস্তি মেহস্ত, 

তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্‌ বরান্‌ বৃণীষ ॥৯॥ 


৮৬ .*... স্থরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 

“হে অতিথি, হে ব্ৰাহ্ম, তোমাকে নর-লোকের খাঁফি-পুত্র_ নচিকেতা 
বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি আমার গৃর্হে উপস্থিত হইয়াছ; সতরাং তুমি 
আমার অতিথি তুমি আমার নমস্ত। তুমি আমার নমস্কার গ্রহণ কর। 
আমি শুনিলাম, তুমি আমার গৃহে আজ তিন রাত্রি উপস্থিত আছ; কিন্ত 
তোমার আহারাদির ব্যবস্থা করা হয় নাই ! “ইহাতে আমার প্রত্যবায় 
ঘটিয়াছে) আমার গৃহের অমঙ্গল, অশুভ আশঙ্কা করিতেছি! হে ব্রাহ্মণ- 
বালক! আমার প্রতি প্রসন্ন হও) আমার অপরাধ লইও না। আমি 
বুঝিতেছি, তোমার অনুগ্রহে আমার গৃহের সর্বপ্রকার. অশ্তভ দূর হইয়া াইবে। 
কিন্তু তথাপি, তুমি তিন দিবস এ গৃহে অনাহারে ছিলে; তুমি এক এক দিবসের 
অপরাধের জন্য, আমার নিকটে. এক একটা করিয়া তিনটা বর প্রার্থনা কর। 
আমি তোমাকে তিনটা বরই দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি তোমার ইচ্ছা জ্ঞাপন 
কর) আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করিব; যাহা চাহিতে বা 
আমি তাহাই তোমাকে দিব । . 

যমৱাজ এই কথা বলিলে, নচিকেতা বিনীতভাবে, হষ্টাস্তকরণে বলিতে 

লাগিল 
শাস্তব-সংকল্পঃ সুমন! যথা! স্তাদ * 
বীতমন্থ্যগৌত'মে! মাহভি স্ৃত্যে। ! 
ত্বৎপ্রস্থষ্টং মাভিবদেৎ প্রভীতঃ, 
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে 8১৯] 

'যমরাজ! যদি আমার উপরে এতই অন্থগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন; 
যদি ভাগ্যবলে আমার, প্রতি আপনি, হে মৃত্যুরাজ ! এতটা! রুপা করিতে 
উদ্যত হইয়াছেন ; তাহা হইলে, অবশ্তই আমি আপনার নিকটে বর প্রার্থনা, . 
করিব। আপনি ধর্মরাজ ; আপনার অদ্দেয় কি আছে? 


আমি যে সময়ে, পিতার প্রভাবে, আপনার গৃহে উপস্থিত হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলাম, সেই সময়ে, আমার প্রস্থানের প্রাক্কালে, আমি পিতাকে বড় 
দুর্মনায়মান রেখিয়া আলিয়াছিলাম। আমার অনুরোধের -নির্বন্ধা তিশয়দর্শনে, 
পিতা আমার উপরে ক্রোধ করিয়াই আমাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন। 


ওয় সংখ্যা] কঠোপনিষদ্‌ k ৮৭ 
হয় ত বা আমাকে এখানে পা্ঠাইয়! দিয়া, “আমার এই বালক পুত্র 
ধমকে দেখিয়া কি বলে, কি করে*__এইকপ একটা চিত্তের চ্চাঞ্চল্য* পিতার 
উপস্থিত হইয়াছে । আমি এই সকল ভাবিয়া বড় অস্থির হইয়াছি। ধর্শ- 
রাজ! যাহাতে পিতার মননের এই চাঞ্চল্য দূর হয়; যাহাতে আমার উপরে 
পিতার কোন ক্রোধ না থাকে,_আপনার নিকটে এইটাই আমার প্রথম 
প্রার্থনা ; এইটাই আমার আপনার কাছে প্রথম বর। আর একটা কথা এই, 
আপনি যখন আমাকে শ্বগৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ করিবেন এবং যখন আমি 
গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন পিতা যেন লঙ্ক-স্বতি হইয়া, আমাকে পুত্র বলিয়া 
চিনিতে পারেন এবং প্রসন্ন মনে আমাকে গ্রহণ করেন। এখানে আপিবার 
পর হইতে, পিতার ভাবনাই পুনঃ পুনঃ চিত্তে উদিত হইতেছে। আপনি 
আমাকে এই বরই প্রদান করুন । 
যম, এই বালকের এতাদৃশ নিঃস্বার্থ পিতৃ-ভর্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইলেন 

এবং এইক্ূপে উহার প্রথম প্রার্থনা পূরণ করিলেন | 

যথা! পুরস্তাদ্‌ ভবিত৷ প্রতীত + 

ওঁদ্দালকিরারুণিম ৎ-প্রস্থ্টঃ। 
সুখং রাঁত্রীঃ শয়িতা! বীতমন্থ্য- 
| ত্বাং দদৃশিবানু মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্‌ ১॥ 


‘প্রিয় নচিকেতা! আমি বর দিতেছি-_-তাহাই হইবে। তোমার পিত! 
তোমাকে,পূর্কে যে প্রকার সেহ্‌ করিতেন, তিনি পুনরায় তোমাকে তাদৃশ 
স্নেহই করিতে থাকিবেন, তুমি তাহার প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিবে। 
তোমার প্রতি তাহার চিত্তের মালিন্ত ও ক্রোধ--সবই চলিয়া যাইবে । আমি 
. তোমাকে এই বর দিলাম। অরুণ-পুত্র, ওদ্দালকি গৌতম, আমার কৃপায়, 
নিশ্চিন্ত মনে পূর্ব স্থথে রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন; তোমার প্রতি 
তাহার যা? কিছু চিত্তের গ্লানি, তৎসমন্ত দূর হইয়া যাইবে । আমি বলিয়া 
দিতেছি,--তুমি যখন মৃত্যুর কবণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া 
যাইবে, তখন তিনি তোমাকে পুত্র বলিয়াই দেখিতে ধাকিবেন। নচিকেতা ! 
বিঃরিগা বৰ! নচিকেতা বলিল-- 


৮৮ i স্থরভারতী [ ১ম বৰ্ধ 
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চন্য্তি, 
* + , নতত্রত্বং নজরয়া বিভেতি। 
উভে তীত্ব। অশনায়া-পিপাসে, 
শোকাতিগো মোদতে ব্বর্গলোকে ॥১২॥ 


স ত্বমগ্নিং বর্গ্যমধ্যেষ মৃত্যো ! 
প্রজ্রহি তং শ্রদ্দধানায় মহাম্‌। 
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে, 
_. এতদ্‌ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ 1১৩1 . 
'মরাজ! এই যে স্বৰ্গলোক দেখিতেছি, এ লোকে রোগের ভয় নাই, 
শোক নাই। এ লোকের উপরে আপনার ন্যায় মহীপ্রভাবশালী মৃত্যু-বাজেরও 
সহসা কোন অধিকার নাই; এই জন্তই এই লোকে জরাগ্রন্ত হইয়া কেহই 
আপনার ভয়ে ভীত, সন্তস্ত, হয় না। দেহের ক্ষং-পিপামী অতিক্রম করিয়। 
এবং মানসিক শোকাদি দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, এই দিব্য 
ত্ব্ধামে লৌকদকল আনন্দে বাস করে। 
যে সাধন-বলে এই স্বর্গ-ধাম লাভ করিতে পারা যায়,* আপনি সেই অগ্নি- 
বিস্তার সাধন অবগত আছেন। সেই অগ্নির সাধন করিলে, সেই অগ্নি-যাগ 
যথাবিধি চয়িত ( আচরিত ) হইলে, অমরত্ব বাঞ্চা করিয়া এই অগ্রিষজ্ঞ 
সম্পাদিত করিতে পারিলে, মানুষ এই ক্বর্গলোকে দেবত্ব পদবীতে উন্নীত 
হইতে সমর্থ হয়; আমি সেই ‘অগ্নি-বিজ্ঞান’ প্রার্থনা করিতেছি; ইহাই আমার 
দ্বিতীয় বর। আপনি সেই অগ্রিবিষ্ভার তত্ব অবগত আছেন। আমি তাহাই ' 
চাহিতেছি; আপনি সেই বিজ্ঞানটী যথাবিধি শিশাইয়া দিন৷’ 
যম কহিলেন-_ 


প্র তে ব্রবীমি তছ মে নিবোধ, 

ববর্গ্যমগ্সিং নচিকেতঃ! প্রজানন্‌। 
অনস্তলোকান্তিমথে! প্রতিষ্ঠাং 

বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্‌ ॥১৪॥ 


শষ সংখ্যা] | কঠোপনিষদ্‌ ৮৯ 

| তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, মন স্থির করিয়া, একাগ্ৰচিত্তে, 
a আমি- তোমাকে “ অগ্নিবিজ্ঞান উপদেশ, কক্লিতছি * এই 
অগ্নিবিষ্ধা স্বৰ্গলেক লাভের সাধন; এই বিদ্ভালোচনার ফলে, স্বর্গে দেবন্ব-লাভ 
হয়। যিনি ‘বিরাট’র্ূপে সমস্ত জগতের আশ্রয়; তত্বজ্ঞ পুরুষেরা ধাহাকে স্ব 
স্ব বুদ্ধি-গুহীয়'* নিয়ত অনুপ্রবিষ্টক্পে সর্বদা অন্ভব করিয়া থাকেন, সেই 
চৈতন্ত-্বক্পপ বিরাট-অগ্রির বিজ্ঞানটী তোমাকে, আচরণের নিয়মসহ 
উপদেশ করিতেছি, নিবিষ্টমনে উহা গ্রহণ কর। 


লোকাদিমগ্সিং তমুবাচ তম্মৈ, 
যা ইম্টকা যাবভীব1 যথা বা। 

স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্‌ যথোক্ত- - 
মথান্ত মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫॥ 


এই কথা বলিয়া, স্থির প্রথমে অভিব্যক্ত, অশরীরী, ঠচতন্ত-স্বৰপ ‘অগ্নির 
তত্ব--যাহা নচিকেতা জানিতে চাঁহিয়াছিল--যম বলিয়াছিলেন। এই অগ্নি- 
" যাগের অনুষ্ঠানে, যত-সংখ্যক ইষ্টকের চয়ন করিতে হয়, এই ইষ্টকগুলি স্বরূপতই 
বা কি, কি প্রকারেই ৰা এই ইষ্টকগুলির চয়ন করিতে হয়,__এতৎসমস্ত যমরাজ, 
বিস্তৃতভাঁবে নচিকেতার অন্তর্থদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। নচিকেতাও, 
এই সকল উপদেশ ষম-মুখ হইতে যেরূপে শুনিল, অবিকল সেইরূপে উচ্চারণ 
করিতে লাগিল এবং বিস্তার স্বর্ূপও অধিগত করিতে পারিল। যমরাজ ইহা! 
দেখিয়া ও ৰুঝিষা, নচিকেতার উপরে অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন 

তমব্রবীৎ পীয়মাণে! মহাত্মা 
বরং তদেবাছা দদামি ভূয়ঃ। 





* অন্তঃকরণে, বুদ্ধির মূলে, শব্দ-স্পর্শ-কূপাদি ‘বিজ্ঞান’; আত্তর দয়া, স্বণা, 
ঈর্ধ্যা, স্খ-দুঃখাদির, অনুভূতি অভিব্যক্ত হয় । এগুলি আত্মা হইতেই 
অভিব্যত্ত। এই গুলির সাহাষো আত্ম-জ্ঞানও লাভ করা যায। এই জন্যই, 
এই স্দক় গুহাসকে আত্মোপলক্ির স্থান বলা হয়। . 

২ 


৯ সরভারতী | [১ম বৰ্ষ 
তবৈব নায়! ভবিতায়মন্নিঃ 


* * , স্ষ্কাং চেমামনেক রূপাং গুহা ॥১৬। 
ত্রিণাচিকেতম্ত্িভিরেত্য সগ্ধিং 
ত্রিকৰ্ম্মকৃৎ তরতি জন্ম-মৃত্যু ৷ 


ব্ৰহ্মপ্রজ্ঞং দেবমীভ্যং বিদিত্বা 
নিচাষ্যেমাং শাস্তি মত্য স্তমেতি ॥১৭| 

যম গ্রীতচিত্তে বলিলেন,”-নচিকেতা ] তোমার শিস্তোচিত শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি দেখিয়া আমি পরম গ্রীতি লাভ করিলাম । তুমি আমার নিকটে তিনটী 
মাত্র বর চাহ্যাছিলে; আমি আপনা হইতেই তোমাকে চতুর্থ একটা বর 
দিতেছি; সেট এই যে, আজ হইতে তোমারি নামে এই ‘অয়’ প্রলিদ্ধি লাভ 
করিবে। লোকে এই অগ্নিকে “নচিকেতাগ্নি* বলিয়া আজ হইতে অবগত 
হউক, এই বর দিতেছি । আরও বলি,তুমি এই বিচিত্র রত্বময়ী “মালিকাণ্টী 
গ্রহণ কর। এই মালিকার আকারে, সংকর্শ্মের ফলস্বরূপ উত্তম! গতিবও নির্দেশ 
করিয়া দেওয়া আছে; তুমি সেই গতিলাভেও সমর্থ হইবে । এই অগ্রিষাগের , 
সম্পাদন-জনিত একটা বাঘক কর্মফলও উৎপন্ন হয়; তুমি খে ফলও পাইতে 
পারিবে । (ক্রমশঃ ) 
শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ব, এমৃএ। 





* শ্রতির এই স্থলচীর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শ্রুতিতে কথিত সমস্ত 
উপদেশগুলিই কর্ম-পক্ষে ও জান-পক্ষে -উভয় পক্ষেই বুঝিতে হইবে। ইন্দ্র 
. সবিতা, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে, অগ্রিতে ঘ্বৃতাদি ঢালিয়া টৈঘিক 
মন্ত্রযোগে যজ্ঞ হয়। ইহা কৃম্মীদিগের পক্ষে । আবার, এই সকল দেবতাকে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দেবতা বোধের পরিবর্তে, ইহাদিগকে এক চেতন ব্রহ্মবন্তুর স্বর্ূপের পরিচায়ক 
বিকাশরূপে বোধ করিয়া ;_ইহাদের কাহারই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও 
স্বতত্ত্র ক্রিয়া নাই এই বোধে-মন্ত্রগুলিকে ব্রহ্ম প্রতিপাদক মনে করিয়া যে ভাবনা 
বা! উপাসনা, ইহাও একই মন্ত্রে প্রদর্শিত আছে। ইহা জ্ঞানীদিগের পক্ষে। সায়ণ 
এবং শঙ্কর, বৈদিক অনেক মন্ত্রের উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মৎ্প্রণীত 
“উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থের ভিনথণ্ডে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 


ভাসপ্রণীত-স্বপ্পবাসবদত্তম্‌ 
কুশীলবগণ ( পুরুষ ) 
উদয্নন বৎসরাজ 
যৌগন্বরায়ণ প্রধান মন্ত্রী 
বসম্তক (বিদূষক) বিশ্বাসী নর্মমচিব 
কঞ্চুকী 
ব্রশ্মচারী বখ্সরাজ্যে বেদবিস্তার্থ 


প্রতীহারী ( মগধরাজের ) 
ষোদ্ধ্ব্ন ( মগধরাজ্ের ) 


[ নান্দীর পর স্ুত্রধারের প্রবেশ ] 
স্থত্রধার 17৮ রামের যে ছুটি ভূজের বর্ণ তরুণ অরুণ-দম। 
প্রদানিল যাহা আসব প্রিয়ারে গন্ধে স্থমনোরম ॥ 
বন্ধিত সদা গৌরব যার কমলার পরশনে। 
বসন্তরুচির সেই বাহুদুটি পালুক সভ্যঞ্জনে ॥ . 
মাননীয় সামাজিকগণকে এরূপ জানাচ্ছি। যা, আমি তৎপর হ'য়ে 
জানাতে যাচ্ছি, এমন সময় কি ষেন শব্দ শোনা যাচ্ছে! এর কারণ কি? 
দাড়াও দেখি। 
( নেপথ্যে ) ' 
মহাশয়ের! পথ ছেড়ে দিন--পথ ছেড়ে দিন_-পথ ছেড়ে দিন। 


৯২ i স্বরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 
সুত্রধার !--ও, বুৰেছি। | 
* আপন সাধন তরে. ভবছূঃখ তুলিবারে 
গিয়াছিল সবে যার! চলি তপোবনে, 
রাজকন্তাপরিজন ত্নিষ্কু যত তৃত্যগণ - 
বিদূরিছে ধৃষ্টভাবে এবে সাধুগণে। 


প্রথম অন্ক 
প্রথম দৃশ্ত 
স্থান__তপোবন 
[ যোদ্ধদ্বয়ের প্রবেশ ] 
যোদ্ধদ্বয় ।--মহাশয়ের!, পথ ছেড়ে দিন-_পথ ছেড়ে দিন--পথ ছেড়ে দিন। 
[ তারপর পরিক্রাজকবেশী যৌগন্ধরায়ণ ও আবস্তিকাবেশধারিণী 
বাসবদত্বার প্রবেশ ] ; 
যৌগন্ধরায়ণ 4 কাণ পাতিয়া ] এখানে কেন লোকসকল উৎসারিত হচ্ছে? * ' 
কে রে নীচ অবিনীত উদ্ধত কিন্কর | * 
নশ্বর এশ্বর্ধ্যমদে হইয়া মোহিত 
করিতেছ আদেশিয়! বিক্ব উৎপাদন? 
এ নহে গ্রাম_-এ ষে তপোবন ধাম। 
আশ্রমনিবাসী ধীর সাধকনিচয় 
সদা তুষ্ট ধারা রহে বন-জাত ফলে 
শঙ্কাহীন হয়ে হেথা করে অধিষ্ঠান। 
তাদের হৃদয়ে কেন আজ্ঞা দান করি, 
করিতেছ বৃথা এবে শঙ্কা উৎপাদন? 
বাসবদত্বা।--আধ্য ! কে এ সরিয়ে দিচ্ছে? 
যৌগন্ধরায়ণ।--আধ্যে! যে ধর্ম হ'তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুছে। 
বাসব্দত্তা ।__আধ্য ! আমি তা’ জিজ্ঞাসা করছি না। আমি দ্িজ্ঞাসা করুছি 
আমিও কি তাহলে বিতাড়িত হব? 


৩ ॥ ‘ 
ওয় সংখ্যা ] ভাসপ্রণীততপরবাসদতম্‌ 2. তি ও 
যৌগন্ধরায়ণ না অবিজ্ঞাত দেবতারাও এইভারে অমন্মানিত হায় 
থাকেন। 
বাসবদত্তা।-_আধ্য ! পরিশ্রমে তেমন কষ্ট দিচ্ছে না, যেমন এই অপমানে 
কষ্ট দিচ্ছে। রর 
যৌগন্ধরায়ণ।__আর্য্যে! আপনি পূর্বে ইহা অনুভব করেছেন এবং এখন 
ইচ্ছা কঃরে ইহা ত্যাগ করেছেন। এ বিষষয আপনার চিন্তা করুবার কোন 
প্রয়োজন নাই। কারণ-- 
আগে তব মিলেছিল বস্তু অভিমত 
পূরিবে বাসনা পুনঃ স্বামীর বিজযে, 
কালবশে ভাগ্যচক্র চলে অবিরত 
চক্রনেমিসম সদা ঘুরণিত হয়ে 
যোদ্দবয়।__মহাঁশয়ের।, সরে যান--সরে যান। 
| [ কঞ্চুকীর প্রবেশ ] 
কঞ্চুকী।__সংভাষক ! না, না, লোকসকলকে সরিষে দিও না। দেখ__ 
= করোনা এমত কোন কাৰ্য্য অনুষ্ঠান 
লোকে যাহে নৃপতির অপযশ রয়ূ, 
মনস্বী তাপস করে বনেতে আশ্রয় 
বিধেয় নহে গো তথা পরুষবিধান । 
7৪ 
[নিক্ান্ত ] 
যা 1_অহো, ইহার আকৃতি দেখে ইহাকে বেশ জানবান্‌ ও বিবেচক 
মনে হচ্ছে । , বংসে! এস আমরা এর কাছে যাই। 
' বাসবদত্া। _বেশ ত, চলুন। 
বৌগন্ধরায়ণ ।-_(নিকটে ষাইয়া) মহাশয় ! কেন লোকসকলকে সরিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে? 
 কাঞ্চুকীয়।--ওহে তপস্থিন্‌! 
.যৌগন্ধরায়ণ।-_( আত্মগৃত ) তপশ্থিন্‌ সম্বোধনটা বিশেষ সম্মানজনক | কিন্ত এটা 
অপরিচিত বলে আমার মনে বেশ ভাল লাগছে না । 


৯৪ রঃ স্থরভারতী | [ ১ম বৰ্ষ 
কঞ্চুকী ।--মহাশয় | গুমুন ৷ ইনি আমাদের মহারাজ দর্শকের ভগিনী ৷ 
গুরুজনের] একে পদ্মাবতী বলে ডাকেন। ইনি আশ্রমবাসী বিধবা 
রাজমাতাকে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর অচ্ুমৃতি নিয়ে খাজগৃহে ফিরে 
যাবেন। আজ এই আশ্রমে থাকৃতে চান? অতএব আপনারা 
দর্ভ, পুষ্প, তীর্থোদক, সমিধনিচয় 
লউন অরণ্য হ'তে তপোধন ষত, 
তাপসের ধর্শ্মপীড়া অভিমত নয়, 
ধর্মপ্রাণ নৃপজার ইহা কুলত্রত । 


যৌগন্ধরায়ণ ।-(স্বগত) তাই দেখছি। ইনি সেই পদ্মাবতী নামে মগধরাজের 
কন্তা। একেই পুম্পকভদ্র প্রভৃতি ভবিশ্যদ্বক্তারা আমাদের রাজার রাণী 
হবেন বলেছেন। তারপর 
বিদ্বেষ, সম্মান আর্দি এ মর জগতে 
সঙ্কল্পই সবাকার উদ্তবকারণ, 
হউন ইনিই ভর্তুদারা মোব মতে, 
তেই এর সনে ঘন সহস্ববন্ধন। 
বাসবদত্তা ।_-(শ্বগত) ইনি রাজার কন্তা শুনে এর প্রতি আমার ভঙ্দীম্েহ 
জন্মাচ্ছে। 
(সপরিবারে পদ্মাবতী ও দাসীর প্রবেশ ) 
আস্থন, আস্থন রাঁজকন্তে, এই আশ্রমে প্রবেশ করুন। 
( উপবিষ্টা তাপসীর প্রবেশ ) 
তাপসী ।-_রাজকন্তার শুভাগমন হোক্‌। 
বাসবদতা ।-(স্বগত) ইনি সেই রাজকন্তা ৷ এর আকুতি দেখে বড় মাহুষের 
মেয়ে বলেই মনে হয়। | 
পদ্মাবতী ।৷--_আৰ্ধ্যে! আপনাকে বন্দনা করি। 
তাপসী ৷--চিরজীবী হও । প্রবেশ কর বৎসে! প্রবেশ কর। অতিথিজনের 
পক্ষে তপোবন সকল নিজের গৃহের মতন । 
পদ্মাবতী ।__সে ত ঠিক্‌ সে ত ঠিক্‌ মা, আঁমি এখানে বেশ ্বচ্ছন্দে আছি। 
আপনার এই সম্মানজনক কথায় আমি খুব বাধিত হয়েছি। 


৩য় সংখ্যা | ভাসপ্রণীত-্বপ্নবাসবদত্তম্‌ নর ৯৫ 


বাসবদত্া (গত) এর আক্কতিটি শুধু সুন্দর নয়, কথাগুলিও অতি মধুর । 
তাপসী ।__কল্যাণি! ভন্রমুখের এই কন্াঁটির পাণিগ্রহণ *কোন ব্লাগাই 
করছেন না 4 
পরিচারিকা ৷--প্রস্থোত নামে উজ্জ্য়িনীর এক রাজা আছেন। তিনি তার 
পুত্রের জন্য এক দূত পাঠিয়েছেন । ণ 
বাসবদত্বা।-_-(আত্মগত) বেশ, বেশ, এখন ইনি আমার আত্মীয় হয়ে পড়লেন। 
তাপসী ।--এর যা আকুতি তা’ সন্মান কর্বার মতনই । ছুটি রাজবংশই খুব 
বড় বলেই শুনি। 
পদ্মাবতী ।__মহাশয়, আপনি কি কোন মুনিজনকে দেখেছেন, ধাহার অভীষ্ট 
প্রদান করে আমি ধন্য হব। অনুগ্রহ করুবেন। তাপসগণকে নিমন্ত্রণ 
করে জিজ্ঞাসা করুন--তারা কি চান। আর জানিয়ে দেবেন--তাদের 
মনোরথ পূর্ণ হবে। , [ 
কঞ্চকী।_-আপনার যা ইচ্ছা। ওহে আশ্রমবাসী তপস্বিগণ! আপনারা 
শুচ্ুন। এই মহামান্ত মগধরাজকন্তা এই অভ্যর্থনায় গ্রীতা হয়ে 
কর্তব্যবোধে আপনাদের নিমন্ত্রণ করুছেন। 
কাহার কলশ চাই কোন্‌ জন চাহে 
তার বসন ঈপ্সিত ? অধ্যয়ন শেষে 
গুরুদেয় অর্থে বল কার প্রয়োজন ? 
মনোরম প্রিয় সদা ধশ্ম নৃপন্দার, 
মুনির প্রসাদ লাভ কাময়ে সে জন; 
যাহার যা হৃদয়ের আছে অভিলাষ 
আজই মিলিবে তাহা বল প্রকাশিয!। 
. যৌগন্ধরায়ণ।-_-অঁহো, একটা উপায় দেখতে পেয়েছি। ১০৪ 
প্রার্থী। 
পদ্মাবতী ।-_ভাগ্যক্রমেই আমার 'তপোবনে আসা সফল হলো । 
তাপসী ৷এই আশ্রমের তাপসগণ সকলেই নিজ ০ অবস্থায় সন্তষ্ট। ইনি 
নিশ্চয়ই আগন্তক হবেন 
কঞ্চুকী ।--ওহে, তোমার কি অভিলাষ? 


। \ 
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যৌগস্ধরায়ণ।__ইনি আমার ভগ্নী । এঁর স্বামী বিদেশে গেছেন। আমার 
ইচ্ছা-_-আূপনি কিছুকাল এর তন্বাবধান করেন। কারণ_ - 
চাহি নাহি ধন, ভোগ, বস্তু, অলঙ্কার, 
_ জীবিকার হেতু নহে কষায়-ধারণু 
ধর্শে রত মন সদ! নৃপতনয়ার, 
ভগ্নীর করিতে ক্ষম চরিত্ররক্ষণ। 
বাসবদত্বা।-আমি দেখ ছি-_আধ্য-যৌগন্ধরা়ণ আমাকে এখানে রাখতে 
চাচ্ছেন! যা হোক, তিনি বিচার না করে কিছুই কর্বেন না। 
কঞ্ঠুকী ।_-রাজকন্তে| এ বড় কঠিন অন্রোধ। কেমন করে বক্ষে করি। 
- কারণ 
বিভব, পরাণ, আর তপস্তার আশ্রয় প্রদান। 
এ তিন স্থকর ভবে--নহে কতু স্াস পরিত্রাণ ॥ 
পদ্মাবতী আৰ্ধ্য, কার কিবা চাই বস্তু প্রথমেতে 
করি উদ্ঘোষণ, যুক্ত কভু নহে এবে 
তার বিচারণা। অনুষ্ঠান কর যাহা 
বলে এই জন । , 
কঞ্চুকী ।--ষোগ্য এই বাক্য তব । 
পরিচারিকা ।_-সত্যবাদিনী রাজ্রকন্যা দীৰ্ঘজীবী হউন। 
তাপসী ।--বংসে! চিরজীবী হও । 
কঞ্চকী ৷--ইা আধ্যে] তাই, (নিকটে যাইযা) মাননীয়া রাজকুমারী আপনার 
ভগ্নিনীর তত্বাবধানের ভার লইবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন । 
যৌগন্ধরায়ণ ।-__বাজকন্া কর্তৃক অন্ুগৃহীত হলাম। বসে! পূজনীয় এর 
কাছে যাও । 
বাসবদভা।--(আত্মগত) উপায় কি? মন্দভীগিনী আমি এই যাচ্ছি। 
পদ্মাবতী ।--বেশ, বেশ, ইনি এখন আমার আত্মীয় হ'য়ে পড়লেন । 
তাপসী ।--ষেরূপ এর আকৃতি__তাতে একে রাজকন্যা বলেই মনে হচ্ছে। 
পরিচারিকা।__আর্ধ্যা ঠিকই বলেছেন। আমারও মনে হয় ইনি একসমষ 
স্থখের মুখ দেখেছিলেন । 


৩ষ সংখ্যা] ভাসপ্রশীত-্বপ্রবাসবদত্বম্‌ Ke ৯৭ 


*যৌগন্ধরাষণ 1 (আত্মগত) আঃ, অর্ধেক ভার কমে গেল। ,মস্ত্িগণেব সহিত 
যা পরামর্শ হয়েছিল তাই হল" তারপর মহারাজ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হ’লে, যখন আমি মাননীয়া বাসবদত্তাকে নিষে যাব, তখন মাননীয়া মগধ- 
রাজপুল্রীই আমার জামীন হবেন। বাসব্দত্তার চরিত্রে যে কলম্কম্পর্শ হয় 
নাই এবিষযে তিনিই সাক্ষী । -কারণ-_ 

রাজবাণী হবে পবে দেবী পদ্মাবতী 
প্রথমে ঘটিবে ঝলে বিপদ নিচয় ; 
কবেছি একাজ সিদ্ধে স্থাপিয়া প্রতীতি, 
পরীক্ষিত সিদ্ধ বাক্য বিধিসম হয । 
[ত্রহ্মচারীর প্রবেশ] ' 

ব্রহ্মচারী | _-(উর্দে দৃষ্টিপাত কবিয়া) মধ্যাহ্কাল উপস্থিত। বড় ক্লান্ত হ 
পড়েছি । কোথা বিশ্রাম করি ! (ভ্রমণ করিষা) হা, দেখতে জরা | 
চাবিদিকে তপোবন বলে মনে হচ্ছে। কাবণ__ 

হবিণ বিশ্দ্ধ সদা ভয়হীনচিতে 

ভ্রমে হেথা অস্থক্ষণ ; যত বিটগীতে , 

শোভে নবপুস্পফল ; মুনিধন গাভী 

- ঘনকৃষ্ণৱনশ্যাম ; অকুষ্ট সবই 

ক্ষেত্র পড়ি. চৌদিকে ; এষে তপন্তার বন 

কি সংশয় তাহে? ধৃমাক্িত সরোবন। 
বেশ, আমি প্রবেশ করি | (প্রবেশ করিষা) ওহে, এই লোকটিব উপস্থিতি 
আশ্রমবিরুদ্ধ। (অন্কদিকে দেখিয়া) অথব। তাপনগণও এখানে বর্তমান । 
অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ কবি। অয] স্ত্রীলোক ষে! 

কঞ্কী 1 নিঃসস্কোচেই প্রবেশ করুন। আশ্রমে রি প্রবেশের অধিকাৰ 

| আছে। 

বাসবদত্া ।_আঃ। 

পদ্মাবতী ।--ওঃ£ এই মাননীয় মহিলাটী পরপুরুষের দর্শন পরিহার করুছেন। 
ঠিক, আমাব হাতে সমপ্পিতা এই নারীকে নযত্বে রক্ষা "করিতে হইবে । 

কঞ্চকী।_-আমরা আগে এসেছি! অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন । 

ত 
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ব্রহ্মচারী 1-(জলগ্রান করিয়া) হা, হা, আমার শ্রম দূর হলো। 

যৌগুন্ধরায়ণ ]--মহাশয়, আপনি কোথা হতে আম্‌ছেন? কোথায বা যেতে । 
চান? থাকেনই বা কোথায় ? 

ব্র্মচারী ।-_তবে শুনুন মহাশয় ! আমি রাজগৃহ হ'তে আস্ছি। বংসরাজ্যে 
লাবাণক নামে এক গ্রাম আছে।' ব্দবিষ্ঠায় পারদশিতা লাভ ক্রুবার 
জন্ত আমি সেখানে বাস করুছিলাম। 

বাসবদত্া ।-_(আত্মগত) হায়, লাবাণক নামে | লাবাণক শব্দ উচ্চারণ করাঁষ 
আমার দুঃখ যেন নতুন হয়ে উঠলো। 

যৌগন্ধরায়ণ।-_-আপনার পড়াশুনা কি শেষ হয়েছে? 

ব্রহ্মচারী না, না, এখন শেষ হয়নি 

যৌগন্ধরায়ণ | - যদি বিদ্াই শেষ হ’লোঁ না, তবে ফিরে এলেন কেন? 

ব্রহ্মচারী ।-_ সেখানে এক ভীষণ দুর্ঘটনা! ঘটেছে । 

যৌগন্বরায়ণ ।--কি রকম? 

ব্রহ্মচারী ।-_সেখানে উদয়ন নামে এক রাজা আছেন। ' 

যৌগন্ধরারণ।-_-আমরা মাননীয উদয়নের কথা শুনেছি । তাঁর কি হযেছে ?.. " 

্দ্মচারী ।-_তীর স্ত্রীর নাম বাসবদত্তা। তিনি অবস্তিরাজের কন্তা। রাজা 
পত্বীকে খুব ভালবাস্তেন। 

যৌগন্ধরায়ণ।-_হুতে.পারে। তারপর? তারপর ? 

্রক্মচাবী ।--তারপর, রাজ! যখন একদিন মৃগঘা করুতে গিম়াছিলেন, তখন গ্রামে 
আগুন লাগে এবং সেই সঙ্গে তিনি পুড়ে মরেন। 

"বাসবদত্তা।__(আত্মগত) মিথ্যা, একথা মিথ্যা । হতভাগিনী আমি বেচে আছি। 

যৌগন্ধরায়ণ।_-তারপর ? তারপর ? 

ব্রহ্মচারী ।- তারপর, যৌগ্ধরায়ণ নামে তার এক মন্ত্রী তাকে বীচাবার জয় 
সেই আগুনে ঝাপ দিলেন। 1 

যৌগন্ধরায়ণ।__সভ্য সত্যই কি ঝাপ দিলেন? তারপর? তারপর? | 

ব্রহ্মচারী | - তারপর, রাজা ফিরে এলেন । সব ঘটনা শুনে তাঁদের বিয়োগ 
জন্য দুঃখ সহ করতে না পেরে সেই আগুনেই প্রাণ পরিত্যাগ কর্বার 
ইচ্ছা করলেন । কিন্তু তার মন্ত্রীরা অনেক কষ্টে ধরে রাখলেন । 


ওয় সংখ্যা ] ভাসপ্রণীত-স্বপ্নবাসবদত্তম্‌ Fe ৯৯ 
বাসবদত্তা।-_-(আত্মগত) জানি-_জানি স্বামী আমায় কত ভালবাসেন । 


- যৌগন্ধরায়ণ।-_.তারপর? তারপর? 
ব্রহ্মচারী ।--তারপর রাণী যে সব গহনা পরতেন, দধাবশিষ্ট রি সব গহনা 
বুকে নিয়ে মুচ্ছিত হলেন ৮ 
সকলে ।-হায় | হায়! 


বাসবদত্বা।--(স্বগত) এতদিনে আৰ্য্য যৌগন্ধরায়ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। 
পরিচারিকা ।-_রাজপুত্রি! ইনি কাদছেন। 
পদ্মাবতী ৷ - বোধ হয় কোম্লহদয়া হবেন । 
যৌগন্ধবা়ণ ।- নিশ্চয়, নিশ্চয় । আমার ভগিনীর হৃদয়টি স্বভাবতই কোমল। 
তারপর ? তারপর ? 
্রশ্মচারী ।_-তারপর আস্তে আন্তে সংজ্ঞা ফিরে এলো । 
পদ্মাবতী ।__ভাগ্যক্রমেই তিনি জীবিত আছেন। তিনি মুচ্ছণা গেলেন শুনে 
আমার আর প্রাণে কিচ্ছু নেই । 
._ বৌগম্বরায়ণ।--তারপর? তারপর? 
ব্রহ্মচারী ।--তারপর সেই রাজা মাঁটীতে গড়ানব দরুণ ধূলিধূসরিত হ'য়ে সহসা 
উঠে--“হা বাঁসবদদত্তে ! হা অবস্তিরাজ্জপুত্রি ! হা প্রিয়ে ! হা প্রিয়শিল্কে 1” 
-_বলে বন্ুপ্রকারে বিলাপ করুতে লাগলেন। অধিক কি।-_ 
নহে কভু চক্রবাক এমত অধীর 
আপন প্রিয়ার শোকে ; কিংবা কোন স্ত্রীর 
বিয়োগবিধুর কামী জন; ধন্য নারী 
লোকে সেই নিজগুণে পতিমনোহারী ; 
মৃতা নহে এবে রাণী অনলদহনে 
সতত অমৃতা রহে পতির স্মরণে । 


" যৌগন্ধরায়ণ ৷--তারপর মহাশয়! তাকে প্রকৃতিস্থ কর্বার জন্য কোন মন্ত্রীই 
কি চেষ্টা করেন নি? 


ব্রহ্মচারী |-হা, রুমগান্‌ নামে মন্ত্রীটা Us Sle ld 
করছেন! তিনি-_ 
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‘রাজার সদৃশ নদা আহারে বিরত, 
* ০ সতত রোদনে ক্ষাম বদন কমল; 
সংস্কারহীন দেহ বহে অবিরত, 
নৃপের সেবায় কাটে সময় সকলু। 
যদি ত্যজে নরপতি আপন পরাণ । 
জীবন তখনি দিবে ভক্ত রুম্বান্‌ ॥ 
বাসবদত্তা | -(ঘ্বগত) সৌভাগ্যক্ৰমে আধ্যপুত্রের ভার ভাল হাতেই পড়েছে। 
যৌগন্ধরায়ণ ।__(আত্মগত) অহ! রুমানের ঘাড়ে মস্ত বড় একটা ভার 
পড়েছে । কারণ = 
নহে এই ভার মোর বিরামবিহীন, 
কিন্তু তার শ্রম সদা চলে অবিরাম) 
নৃপতি সতত রহে যাহার অধীন, 
অসম্পূর্ণ নাহি হয় তার মনস্কাম 1৯ 
(প্রকাশে) মহাশয়, এখন কি রাজা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন? ৃ 
তা’ এখন জানি না। “এখানে তার সঙ্গে হাস্ত করেছি, এখানে তার সঙ্গে" 
আলাপ করেছি, এখানে তার সঙ্গে বসেছি, এখানে তার উপর রাগ 
করেছি, এখানে তার সঙ্গে ঘুমিয়েছি ।»-_এক্সপভাবে রাজা যখন 
কাদ্‌ছিলেন, অমাত্যগণ তখন বিশেষ ষত্ব করে তাকে গ্রাম হতে 
সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাজার প্রস্থানে চন্ত্রতারকাবিহীন আকাশের 
মত গ্রামটি নিশ্ীভ হয়ে গেল। তখন আমিও চলে এলুম। 
, তাপসী ।--নিশ্চয়ই তিনি গুণী রাজা, আগম্তকও ধার প্রশংসা করেন। 


পরিচারিকা 1 রাজকন্তে | অপর কোন নারীকে তিনি বিবাহ কর্বেন বলে রর 
মনে হয়? 


পদ্মাবতী 1--(আত্মগত) ও ঠিক আমার মনের কথাই জিজ্ঞাসা করেছে । 
ব্রহ্মচারী আমি আপনাদের দুজনের কাছ হ'তে বিদায় নিচ্ছি। 
উভয়ে |__শ্াস্থন! আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌। 

* মূলে আছে--“তন্মিন্‌ সর্বমধনীং হি যত্রাধীনো নরাধিপঃ” অর্থাৎ নরপতি 
ধাহার অধীন সমগ্র রাষ্ট্রের হিতাহিত তাহার উপর নির্ভর করে।__সম্পাদক। 
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.বহ্ষচারী ।-তথাস্ত । , *  [লিক্ষান্ত ] 
যৌগন্ধরায়ণ।__আমিও ভর্তৃদারিকার অঙ্গুমতি নিয়ে যেতে ইচ্ছ) করি। , 
কঞ্ুকী ।--ইনি' আপনার অহ্থমতি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেন। 

পদ্মাবতী ।--মহাশয়, আপনি, না থাকলে আপনার ভগ্নী উৎকন্ঠিত! হবেন। 
যৌগন্ধরায়ণ।-_সাধুজনের হাতে পড়েছেন। এজ্জন্ত উৎকঠ্ঠিতা হবেন না। 
( কঞ্চুকীকে দেখিয়া) আমরা এখন চন্তুম্‌। 

কঞ্চকী ।--আহ্থন্‌ আবার যেন দর্শন পাই। 

॥ যৌগন্ধরায়ণ ।-_তথান্ত। [ নিক্ান্ত ] 

কঞ্চুকী।__এখন ভিতরে প্রবেশ করুবার সময়! 

পদ্মাবতী ।--আধ্যে ! আপনাকে বন্দনা করি। 

তাপসী ।_-ব্ংসে! অন্ুবপ স্বামী লাভ কর) 

বাদব্দতা|_মার্য্ে! আমিও বন্দনা করি। 

তাপসী ।-__তুমিও অচিরে তোমার স্বামীর সহিত মিলিত! হও। 

বাসবদত্তা ।__অস্থগৃহীতা হলাম। 


"* কঞ্চুকী।_ এখন আহ্থন। এদিকে এদিকে আর্যে। এখন - 


নীড়ে ফিরে পাখী; সলিলেতে মুনিগণ 
করিছে গাহন; সন্ধুক্ষিত হুতাশন 
শোভে চারিদিকে ; ধূমে ব্যাপ্ত সারাঁবন। 
দূর হ'তে ভ্রষ্ট রবি সংবরি কিরণ 
পশিতেছে ধীরে ধীরে অস্তাচল-শিরে । 
[ সকলের প্রস্থান ] 
শ্রিশিবশস্কর শাস্ত্রী 


* দর্শন ও দার্শনিক 


(১1 সক্রেটিস) ' 


আমরা অনেক দিন হইতেই বাঙ্গলাদেশের সাধারণ পাঠকপাঠিকার 
জন্ত বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্য দেশীয় কতিপষ প্রসিদ্ধ দার্শনিকের দর্শন 
আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম। কেননা এই বর্তমান 
বিশ্বসাহিত্যের যুগে, বাঙ্গলার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চায় পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষিগণেব 
প্রায়শই উল্লেখ থাকে। তাহাদের সকলের সম্বন্ধে বাঙ্গলার সাধারণ 
পাঠকপাঠিকার--বিশেষতঃ যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ-_তাহাদের 
জ্ঞান অতি অল্প। বৈজ্ঞানিকদের সন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু দার্শনিকসম্বন্ধে আঙ্গ পর্ধ্যন্ত বাদল! ভাষায় অতি অল্প পুস্তকই 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক উইল ডুরান্ট, (Will Durant) এর * 
“The Story of Philosophy” গ্রস্থেব অনুকরণে লামরা আমাদিগেব 
প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করিব | Wil! Durant দর্শনকে দার্শনিকের গণ্ডী 
হইতে উদ্ধার করিযা সর্বসাধারণের উপভোগ্য করার জন্য গল্পচ্ছলে দর্শনের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ 
করিয়া তিনি গল্পগুলি আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা, অনেক 
স্থলেই দার্শনিকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে, তাহার দর্শনের 
মূলস্থত্রের সন্ধান পাওযা যায়। আমরাও সেই পদ্থা অবলম্বন করিয়াছি। 

গল্পগুলির ভাষা যথাসম্ভব সরল করার চেষ্টা করা হইয়াছে। জটিল” ' 
দার্শনিক তত্বগুলি অন্যভাষায় সহজভাবে রূপান্তরিত করা কিরূপ কঠিন ব্যাপাঁব, 
তাহা সকলেই বুঝিতে পাবেন। সেইজন্য অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া 
প্রত্যেক দর্শনের মূল বিষষণ্ডলি পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। সমালোচনা না করিয়া প্রত্যেক দার্শনিকের নিজস্ব মৃত যথাসম্ভব 
তাহার*নিজের দিক্‌ (9:8709012.) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে 
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প্রত্যেক দার্শনিক “সম্বন্ধে যতটুকু দেওয়া হইবে, তাহাতে তাহাদের দর্শন 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি ! 

গ্রীস দেশই পাশ্চাত্য দর্শনের জন্মভূমি । স্থতরাং প্রথমেই আমরা 
প্রসিদ্ধ গ্রীকৃ-দার্শনিক সক্রেটিসের কাহিনী বলিব । 

ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা দেশ যেন ভূম্ধ্যসাগরের মধ্যে 
থাবা মেলিযা আছে। ইহাই শ্রীস্। তাহার দক্ষিণে রহ্যাছে সুপ্রসিদ্ধ 
দ্বীপ ক্রীট্‌। এই ক্রীট্‌ দ্বীপ হইতেই, খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২-০০ বৎসর পূর্বে 
গ্রীসই সর্বপ্রথমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক সমগ্র ইউরোপের জন্ত আহরণ 
করিয়া আনয়ন করে। পূর্বদিকে ঈদ্ধিয়ান সাগরের পরপারে এশিষা 
মাইনর- বর্তমানে শান্ত স্তন্প্রায় পড়িয়া আছে। কিন্তু এমন একদিন 
ছিল, যখন ইহা শিল্প, বাণিজ্য ও জ্ঞানের কেন্দ্রভূমিক্ূপে নিয়ত মুখরিত ছিল। 

গ্রীসের প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
স্থানে স্থানে পাহাড়, স্থানে স্থানে নদী, আবার স্থানে স্থানে সমুদ্রের 


-.: শাখাপ্রশাখা, দেশের ভিতর প্রবেশ করিব! দেশটিকে নানা নৈসগিক ভাগে 


বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। 

হাতার ছুই হাজার বংলর পূর্বে, আজকালকার মত রেল, স্টীমার, 
মোটরগাঁড়ী, এয়ারোপ্লেনের অস্তিত্ব ছিল না। তাই যাতায়াত অতি 
ছুঃসাধ্য ছিল বণিয়াই গ্রীন দেশে প্রাকৃতিক বিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেক 
অধিত্যক! কতকগুলি স্বাধীন স্বততাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল; প্রত্যেক জনপদ 
আপন আপন আধিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও ধশ্মক্ীবন গঠন করিয়াছিল। 
একটা বা দুইটা বড় বড় নগরী ছিল প্রত্যেক রাষ্ট্রের কেন্দ্র, আর তার 
চারিদিকে ছিল * পাহাড় পর্যন্ত-বিস্বৃত শত্তক্ষেত্র । প্রাচীন গ্রীসের নগর, 
রাষ্ট্রগুলি, প্রা সবই ছিল এই ধরণের । তাহার মধ্যে ছিল এটিকা অন্ততম | 
বিখ্যাত এথেদ্ন নগরী এই এটিকারই অন্তর্গত । 

এথেন্স নগরী গ্রীস দেশের বৃহত্তম নগরগুলির মধ্যে একেবারে পূর্বপ্রান্তে 
অবস্থিত । এই নগরীর মধ্য দিয়াই গ্রীসের অন্য*সমস্ত রাষ্ট্রীয় নগবগুলির 
এশিয়া-মাইনবের সঙ্গে আদান-প্রদান চলিত। ইহার একটা মুনোরম 


১০৪ ্ স্থরভারতী [১ম্ব্ষ 


বন্দরও ছিল। সেখানে অগণিত বাণিজ্যতবী সমুদ্রের বড়-বঞ্চা হইতে 
প্রাণ বুঁচাইবার জন্ত আশ্রয় লইতে পারিত। ইহার একটী নৌবহরও 
ছিল। অতি প্রাচীসকালেই এখেন্স নগরী সগগ্র গ্রীদেশের মধ্যে খুব 
প্রাধান্য লাভ করে। তারপর বখন খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯০-৪৭০ শতাব্দীতে 
এথেন্স ও স্পা্ট৭ উভধে মিলিয়া পারস্য সমাট্‌ “ ডেরিষাস্‌ ও জেবেক্সেসের 
আক্রমণ হইতে সমগ্র গ্রীসকে রক্ষা করে, তখন এথেন্সেব সম্মান আরও 
বাড়িয়া যায়। নূতন বিজয়গর্বের গর্বিত এথেন্স মাপন নৌবহর বাণিজ্য- 
বহরে পরিণত করিয়া সেই প্রাচীন যুগে পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্যের একটা 
প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিরাছিল। তাহার ফলে এখেদ্দে বিভিন্ন জাতির, 


বিভিন্ন ধৰ্ম্মে, বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের, বিভিন্ন বিচাব-বিভর্কের সঙ্ঘ্ষ 


ঘটিতে থাকে । এই জক্যর্য হইতেই তুলনা, সমালোচনা ও তত্ববিচাবের 
উৎপত্তি হয়। ক্রমে এথেন্স সমগ্র গ্রীসদেশে দর্শন, বিজ্ঞান, অন্বশান্ত্র ও 


জ্যোতির্কিগ্াচর্চার প্রধান কেন্দ্র হইযা উঠে। 
এই এথেন্স নগরীতেই খৃঃ পৃঃ ৪৬৯ অন্দে বিখ্যাত দার্শনিক সক্কেটিস্‌ 


জন্মগ্রহণ করেন। জক্রেটিসের পিত! ছিলেন সপ্রনিস্কাস্‌ নামক একজন '-" 


ভাস্কর (3০210191)। সক্রেটিসের চেহারা তেমন স্ত্রী, ছিল না। তাহার 
যে প্রস্তরমৃর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, 
টাক পড়া মাথা, মন্ত গোল মুখ, কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, আর গোঁফ দাঁড়িতে 
₹ সমাচ্ছন্জ বদনমগ্ডল। কিন্তু এই সৌন্দধ্যহীনতার ভিতর দিযা এমন একটা 
দযালু, সরল ও অনাড়ঘর জীবন ফুটিয়া উঠে, যাহ! আমাদিগকে আকর্ষণ ন। 
করিয়া পারে না। তাঁহার বাল্যজীবনের কথা কিছুই জানা যান না। 
তাহাকে আমরা পূর্ণবযস্বরূপে দেখি এথেন্সের রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে, 


সঙ্গে একদল যুবক । পথে ষাহাব সঙ্গে দেখা হর, তাহার সঙ্গেই জ্ঞানচ্চাষ - - 


প্রবৃত্ত হহঁতেছেন; পাখিব আর সমস্ত বিষয়েই উদাসীন । (এ যেন 


আমাদের নদীয়ার শ্রীগৌরাহ্গ ; পথে যাহার সঙ্গে দেখা হয, ভাহাঁকেই' 


হরিনাম বিলাইতেছেন !) ন! আছে পোষাকের প্রতি লক্ষ্য, না আছে 
আহার বিহারের প্রতি” দৃষ্টি। শুধুই জ্ঞান-চ্চা, আর জ্ঞান-চচ্চা। গৃহের 
প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই ছিল না, পারিবারিক জীবনও নেইজন্ত 


ওয় সংখ্যা] দর্শন ও দার্শনিক . Sot 
শান্তিময় ছিল না। অধিকাংশ সময়ই শিষ্যবৰ্গের সাহচর্য্যে কাটাইতেন। 
তাহার স্ত্রী জেস্তিপ, তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন,। 5 
সক্রেটিস্‌ নিজে যে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি এমন 
কিছু শিক্ষা দিয়া যান নাই, যাহাতে তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে। কিন্ত জ্ঞানীর যাহা! প্রকৃত লক্ষণ, তাহার, মধ্যে তাহাই 


' ছিল। তিনি জানিতেন, জ্ঞানই মনয্যজীবনের সবচেয়ে কাম্যবস্ত; আর 


সেই জ্ঞান শুধু বাহক জড়বন্তর জ্ঞান নহে, তাহা নিজ নিজ আত্মজ্ঞান। 
তাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ ছিল,_-“নিজ্েকে জান*।” আমরা ইচ্ছা করিলে 
বাহিরের লোককে ঠকাইতে পারি, কিন্তু নিজেকে ঠকাইতে পারি না; 
তাই আত্ম-প্রবঞ্চন! হইতে মুক্তি পাওয়াই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। 
তিনি লক্ষ্য করিলেন, এথেন্স, নগরীতে সোফিষ্ট, নামে একদল ভণ্ড অহঙ্কারী 
লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাহারা নিজেদের অত্যন্ত পণ্ডিত মনে করিয়া, 
অর্থবিনিময়ে যুবকবুনোর সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার স্বস্ব হস্তে তুলিয়া লইতেছে। 
তাহাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহারা 


: শর্শ, আচার, নীতি, সমাজ ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি ধরাবাধা বুলি 


আওড়াইতে শ্রিখিয়ান্ছ। কিন্তু কোনদিনই সেগুলি ভালভাবে বিচার 
করিয়া দেখে নাই। তাই তাহারা জানেনা, সেগুলিতে কত তুলব্রান্তি, 
কত অসামঞ্জস্ত রহিয়াছে । সক্রেটিস বুঝিতে পারিলেন, যদি সমাজকে 
প্রকৃত শিক্ষ! দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়, তবে প্রথমেই এই সমস্ত 
লোকের পাপ্ডিত্যাভিমান খর্ব করিতে হইবে । তাই হাটে, ঘাটে, মাঠে 


. যেখানে তাহার এইসশ্রেণীর লোকের সঙ্গে দেখা হইত, সেখানেই তিনি তাহাদের 


সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন । প্রথমে তিনি নিতাস্ত বিনীতভাবে, প্রক্কত 
ছাত্রের স্তায় প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিভেন। তারপর প্রশ্নোত্তর চলিতে চলিতে 


. উত্তরকারী নিজের বিস্তার অসারতা বুঝিয়া ক্রমেই এরূপ বিব্রত হইয়া! পড়িত যে, 


অবশেষে চতুদ্দিকে উপহাসকারী দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিত। ইহার ফলে একদিকে যেমন সক্রেটিসের শিল্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 
অন্তদ্দিকে তাহার শক্রসংখ্যাও অগণিত হুইয়া উঠিল। খুবকবৃন্দের উপর ক্রমেই 


£ Know thyself—Nosce te ipsum, 
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তাহার আধিপত্য বিস্তার হইতে লাগিল । তাহারা বুঝিল-_কি ভাল, কি মন্দ, 
কি ধর্ম, কি তু, প্রত্যেকেরই বিচার করিবার অধিকার আছে। বয়োবৃদ্ধের! 
কোন কাজ ভাল বলিলেই যে তাহা ভাল হইয়া গেল, এমন নহে। প্রকৃত 
ভাল কি, তাহা নিজে বিচার কারিয়া দেখিতে হইটুব। 

যুবকেরা ত তাহাই চায়! তাহারা গতাহ্গতিকভাবে যে প্রাচীন 
নীতি, ধৰ্ম্ম ও সমাজশাসন মানিয়া চলিবে, তাহাদের কাছে ইহা মোটেই 
বাঞ্চনীয় নহে। প্রাচীনত্ব হইতে মুক্তিলাভ করার আকাজ্ষা যৌবনের 
একটা প্রধান ধর্শ। গ্রীস্দেশে মুক্তির সেই বাণী প্রথম শুনাইলেন সক্রেটিস্‌। 
তাই যুবকবৃন্দ দলে দলে তাহার শিষ্য হইতে লাগিল। 

কিন্তু অস্তদিকে বৃদ্ধের প্রমাঁদ গণিলেন। তাহারা দেখিলেন, এই নৃতন 
শিক্ষার ফলে, ধে সংস্কার, যে শাসন, যে ধশ্ ভিত্তি করিয়া সমাজ টিকিযা আছে, 
যুবকগণ তাহা আর মানিতে চাহে না, তাহারা হায ! হায়! করিয়া! উঠিলেন 
চারিদিকে রব উঠিল, “সক্রেটিস সমাজ, নীতি, ধশ্ম, সব রসাতলে দিল, 
যুবকবৃন্দকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ কর ৷” 


কিন্তু সক্রেটিস্‌ ইহাতে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না.। মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে 


মুক্তি দেওয়ার জন্য যে মহাঁপুরুষের জন্ম, তাহার এই সমস্ত ব্যাপারে ভয় পাইলে 
চলিবে কেন? ভেল্ফীর (De!) দেবমন্দিরে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল--তদানীস্তন 
সমস্ত গ্রীসের মধ্যে সক্রেটিসই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তিনি জাঁনিতেন, তিনি 
কিছুই জানেন না, কিন্ত অপরে একথা জানিত না যে তাহারা কিছুই জানে না। 
তিনি ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়! বুঝিলেন, এইটুকুই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহাঁও বুঝিলেন, 
এখন হইতে তাহাকে আরও বেশী করিয়া লোকের বিচারবুদ্ধিকে সচেতন 
করিতে হইবে! পণ্ডিতন্মন্ত মুর্খ লোকগুলির বিস্তার মুখোস অপসারণ করিতে 
হইবে। . সেই জন্ত তাহার প্রতিপক্ষ দল ক্রমেই ষত বড় হইতে লাগিল, তিনিও 
তাহার বাণী ততই জোরের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। 


তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, জ্ঞানই ধর্শম ; অজ্ঞতাই পাপ। তাহার | 


মতে মানুষ যত পাপ করে, তাহা অজ্ঞত| ও কুসংস্কার বশতই করিয়া থাকে। 
অন্থায় বলিয়া বুঝিলে কৈহ অন্ায় কাজ করিতে পারে না। কাজেই জ্ঞানলাভ 
করাই মানুষের চরম ও পরম ধর্দ। যে জান শুধু মন্তিষ্বের জ্ঞান, যাহা 


এ 


ওয় সংখ্যা ] দর্শন ও দার্শনিক ‘ ১০৭ 
জীবনেব দৈনন্দিন ব্যাপারে কোন কাঞ্জেই লাগে না, তাহাকে সক্রেটিস জ্ঞান 
বলিয়াই স্বীকার করিতেন ন। | তাই তাহার মতে জ্ঞান ও ধর্মের, মধ্যে কোন 
পার্থক্য নাই। সেইজন্ত অজ্ঞতা ও অন্ধনংস্কার দূর করাই তাহার জীবনের 
প্রধান কর্ হইয়া দাড়াইয়াছ্লি। তিনি কুসংস্কীরসমাচ্ছন্ন তদানীন্তন রাজ্য- 
শাসন-প্রণালীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, এথেন্সে 
যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে শুধু সংখ্যার হিসাব। 
ইহাতেই তাহার বিদ্রোহিদল স্থযোগ পাইল। এখেন্সের তদানীন্তন গণতন্ত্র 
যুগযুগ সঞ্চিত বদ্ধমূল সংস্কার, আচার, ব্যবহার, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। যখন সক্রেটিস এগুলির মুলে কুঠারাঘাত করিলেন, তখন 
তিনি দেশদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাহার বিদ্রোহিদিল রার্জ- 
দরবারে তাহার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থ হইল। তাহার বড় অপরাধ, তিনি 
ঘুবকবৃন্দকে উচ্ছৃঙ্খল করিতেছেন, দেশের চিরাচরিত ধশ্মকে দূর করিয়া 
দিয়া নৃতন ধর্ম স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য-শাসন 
ধ্বংসেব পক্ষপাতী তিনি । 
:*.. বিচারসভা বসিল। তিনি আপন বক্তব্য নিভাঁকভাবে বলিষা গেলেন। 
কিন্তু যাহার! বাদী ভাহারাই যদি বিচার করিতে বসে, তখন 
বিচারের যে ফল হয়, এখানেও তাহাই হইল। বিচারসভার অধিকাংশের 
মতে 'তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন! এই অজ্ঞ গণতন্ত্রের বিচারের উপরে 
সক্রেটিসের আস্থা,ছিল না। ইহাদের নিকটে করুণা ভিক্ষা করিতে তিনি 
স্বণা বোধ* করিলেন। তিনি নির্ভাকভাবে বলিলেন, “আমি যে অপরাধ 
করিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ৷» তাহার 
এই বিদ্প বাক্যে জনসভা ক্ষেপিয়া উঠিল। একমাস পরে বিষাক্ত “হেমলক্‌” 
লতার রসপান করাইয| তাহাকে বধ করা হইবে তাহার প্রতি এই দণ্ডের বিধান 
. হইল। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । তখন তাহার বয়স প্রা ৭০ বৎসর | 
তাহার বন্ধুবর্গ তাহাব উদ্ধারের জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রক্ষিগণকে 
উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া তাহার পলায়নের স্থযোগ করিয়া দিলেন। 
কিন্ত তিনি সে স্থযোগ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, “আমি কি শেষ 
মুহূর্তে এই অন্যায় কাজ কবিয়া আমার জীবনের সমস্ত শিক্ষা নিক্ষল ক্রিয়া 
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দিব?” " জীবলেরু অবশিষ্ট দিন কয়টীও তিনি কারাগারে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে 
নানারূপ তততুলোচনায় কাটাইলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্লেটো “ফিডো” 
(78০) নামক “গ্রন্থে সেই দিনগুলির যে সমুজ্জপ বর্ণনা* দিয়া গিয়াছেন, 
ভাহা বড়ই দষগ্রাহী। তাঁহার জীবনের শেষ দিনটার যে চিত্রটী তিনি 
অদ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। এখনও যেন ভারতব্ষীয় 
কোনও প্রাচীন ধষির স্তায় তাহার সেই শেষ দিনের শান্ত সমাহিত মুষ্টি চোখের 
সন্মুখে ভাসিয়া উঠে। কাহারও বিরুদ্ধে ক্রোধ নাই, ক্ষোভ নাই, হাসন্তোজ্জ 
মুখ! এমন কি কারারক্ষী পর্য্যন্ত তাহার শান্ত মধুর চরিত্রে এতই মুগ্ধ যে, 
তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া, অশ্ররোধে অসমর্থ । শিষ্য ব! বন্ধুবান্ধবগণের ত 
কথাই নাই ! একা সক্রেটিসই স্থিব _অচঞ্চল | ক্রমে সুৰ্ধ্যদেব অন্তাচলাবলম্বী 
হইলেন। কারারক্ষী “হেমলকের” বিষাক্ত পাত্র আনিষা হাক্জির করিল । 
সক্রেটিস ধীর শান্তভাবে তাহা গ্রহণপূর্বাক অতি নিভর্খকভাবে সবটুকু 
পান করিয়া বলিলেন, “প্রার্থনা করি, আমার এই পরপারে যাত্রা যেন মঙ্গলময় 
হয়।” শিষ্যগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অনেকেই আর্তনাদ 
করিষা উঠিলেন। সক্রেটিম তাহাদিগকে মধুর শ্বরে তিরস্কার করিয়া শাস্ত. * 
করিজেন। তারপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলেন। কাররক্ষী তাহার আপাদ- 
মস্তক বস্তরাবৃত করিয়া দিল। ক্রমে পা হইতে আর্ত করিয়! তাহার অঙ্গ 
হিম ও অসাড় হইতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরে প্রহরী বন্ত্র উন্মোচন করিলে 
দেখা গেল, সব শেষ-_চোখে স্থির স্তন দৃষ্টি--সেই অতীত যুগে জ্ঞানের মহা- 
পূজারী সক্রেটিস, জ্ঞানের মন্দিরে এইরূপে আত্মবলি দিলেন-ৃত্যুর ভিতব 
দিয়া অন্নৃতত্ব লাভ করিলেন। 
j ( ক্ৰমশঃ ) 
শীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, এম এ .. 
শ্ীজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম এ 


পাণিনি-বাকরণ 
MEE 
গতবারে “পূর্বত্রাপসিদ্ধম” এই সুত্র লইয়া কতকটা আলোচন! করা 
হইয়াছে। এই সুত্রসম্বব্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্ত তাহা 
এখন বলিলে পাঠকের খৈর্ধ্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, তঙ্জন্ত যথাস্থানে এ বিষযে 
বিস্তৃত আলোচনা! করিব । 


পাণিনি ব্যাকরণের প্রথমেই অশ্ব ম্পব্দীল্সুস্পাসম্মম্‌ ও তাহার পরে 


১। অইউণ, 
২। খ৯কৃ 

৩। এও. 

৪1 এচ 

৫! হযষবরট 
৬। লণ * 

৭1 ঞেমডপনম্‌ 
৮1 ঝ ভ ঞ. 

৯। ঘটধষ, 


১০1, জনগভদ শ,্‌ 
১১। খফছঠথচট তব 


১২। কপ, 
১৩। শষণসর্ 
১৪। হল 


এই চতু্দ্শটা সুত্র পাওয়া যায়। এই স্ত্রগুলি মহৰ্ষি পাণিনি স্বীষ গ্রন্থে 


₹ উপনিবন্ধ করিলেও এইগুলি আচারের স্বরচিত সুত্র নহে। অই উপ্‌ 


হইতে হল্‌ পর্য্যন্ত চতুর্দশটা স্বত্ত মাহেশ্বর সুত্র বা*শিবস্থত্র নামে প্রসিদ্ধ । 
এইগুলি পাণিনি পূর্ববাচার্্যগরস্থ হইতে গ্রহণ করিযাছিলেন ইহা একবপ সূ্বববাদি- 
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সম্মত । “অথ শ্ব্দ[হুশাঁসনম্‌’” সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই স্থঙ্টী আচার্য্য 
পাণিনি প্রণীত নহে, কুন না ভাষ্যকার ভগবান্‌ পতঞ্চলি ‘ «বৃদ্ধিরাদৈচ* এই 
সুত্রে “অদেও, গুণঃ” প্রভৃতি স্ত্রের স্তায় মহ্ষি পাণিনি ববৃদ্ধি-শবটী পরে 
বসাইয়। “মাদৈজ, বৃন্ধিঃ”, না বপিয়! ‘ৃদ্ধিৱান্ৈজ’’ বলায় আলঙ্কারিকসম্মত 
বিধেয়াবিমর্শ দোষ ঘটিযাছে’ এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন মঙ্গলের জন্যই 
আচার্য্য সমৃদ্ধিবাচক বৃদ্ধি-শব্্টী শাস্ত্রের আর্দিতে প্রযুক্ত করিরাছেন। 
“ইদমেকমাচারধ্যস্ত মঙ্গলার্থং মৃদ্ততাম্‌। মাঙ্গলিক আচার্য! মহত: শাস্ত্রৌঘন্ত ' 
মঙ্গলার্থং বৃদ্ধিশবমাদিতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে। মঙ্গলাদীনি হি -শাঙ্জাণি প্রথন্তে 
বীরপুরুষকাণি ভবস্তি, আযুদ্মৎপুরুষকাণি চ, অধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা! যথা স্থ্যঃ 1৮ 
সুত্রটী কাত্যায়ন-বিয়চিত  বাঠিকও নহে, কেন না ভান্তকার “সিদ্ধে শব্দার্থ- 
সম্বন্ধে” এই বান্ডিকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্ধে বলিয়াছেন, “মাঙ্গলিক আচার্যো মহতঃ 
শান্ত্রৌঘস্ত নঙ্গনার্থং সিত্ধশব্দমাদিতঃ প্রযুঙ ক্রে” অর্থাৎ নিজের এবং অধ্যাপক ও 
অধ্যেতৃবর্গের শুডানুধ্যায়ী আচার্য্য বররুচি এই বিপুল' শাস্ত্ররাঁশির প্রথমে 
মঙ্গলের জন্তই সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহা হইতে বুঝা! যাইতেছে 
“সিদ্ধে শব্দার্থ-ন্বন্ধে” ইহাই বররুচির প্রথম বাতিক ।, ভট্রোজ্ির মতে “অধ '- 
শব্দামুশাসনম্‌” ইহা ভান্তকারের উক্তি-_ টু 

প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তয়ে ব্যাকরপন্ত বিষয়ং ভগবান্‌ ভাষ্কারঃ প্রাদর্শয়ং--অথ 
 শব্বাহশীসনম্‌ উতি। 

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যাহাতে ব্যাকরণশান্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন 
তঙ্ন্ত ভগবান্‌ ভাষ্যকার “অথ শবানুশাসনম্” রি বাক্যদ্বার! ব্যাকরণের 
বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন । 

মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি মঙ্গর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের 
ব্যাখ্যায় “অথ শবা্ুশাসনম্‌” এইটীকেৎ মহৰি পাণিনির সুত্র বলিয়া নির্দেশ :- 
করিয়াছেন_-তথাহি ভগবান্‌ পাণিনিরহ্থক্তিব প্রয়োজনম্‌ ‘অথ শব্দাফুশাসনম্‌! 
ইতি স্ত্রসন্দর্তম আরভত অর্থাৎ ভগবান্‌. পাণিনি ব্যাকরণ-অধ্যয়নের কোন 
প্রয়োজনের কথা না বলিয়াই অথ শব্ধান্থশাসনম্‌, প্রভৃতি সুত্রমমূহ আরক্ত 
করিয়াছেন । 

আবার সায়ণাচার্য্য তাহার খঞ্থেদের ভাস্কের উপোদ্ঘাতে “সিদ্ছে নথ 
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স্ব পূর্ববর্তী ‘রক্ষোহাগমলঘৃসন্দেহাঃ’ প্রভৃতি বাক্যগুরিফে বার্িক বলির 
বণিত করিয়াছেন। “তন্তৈতস্তু' ব্যাকরণস্ত শযো বর্ক্রচিন! 


বাত্তিকে দশিত৮-_রক্ষোহাগনলব্সন্দেহাঃ প্রয়োজনম্‌ ইতি । এতানি রক্ষা্দি- 
প্রয়োজনানি প্রয়োজনান্তরাণি চ মহাভায়ে পতঞ্জলিনা স্পষ্টীকৃতানি ৷? অর্থাৎ 
সেই ব্যাকরণের বিশিষ্ট প্রয়োজন বররুচি “রক্ষোহাগমলঘৃসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্৮ 
এই বান্টিকে বিকৃত করিয়াছেন। এই বরকুচিপরিগণিত রক্ষাপ্রভৃতি 
প্রয়োজন ও এতস্তিন্ন আর কতকগুলি প্রয়োজন মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে 
বিস্পষ্টক্ূপে বর্ণন করিয়াছেন । 

এ বিষয়ে আরও মতভেদ আছে । তবে সব মতগুলির পর্যালোচনা করিলে 
মনে হয় “অথ শব্দান্থশাসনম্” হইতে “হল্‌” পর্য্যন্ত স্ত্রগুলি পাণিনি ব্যাকরণের 
অন্তর্গত বটে, কিন্তু এগুলি মহৰ্ষি পাণিনির স্বরচিত নহে । পূর্বাচার্ধ্যের গ্রন্থ 
হইতে মহর্ষি এগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার স্থত্রের আরম্ভ “বৃদ্ধিরাদৈচ১, 
হইতে । ্ুত্্গরস্থগুলিতে সাধারণতঃ প্রথম সুত্রে অথ-শব্ধের পর কৃত্রের বিষয়- 
নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যেমন মীমাংসাশাস্ত্ের প্রথম সুত্র --অথাতে৷ 
- ধর্মজিন্ঞাসা, বেদীন্তের প্রথম স্বত্র-_অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, আপক্তস্বধর্মস্থত্রের 
প্রথম স্ুত্র-_-অথাতঃ সময়াচারিকান্‌ ধর্মান্‌ ব্যাখ্যান্তামঃ | স্থতরাং মনে হয় 
তখনকার দিনে ' ব্যাকরপমাত্রেরই প্রথম স্থত্র ছিল-_-অথ শব্দামুশাসনম্‌ ৷ 

অথ-শব্দেব অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভ। শব্ধান্থশাসন শব্দের অর্থ 
ব্যাকরণ। ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দের উপদেশ আছে বলিয়া__ইহাঁর নাম শব্দানু- 
শাসন। "এই নামটাই প্রাচীন নাম, পরে ব্যাকরণ এই নামের উদ্ভব হয়। 
ব্যাকরণশান্ত্রে শব্বগুলির বিনেষ (৪781556 ) করিয়া, প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগ 
করিয়া প্রদর্শন করা হয় বলিয়া! ইহার নাম ব্যাকরণ ব্যাকরণ শব্দটা পরবর্তী 
- হইলেও ব্যাক্বত কথাটা খুবই প্রাচীন, কেন নাঁউহা বেদেও দেখিতে পাওয়া 
যায়। যভুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীর সংহিতায় আছে-_ 

বাগ, বৈ পরাচ্যর্যারুতাবদত্তে দেবা ইন্দ্রমক্রবশ্লিমাং নো বাঁচং LE | 
সোহত্রবীৎ বরং বৃণৈ । মহং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহাতা ইতি । তন্মাদৈজত- 
বায়বঃ সহ গৃহতে । তামিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা 
বাগ, উদ্ধতে। 


~~ 


১১২ স্থুর্ডারতী . [ ১ম বধ 

ভট্টভাঙ্কর-ভাষ্যর[ বাগ বা ইত্যাদি ] পরাচী অপুনরুক্তরূপা অবিভক্তরূপ। 
পূৰ্বমব্কুং অড়িব্যর্ত্্রিগমৎ ধ্বনিমাত্রমেবোদচরং। অথ দেব। ইন্দ্রমক্রবন্_ 
ইমাং বাচং ব্যাকুরু বিভক্তরূপাং কুরু। ব্যত্যয়বিধেয়ং ব্যাকুৃতাং কুবিতি। 
সোহব্রবীদিত্যাদি। গতম্। তামিত্যাদি। উদ্দারবৃত্বিশ শব্দ ইতি পরমার্থ;ঃ। 
তাং বাচং ম্ধ্যতোহবক্রম্যান্রপ্রবিশ্ত ইন্দ্রো ব্যাকরোৎ ব্যাবৃভামকরোৎ। 
তম্মাদিয়ং ব্যাক্তা অস্মা ভিরুগ্যতে উচ্যতে । | 

সায়ণ-ভাম্ব । যেয়ং বৈদিকমন্ত্ররপা ‘বাক্‌’ স| পুবং 'পরাচী” সমুদ্রঘোষ- 
বদৈক্যক্ূপেণ দণ্ডায়মান, তস্তাং বাচ্যেতাবদেকং বাক্যং তস্মিন্‌ 
বাক্যেংপ্যেতাবদেকং পদং তকন্মিন্‌ পদেহপীয়ং প্রকৃত্রিয়ং প্রত্যয় ইত্যেবং- 
বিভজ্য সর্বতঃ করণং ব্যাকরণং তন্রহিতত্বাদব্যাকৃতৈবাবদৎ, প্রবৃত্তা। 
তামিন্ঞো মধ্যতোইবক্রম্য বাক্যপদাদিকপেণ তত্র তত্র বিচ্ছিদ্ধ বিভিন্নাং 
কৃতবান ৷ 

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বে বাক্‌ প্রক্কৃতি প্রত্যয় পদ বাক্যপ্রভৃতিতে 
বিভক্ত ছিল না। রথের ঘর্থর শব্দ, বাদ্যের নির্ঘোষ, সমুদ্রের গর্জজনপ্রভৃতির 
ন্যায় বাক্যসমষ্ট মিশ্রিত--একীভূত ছিল। 'দেবগণ ইনজ্দকে বলিলেন, ' 
আমাদের স্থবিধার জন্তু এই বাক্যকে প্ররুতি প্রত্যয় পদ ৰাক্যপ্ৰভৃতি বিভাগে 
বিভক্ত করিয়া দিন। ইন্দ্র সেই বাক্যের মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া পদ বাক্য- 
প্রভৃতি বিভিন্নরূপে বিভক্ত করিলেন। সেইন্জন্ত আমর1 এই বিভক্ত বাক্য 
ব্যবহার করিয়া থাকি। 

এইবারে শিবসুত্রসম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিব। সংস্কৃত বর্ণমালা প্রাচীন 
কাল হইতেই ছুইভাবে প্রচলিত। এক--ম আ ই ঈ প্রভৃতি প্রাচীন বর্ণ- 
সমায়ায়। ইহ! প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সমাদৃত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির, . 
উপর প্রতিষ্ঠিত আর এক অ ইউ প্রভৃতি শিবস্থত্ৰন্থ ক্রম। ইহা প্রচলিত" ' 
পাঠের স্তায় অত প্রাচীন না হইলেও প্রাচীন বটে এবং ইহাঁও বহুল পরিমাণে 
বিজ্ঞানসম্মত । বর্ণমালাসন্বন্ধে পৃথক্‌ প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা! করিব। 
এখানে কেবল শিবস্থত্রগুলির সাহায্যে কিরূপে সহজে অনেকগুলি বর্ণ বুঝান 
যায়, অর্থাৎ কিরূপে প্রত্যাহার নিষ্পন্ন করা হয় তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে । 

পণিনি বলিয়াছেন-__“হলজ্ত্যম্» ১/৩।৩ অর্থাৎ সুত্রপাঠ, ধাতুপাঠ প্রভৃতিতে 


1 


i 
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ওয় সংখ্যা পাণিনিব্যাকরণ . ) ১১৩ 


বে সকল আগম আদেশ প্রভৃতি, পঠিত হইয়াছে--তাহাদের অন্তিম 


*ব্য্নবর্ণ ইত হইবে। হল্‌ শব্দের অর্থ ব্যঞ্চনবর্ণ ধরির্্র লইকত হইব । 


সুতরাং অ ই উ ণ.এই সুত্রে ণ. ই খ ৯ কৃ সুত্রে, কৃ ইৎ, এ ও ড. সুত্রে ও. 
ইং, এ ও চ সুত্রে চ ইত, হ যন র ট্‌ ুত্রেটু ইৎ, লণ সুত্রে ণ ইং, কম ও 


- পন ম্‌ সুত্রে মৃ ইৎ, » ভ এ সুত্রে ঞ্‌ইৎ, ঘঢধষ্‌ সুত্মেষ ইৎ,জবগডদ 


শ.স্ত্রে শ.ইৎ, খফছঠথচট তব সুত্রে বই কপয় সুত্রে য় ইত, 
শষসর্ সুত্রে রুইৎ, ও হল্‌ সুত্রে ল্‌ ইৎ। এইরূপ অচ. প্রত্যয়ের চ্‌ ইত, 
ঘঞ্্‌ প্রত্যয়ের ঞ. ইত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । 

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণের মতে গত্যর্থক ই ধাতুর উত্তর কিগ, প্রত্যয় করিয়। 
ইৎ এই শব্দটা নিপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ যাহা! চলিয়া ষায়, থাকে না। 
এতি গচ্ছতীতি ইৎ। পাণিনির সময় শব্দটা এত প্রচলিত ছিল ষে পাণিনি 
ইহার কোন অর্থ নির্দেশের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। পরবর্তী 
বৈষাকরণগণ 'অপ্রয়োগীৎ, “ইৎ কৃতে, প্রভৃতি সুত্রদ্ধারা ইৎশব্ের অর্থ 
বুঝাইধাছেন। দ্বিতীয় স্থত্রটা মুগ্ববোধের । বোপদেব উহার বৃত্তি করিয়াছেন 
--কন্মৈচিৎ কাধ্যায় উচ্চাধ্যমাণো বর্ণ ইৎসংজঃ স্তাৎ। ভত্ত কার্যেহন্চ্চারঃ | 
অর্থাৎ কোন বিশেষ "কার্যের জন্য যে বর্ণের উচ্চারণ করা হয়, তাহাকে ইং 
বল! হয়। কাধ্যকালে কিন্ত এ বর্ণটী থাকে না। কোন কার্যবিশেষের 
সুচনা করিাই উহ! নিবৃত্ত হয়। যেমন আমরা অণ. প্রত্যয় বলি বটে, 


" কিন্ত প্রত্যয়টী অ। ণ্‌ টী ইৎ। অর্থাৎ ণ. বুঝাইয়। দেয় যে এ তদ্ধিত 


প্রত্যয় পরে" থাকিলে আদিম্বরের বৃদ্ধি হইবে, অথবা এ ক্প্রত্যয় পরে 
থাকিলে ধাতুর অস্তস্বর ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হইবে । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগুণের মতে ইতিশব্দের অপত্রংশ ইৎ। 


রি ইহার পর “আদদিরন্ত্যেন সহেতা”” ১1১1৭১ স্থত্রটী খাটিবে। কাটার অর্থ 
- যাহার ইৎ সংজ্ঞা হইয়াছে এক্সপ অস্ত্যবর্ণের সহিত আদি বর্ণ টী নিজের ( অর্থাৎ 


আদিবর্ণের ) ও মধ্যবত্তাঁ বর্ণগুলির গ্রাহক হইবে । একটা উদাহরণের সাহায্যে 
বিষয়টী পরিস্ফুট করা যাইতেছে । অই উ ণ_এই প্রথম শিবস্থত্রে হ্লস্ত্যম্‌ 
(১/৩৩ ) এই স্থত্র অনুসারে ণ্‌ এই বর্ণ টীর ইৎ সংজ্ঞা হইয়াছে । এখন অ এই 
বর্ণ টী ও ণ_এই ইত্মংজ্ঞক বর্ণ টা গ্রহণ করিলাম, ইহাদের মধ্যে অ কে আদতে 


A 


১১৪ ( স্থরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 


s 
রাধিলাম, প্‌ কে *অন্তে রাখিলাম এইভুবে অ ণ_এই শব্দটী পাওয়া গেল। 
এই-অণ_ বন্দিতে খ্ীদিবর্ণ অ ও মধ্যবর্তী বর্ণ ই উ বুঝিতে হইবে। এইক্কপ অচ. 
বলিতে_অ ই উ খ ৯ এ ও এ ও বুঝিতে হইবে, ইচ. বলিতে ই উখ ৯ এও 
এ ও বুঝিতে হইবে, য ণ্‌ বলিতে য, ব, র, ল নুঝিতে হইবে। হুল্‌ বলিতে 
হষ-ব রট্‌ এই সুত্রের হ হইতে হল্‌ সূত্রের হ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্যনবর্ণগুলিকে 
বুঝিতে হইবে । 

এ স্থলে নৈয়ায়িক দোষ ধরিবেন--প্রথমে হলন্ত্যম্‌ এই সুত্র অনুসারে সুত্রের 
অন্তিম ব্যঞ্রনবর্ণেব ইং সংজ্ঞ! হইবে, তবে ত আদিবন্ত্যেন সহেতা এই স্থত্র 
অনুসারে প্রত্যাহার গঠিত হইবে, তবে ত হল্‌ শব্দের অর্থ ব্যঞজনবর্ণ ইহ! আমরা 
স্থানিতে পারিব। আবার হল্‌ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলে তবে ত হলন্ত্যম্‌ 
এই সুত্র খাটাইয়া অন্তিম ব্যঞ্জনবর্ণের ইং সংজ্ঞা করিরা আদিবস্ত্েন সহেতা 
এই স্থা্র অন্সারে প্রত্যাহার গঠন করিতে পারিব। স্থতরাং দেখা যাইতেছে 
ইৎ সংজ্ঞ। প্রত্যাহাবের উপব নির্ভর করিতেছে, প্রত্যাহার আবার ইত্সংজ্ঞার 
উপর নির্ভর করিতেছে । ইহাকে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ বলে। যে সকল কাধ্য 
এইভাবে পবস্পর পরস্পরের উপর নির্ভব করে সে সকল কার্ধ্য কখনও সম্পর্শ 
হয় না। যদি কেহ বলে আমি যতক্ষণ না সাতার কাটিষ্তত শিখি ততক্ষণ জলে 
নামিব না, তাহা, হইলে তাহার জলেও নামা হইবে না, সাতারও শিখ। 
হইবে ন।। (ক্রমশঃ) 


শ্রক্ষিতীশচন্ত্র শশ্মা ' 


] 1 
| মহাঁভারত-প্রসঙ্গ £ ,. 


[৬তারকনাথ স্বতিরঘধন বিরচিত] { * . 


কলির সন্ধিক্ষণে শতপুত্রের জননী হইবার কামনায় সাধবী গান্ধারী বংশের 
দেবতা বেদব্যাস হইতে বরলাঁভ করত বর্ধাধিক কাল পর্যন্ত গর্ভক্লেশ স্বীকার 
করিলেন। সেই সময়ে বনবাঁসিনী পতির সহিত তপস্তাকারিণী কুন্তীদেবী 
পতির আদেশে, সেবায় পরিতুষ্ট গুরুদ্ভ মন্ত্প্রভাবে আহ্‌ৃত ধর্ম হইতে 
গর্ভধারণ করিষা তপোবনে ধাম্সিক সন্তান প্রসব করিলেন। হ্বর্গবাসী দেবতা 
হইতে কুরুরাজ্যের প্রজাগণের গৃহে গৃহে ধর্মরাজের জন্মঘোষণায় মঙ্গল শহ্খ- 
নিনাদ শ্রুত হইয়াছিল । রাজার জন্মে প্রজার উৎসব ভারতের চিরস্তন সাচার । 

জগঘ্বাসী শুনিল, মহারাজ পাওর দেবান্গৃহীত কুলজ্যেষ্ঠ রাজ্যাধিকারী 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিরাছে। পরিতৃপ্ত প্রজাগণের উদ্বেলিত আনন্দ্সাগর 
হন্তিনার রাজপ্রাসাদ প্লাবিত করিতে লাগিল! প্রজাগণের আনন্দ কোলাহল ও 
ললনাকুলের উতৎসবগীতি অদ্ধরাজেব গাঢ় অন্ধকারম্য় অস্তরমধ্যে প্রবেশের পণ্ন 
পাইল কি? 

ও পতিদেবতে গ্রাঙ্ধারি! কি করিলে মা! তোমাতে যে হিংসার 
সম্ভাবনাও করি নাই, এ আনন্দের দিনে সর্বসম্মত সুখের বাসরে কাহার 
প্রেবণায় কিসের দুঃখে তোমার চিত্ত ক্ু হইল? লোভের সহিত ক্ষোভের 
সম্বন্ধ নিয়ত। 

উৎপন্তিব্যতিক্রমে তপন্তার ব্যতিক্রম অনুমিত হইয়াছিল। অপাত্রে 
সম্পত্তির নিয়োগ বিপত্তিব পূর্বরূপ বলিয়া গণ্য হয়। লক্কবরা গান্ধারী 
সন্দেহাকুলচিত্তে মুনির বাণী বৃথা করিতে গিয়াছিলেন, সে অবিশ্বাসের ফলে 
* অবিশ্বাসী পুত্র পাইযা আমরণ প্রা্শ্চিত্তও করিয়াছিলেন । যাহাদের কাধ্যে 
ভ্রমপ্রমাদরহিত আর্ব বাক্যের অন্যথা হয়, তাহাদের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী । 

সত্রীজাতির ভাগ্য পতির পরিচয়ে প্রমাণিত হইয়া থাকে, ইহাই নিত্যকালেব 
মীমাংসা ; অনাধ্যদেশে জন্মফলে ভ্রাতৃপরিচয় ও পতির পরিচযে সাধ্বীর সম্মান 
রক্ষিত হয় নাই। শেষে পুত্রপরিচয়ের পূর্বে, হে গান্ধারি, তুমি অপরিচিতা 

হইলেই মঙ্গল হইত না কি? ক্রমশঃ 


জা 


1 


১,  জ্যোতিষ্-প্রসঙ্গ 
গত টত্িতপ্রবর তারকনাথ স্বৃতিরগ্রন মহাশছু প্রিখিত ] 
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১। বৃষ লয়ে জাতকের লগ্নে স্বক্ষেত্রে শুক্র ও তুঙ্গী চন্দ্র থাকায় আকার 
অপেক্ষারুত স্থল, চক্ষু, প্রশস্ত, মন ঝেশাকা এবং রবি মঙ্গলযুক্ত থাকায় হঠাৎ 
ক্রোদী, কামার্ত, মনের দমনে ইচ্ছা সত্বেও অনেক সময় অরুতকা্ধ্যতা, রাহ্যুক্ত 
থাকায় পরদারাঁভিরতি ও পণ্য্ত্রীসংসর্গ, পরনে” কর্তৃত্ব, বহু লোকের উপর 
প্রভুজ্জনোচিত ব্যবহার (চিরদিনের জন্ত ), বুধযোগে ধনের যোগ্য ব্যবহারে 


অসাধর্থ্য, বিবেচনার দোষে ও মনের ঝো'কে স্বার্থহানি, বাচালতা, বাক্পটুতা; ' 


কখনও বা সদ্দোষ বাক্যপ্রয়োগ--বাক্যে সরলত! আসিবে, চাঞ্চল্য থাকিবে। 
বহু লোক প্রতিষ্ঠান প্রবৃত্তি গ্রবলা । 

ধনাধিপতি বুধ লয়ে থাকায় অর্থাৎ হ্বগৃহের ছাদশে থাকায় ব্যয়ে ও আহারে 
ইচ্ছাযত্বেও অনেক সময়ে, উচ্ছৃত্খলতা থাকিবে । আয়াধিপতি মঙ্গলের সহিত 
একত্র থাকিলেও বুধ আয়াধিপের পূর্ববর্তী ও নীচনবাংশকে অতি অল্প পরিমাণে 


আও 


1 


| 
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॥_ অত্তক্ৰম করিয়াছে সেই জন্য আযের পূর্বেই ব্যয়ের চিন্ত! ইইবে। চন্দরযুক্ত 
** থাকায় অনেক সময় অসম্ভব ব্যধের কল্পনা হইবে, 1৮555 
ভোগের তৃপ্তি বা.ভোগে লক্ষ্য থাকিবে, কখনও বা স্তর ব্যয়ের কারণ 
হইয়া শক্রর আচরণ করিবে, কখন ফ্লেচ্ছজাতি বা গ্রেচ্ছাচারী লোক ব্যয়ের 
কারণ হইবে, কখনও আকস্মিক ব্যয় ঘটাই স্তম্ভিত করিবে, কখনও বা 
প্রয়োজনীয় ব্যঘ নির্বাহ হইবে না। 
সহজাধিপ চন্দ্র লয়ে থাকায় এবং লগ্নাধিপতি শুক্রের স্বাভাবিক শক্র 
হওয়ায় ভ্রাতার সহিত আন্তরিক সৌহাঁদর্ট কখনই থাকিবে না। পরন্ত চন্দ্র 
উচ্চ রাশিবল ও স্বনবাংশ বলাদ্িত হওয়ায় ভ্রাতা শক্রর ব্যবহার করিবে, 
ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। 


র্‌ উদ্ভট শ্লোক 


প্রবাসে গমনোন্মুখ' প্রিয়েব প্রতি প্রণয়িনীর উক্তি__ 
মা ষাহীত্যপমঙ্গলং ব্র্জ সখে* স্েহেন শূল্তং বচ- 
স্তিষ্ঠেতি প্রভুতা যথাক্ষচি কুরুষেষাপ্যুদাঁসীনতা৷ | 
নো জীবামি বিনা ত্বয়েতি বচনং সম্তাব্যতে বান বা 
" তন্মাং শিক্ষয় নাথ ষৎ সমুচিতং বক্ত,ং তয় প্রস্থিতে ! 
যদি বলি যেও না, তাহা হইলে অমঙ্গল হইবে? যদি বলি যাও, তাহা! 
হইলে ভালবাসার অভাব প্রকাশ পাইবে ; ষদি বলি থাক, তাহ! হইলে প্রতৃত্ব 
করা হইবে; যদি বলি তোমার যাহা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গুদাসীত্ত 
- প্রকাশিত হইবে; যদি বলি তুমি চলিয়া গেলে বাচিব না, তাহা হইলে তুমি 
হয়ত উহা! অসম্ভব মনে করিবে; স্থতরাং হে নাথ তোমার প্রস্থান সময়ে কি বলা 
উচিত, কি বলিলে কোন দোষ হয় না, আমাকে শিখাইযঃ দাও । 


* “ব্ৰজ কিল” এইরূপ পাঠাস্তরও দেখা যায়৷ 


~~ 





১১৮ স্থুরভারতী [১ম্ব্, 


ইহার সহিত Browning 
1 each me, only te&ch, Love | 
ll ks As I ought, 


I will speak thy speech, Love!" 
Think thy thought. 


এই পদ্যের কতকটা ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। 

এইবপ বচনভঙ্গী কাদস্বরী হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। যেমন 
কাদক্বরীতে চন্দ্রাপীড়েব প্রতি কাদশ্বরীর সন্দেশ--কিং বা সন্দিশামি? 
অভিপ্রিয়োহসীতি পৌনকরক্ত্যমূ, তবাহং প্রিয়া নেতি জড় প্রশ্নঃ ত্বযি গরীয়ানম- 
রাগ ইতি বেশ্যাগাপঃ, ত্বয়া বিনা ন জীবামীত্যন্ুভববিরোধঃ, পরিভবতি 
মামনঙ্গ ইত্যাত্মদোষোপালম্তঃ, মনোভবেনাহং ভবতে দত্েত্যুপসর্পণোপায়ঃ, 
বলদ্তোহপি ময়েতি বন্ধকীধাষ্ট?ম্‌, অবস্মাগন্তব্যমিতি সৌভাগ্যগর্বঃ, স্বয়ম!- 
গচ্ছামীতি স্ত্রীচাপলম্‌, অনন্যরক্তোংযং পরিজন ইতি স্বভক্তিনিবেদনলাঘবম্‌, 
প্রত্যাখ্যানশঙ্কয়া ন সন্দিশামীত্যপ্রবুদ্ধবোধম্‌, অনপেক্ষিতাম্থজীবিতহুঃধরারুণা 
স্তামিত্যতিপ্রণযিতা, ভ্ঞাস্তসি মবণেন গ্রীতিমিত্যসস্ভাব্যমেব ৷ 

কি আর বলিয়া পাঠাইব? যদি বলি, তুমি আমার অতিশব প্রিয়, তাহা” 
হইলে পুনরুক্তি হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করি, আমি* তোমার প্রিয় কিনা, 
তাহা হইলে নির্রবোধের মত প্রশ্ন হইবে। যদ্দি বলি, তোমাকে আমি খুব 
ভালবাসি, তাহা হইলে বেশ্যাব মত আলাপ হইবে । যদি বলি, তোমা বিন! 
আমি বাঁচিতে পারি না, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অপলাপ হইবে। যদি বলি, 
মদন আমাকে কষ্ট দিতেছে, তাহা হইলে নিজের ছূর্বলতারই প্রকাশ হইবে । 
যদি বলি, কামদেব আমাকে তোমার হাতে অর্পণ করিয়াছেন, তাহ! হইলে 
তোমার কাছে যাইবার ছল হইবে । যদি বলি, আমি জোর করিয়। তোমাকে 
ধবিয়। রাখিষাছি, তাহা হইলে বাঁরবনিতার মত প্রগল্ভতা হইবে । যদি বলি; 
তুমি অতি অবশ্য আসিবে, তাহ! হইলে নিজের সৌভাগ্যগর্ক প্রকাশিত হইবে । 
যদি বলি, আমি নিজে তোমার কাছে আসিতেছি, তাহ্‌| হইলে স্ত্রীস্বভাব- 
স্থলভ চপলত! প্রকাশ পাইবে । যদি বলি, আমি তোমারই একান্ত অমুরক্ত 
পরিজন, তাহা হইলে নিজমুখে ভক্তি নিবেদন করায আমার গৌরবের হানি 
হইবে। যদি বলি, পাছে তুমি প্রত্যাখ্যান কর এই ভয়ে কিছু বলিতে 


/ 
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পাঁবিতেছি না তাহা হইলে যাহ! তেঢ়ার মনে উদ্দিত হ্য নাই তাহাই তোমাৰ 
মনে করিষা দেওয়া হইবে (অর্থাৎ যদি তুমি আসার নাশ প্রতলখ্যান 
কবিতে, এই কর্ায় প্রত্যাখ্যান করিবে )| যদি বলি, তোমাকে না পাইলে 
ছুর্বহ জীবন ধারণ করা অচমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে, তাহা! হইলে 
প্রেমের বড় বাড়াবাড়ি হইবে। যদি বলি, আমার মরণে তোমার প্রতি 
আমাব ভালবাসার প্রগাঢতা জানিতে পারিবে, তাহা হইলে তুমি তাহা অসম্ভব 
মনে করিবে ।৮ 


ইহার পরও এই জাতীয বাক্যাবলী ছিল কিনা জানা যায না, কেন না 
কাদস্বরীর এই পর্য্যন্ত বচনা করিয়া বাণভট্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন! তাহার মৃত্যুর 
পব তাহাৰ পুত্ম ভূষণবাণ এই অপরিসমাপ্ত গ্রন্থের সমাপ্তি কবেন। 

হর্যচরিতে মহারাজ বাঁজ্যবদ্ধন হ্ষবর্ধনকে বলিতেছেন--কুলপ্রদীপোহসি’ 
ইতি দিবসকরসদৃশতেজসত্তে লঘৃকরণমিব। “পুরুষসিংহোহসি’ ইতি শৌর্ধ 
পটুপ্রজ্ঞোপবৃংহিতপরাক্রমস্য নিন্দেব। €ক্ষিতিরিয়ং তব’ ইতি লঙ্গণাখ্যাত- 
চক্রব্তিপদস্ত পুনকুক্তমিব। "গৃহ্তাং শ্রী: ইতি স্বয়মেব শ্রিষা গৃহীতস্য 
বিপবীতমিব। “অধ্যাস্ততাময়ং লোকঃ” ইত্যুভয়লোকবিজিগীষোরপুদ্ধলমিব। 
স্বীক্রিয়তাং কোষ * ইতি শশিকিবণনিকবনির্মলষশঃসঞ্চধৈকাভিনিবেশিনো 
নিক্ুপযোগমিব।  “আত্মীক্রিয়তাং রাজকম্‌’ ইতি গুণগণাত্বীর তজগতো 
গতার্থমিব। 'উহ্ভাং রাজ্যভাবঃ ইতি ভূবনত্র়ভারো চিতম্ান্থচিতনিযোগ 
ইব। এপ্রজাঃ পরিরঙ্গ্যন্তাম্ত ইতি দীর্ঘদোর্দগ্ার্গলিতদিজুখস্তান্থবাদ ইব। 
পরিজন: পরিপাল্যতাম্য ইতি লোকপালে।পমস্তানুযঙ্গিকমিব । শিশন্ত্রাভ্যাসঃ 
কাৰ্য্য? ইতি ধনুগু ণকিণকলঙ্ককালীকৃতপ্রকোষ্ঠন্ত কিমাদিশ্ততভে। 'নিগ্রাহৃতাং 
চাপলম্‌’ ইতি নুতনতববর়সি নিগৃহীতেক্জিয়হ্থ নিরবকাশেব মে বাণী। 


"পনিরবশেষতাং শত্রবো নেয়া? ইতি সহজস্য তেজন এবেয়ং চিন্তা । ইত্যেব্ং 


বদর্নেবাপুনরুন্নীলনায় নিমিমীল রাজ্জসিংহো লোচনে। . 

‘তুমি বংশের প্রদীপ’ একথা বলিলে যেন র্যোরই তায পরাক্রমশালী 
তোমার অগৌরব হয ( damn with faint praise?—PoPE) | তুমি 
পুরুষসিংহ? একথা বলিলে যেন তোমার নিন্দা কর! হর, কেন না তোমার 
সিংহের স্তায় পরাক্রম (শাবীরিক শক্তি) বীরত্ব ও তীক্ষ বুদ্ধির সংযোগে 


\ 
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বন্ধিত হইয়াছে। ‘এই পৃথিবী তোমার’ একথা বলিলে যেন পুনরুক্তি হইবে, কেন 
না জ্ভোমার পত্ধচক্রীদি শারীরিক চিহনদ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে তুমি 
চক্রবর্তী হইবে । “তুমি রাঞ্জলক্ষ্মীকে গ্রহণ কর” একথা বলির্লে বিপরীত কথা 
হইবে, কেন না স্বয়ং রাজলক্মরীই ত তোমাকে গ্রহণকরিয়াছেন। “ইহজগতে তুমি 
প্রতিষ্ঠিত হও’ একথা বলিলে যেন সমস্ত বলা হইল না, কেন না তুমি ইহলোক ও 
পরলোক উভয় লোকই জয় করিতে ইচ্ছুক। '‘রাজভাণ্ডাগারের সমস্ত ধনরত্ব 
গ্রহণ কর” একথা বলা যেন অনাবশ্তক, কেন না স্থধাকরের কিরণকলাপের স্থান 
কীর্তিকলাপসঞ্চয়েই তোমার আগ্রহ । 'রাজমগুলকে বশীভূত কর’ একথা 
বলিলেও যেন পুনরুক্তি হইবে, কেন না তুমি গুণগ্রামে সমগ্র জগথকেই বশীভূত 
করিয়াছ। 'রাজ্যভার বহন কর’ একথা বলিলে যেন তোমাকে অন্তায় আদেশ 
করা হয়, কেন ন! তুমি ত্রিভুবনের ভার বহনের সামর্থ্য ধারণ কর। প্রজাদের 
পরিরক্ষণ কর” এ কথা বলিলেও যেন নূতন কিছু বলা হয় না, কেন না! তুমি দীর্ঘ 
বাহুদণ্ডে দশ দিক্‌ আটকাইয়া রাখিয়াছা। 'পরিজনবর্গকে পালন কর” 
একথা যেন অবান্তর কথা, কেন ন! দিক্পালের মত তোমার প্রভাব ।”' 
শস্ত্রাভ্যাস কর’ একথা তোমায় বপিবার ষেন কোন প্রয়োজন নাই, 
কেন না পুনঃ পুনঃ বাঁণনিক্ষেপ অভ্যাসের ফলে ধন্ুক্ষের ছিলার. আঘাতে 
তোমার বাহুতে কালসিটা পড়িয়া গিয়াছে । “মনের চাঞ্চল্য রোধ কর, 
একথা বলিবারও যেন অবকাশ নাই, কেন না নবীন যৌবনেও তুমি ইন্জিয়- 
গণকে দমন করিয়া রাখিয়াছ। 'শক্রগণকে নিঃশেষ করিবে? [ ইহাও বলা 
অনাবশ্ক, কারণ ] ইহাও তোমার স্বাভাবিক তেজেরই বিবেচ্য । 
শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র শর্মা 


ৃ রঃ রসদ 


লে 





| ৮০০. এ 

৪, Book No... 
es চে - হ ৩১০১০০৩8581 

১5 | 1২২৫ টিক 2RY 
১7৬ £ এ টি 
৯ কি $ ৬ . 

হর ভাও ত 

৯মবর্ষা চৈত্র, ৯৩৪২ গুম সংখ্যা 








শিক্ষার কথা 


অধুন! " ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিষ্ালয়ে সমাবর্তন-সভার অনুষ্ঠান 
হইতেছে ও বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ট কবিগণ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় নানা 
বিষয়ে আলোচনা করিয়া ও বিবিধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া ভবিস্ততের 
আশাস্থল ছাত্রগণের মনে অভিনব উদ্ভম উদ্ধদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন । অনেক সময়ে এই অভিভাষণগুলি অতীব . 
সময়োপযোগী ও সারগর্ভ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রাচীন . 
ভারতে অধ্যাপনসমাপনাস্তে আচাধ্যগণ অস্তেবাসিগণকে যে পরম উপাদেয় 
কয়েকটা বাক্য বলিতেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। এই বাক্যগুলিতে 
উচ্ছ্বাসের ছটা বা অহস্কারের ঘটা নাই সত্য,. কিন্তু “মিতং চ সারং চ বচো 
হি বাগ্সিতা” Brevity is the soul of wit প্রভৃতি কবিবচনানুসারে 
ইহা বাগ্মিত্বেশ্ন চরম নিদর্শন। পরলোকপ্রস্থিত প্রাভ,ম্মরণীয সম্রাট পঞ্চম জর্জ” 
মহাসমরাবসানের একবৎসর পরে বলিয়াছিলেন-__ 


I am convinced that nothing is more ‘essential to national 
prosperity and happiness than education. The potentiali- 
ties, physical, mental and spiritual of every member of 
the community should ‘be developed to their-fullest extent, - 
A true education would embrace all these, would cultivate 
them all in due: proportion, and would transform our 
national lifein a generation. I appeal to you, and through 
you, to all education authorities to keep this great 10৫81 
continually in view, - | l - 
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অর্থাৎ জাড়বির সুখসমৃদ্ধির পক্ষে শিক্ষা যেষপ অত্যাবশ্যক, সেকপ আর কিছুই 
নহৈ_ইহা' আমার দৃঢ় প্ৰতীতি জন্মিযাছে। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষসাধন, সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন 
ও সন্ধুক্ষণ সর্ববতোভাবে বিধেষ। যথার্থ-শিক্ষা এই তিনটার উপরেই দৃষ্টি 
রাখিয়া যথাযথভাবে তিনটারই অন্থশীলন করিয়া একপুরুষেই জাতীয় 
জীবনকে অভিনব শ্রীতে মণ্ডিত করিবে । আপনাদের নিকট ও আপনাদের 
মুখে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয় সকলেরই নিকট আমার সনির্বদ্ধ অনুরোধ 
প্রতিমুহূর্তে ই এই মহান্‌ আদর্শ ন্মরণপথে রাখিবেন। 

আমরা আজ যে উপদেশগুলি বর্ণনা করিতেছি সম্রাটের বাক্য যেন 
এগুলিরই প্রতিধ্বনি । : 


বেদমনৃচ্যাচা্যোহস্তেবাসিনমঙুশাস্তি 


বেদ অধ্যাপন করাইয়া আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। 

টীকা। উপনীত ব্ৰহ্ধচারীকে যত্বপূর্বক ১২,২৪ অথবা ৩৬ বর্ষ নিজের 
নিকট রাখিয়া প্রতিপদে সংশিক্ষা প্রদান করিয়া আচার্য্য তাহার চরিক্র- 
গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাহার সকল" দোষের, সকল ক্রাটির 
সংশোধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, অন্তরের অন্তস্তল অতি কোমল হইলেও 
তিনি শিশ্যগণের নিকট অতি কঠোর প্রকৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, 
“আচাধ্যসহভূঃ শিশ্যজনে দুঃশীলতা” চলিত প্রবাদ হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার 
কিন্তু কোনদিকে দৃক্পাত নাই, তিনি হিমালয়ের ন্যায় অটল থাকিয়া 
নিবিকারচিত্তে স্বীয় কর্তব্যপালন করিতেছেন। কোন ছাত্র ওঁদরিক, সকল 
সময়েই রসনার তৃধিসাধনে তৎপর । আচার্ধ্যের শ্যেন্দৃষ্টিতে তাহার দোষ 
ধরা পড়িল । তিনি তাহার আহার কমাইয়া দিলেন । Necessity is the 
mother of invention— এই প্রবাদবচনের সার্থকতা করিয়া শিষ্য প্রতিদিন - 
আহাধ্য সম্পাদনের নব' নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, গুরুও প্রতিষেধ . 
করিতে লাগিলেন |, অবশেষে গুরুর আতস্তরিক প্রয়াস সফল হইল, শিষ্য 
লোভমুক্ত হইল- _অশ্বিনীকুমারঘস্ের প্রসাদ দিব্য অপৃপও নিধিচারে 
প্রত্যাখ্যান করিল। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়। ঘায়। 


£ 
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এইভাবে শিষ্কুকে “মানুষ” হি বলার সিজার 

'ৎপ্রর্শকরূপে কয়েকটা অমোঘ উপদেশ দিতেছেন। রর 
শব্দের অর্থ। বৈদশব্ব এস্থলে উপলক্ষণ, বেদ তি 

বেদাঙ্গ, বেদান্ত মীমাংসাপ্রত্ৃত্বি দর্শনশান্ত্ও বুঝিতে হইবে। বিদ্‌ ধাতু 
হইতে বেদশব্ধ নিষ্পন্ন না বারন নাতি 
অব্যাহত প্রাতিভ চক্ষু সকল বিষয় জানিতে পারে, তাহার নাম বের 
( Knowledge par excellence ) | 

অনৃচ্য-_অন্থপূর্বক বচ, ধাতুর উত্তর যপ, প্রত্যয় করিয়া ‘অনৃচ্য’পদটী নিষ্পন্ন 
হইয়াছে। 
.. অস্থশব্বের অর্থ পশ্চাৎ, বচ, ধাতুর অর্থ বলা ও যপ প্রত্যয়ের অর্থ অনন্তর, 
স্থতরাং ‘অনুচ্য’শব্দের অর্থ অনাদিকাল হইতে বর্তমান বেদরাশির পরে 
, ব্যাখ্যা করিয়া-| অস্বাখ্যান, অন্কুবচনপ্রভৃতি শব্দ এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত 
হয়। অথবা এস্থলে অন্তভূর্ত প্যর্থ, বচ.ধাতু ধরা. যাইতে পারে। তাহা 
হইলে অর্থ হইবে, গুরু 'প্রথমে বেদবাক্য উচ্চারণ করিয়া, পরে শিষ্যকে 
উচ্চারণ করাইয়া । 

আঙপূর্কক চরু ধাতুর উত্তর ণ্যংপ্রত্যয় করিয়! আচাধ্যপদ সিদ্ধ হইয়াছে, 
টা 
' অস্তেবাসিন্‌-শব্দের অর্থ যিনি সমীপে বাস করেন, অর্থাৎ শিশ্য । অমরকোষে 
আছে-_ছাত্রান্তেবাসিনৌ শিশ্যে। 

১। সত্যং বদ । 

সত্য কথা বলিবে। 

টীকা । প্রথমেই, সত্যকথনের উপদেশ হইতে সত্য যে সকল ধর্মের সার 
ইহা বুঝা যাইতেছে । অস্‌ ধাতুর অর্থ সত্তা, এই অস্‌ ধাতু হইতে সত্যপদ 
* নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সত্য শব্দের অর্থ “যাহা! স্থিতির অনুকূল, যাহা না থাকিলে 
সমস্তই বিপৰ্য্যস্ত হইয়া যায়, যাহা সকল সত্তার মূল । এই জন্ত বেদ, পুরাণ, 
ইতিহাস সর্বত্রই সত্যের মাহাজ্ময কীতিত হইয়াছে। , সত্যকাম জাবালের 
উপাখ্যান হইতেও সত্যের মাহাত্ম্য অবগত হওয়! যায়। কায়মনোবাক্যে 
সত্যপরায়ণ হইতে হইবে। ছুষবান্ত রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কার্শনে বিস্মিত 


ছন 
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তাপসকস্তাগণকৈ, বলিয়া ছিলেন, “অলমশ্মানশথ৷ সম্ভাব্য, রাঃ পরিগ্রহোহয়মিতি 
কৃহা রাজপ্ুুরুষং মামবগচ্ছথ”-_ভদ্রে, তোমর! অন্ত কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা” ' 
রাজার “পরিগ্রহ” বলিয়া আমাকে “রাজপুরুষ” বলিয়া জীনিও। এই উক্তি 
সৰ্বথা অসত্য, কেন না এ স্থলে পরিগ্রহ ও রাজপুরুষ শব্দ দুইটা স্লিষ্ট । পরিগ্রহ 
শব্দ রাজা "গৃহীত বস্তু অর্থে ব্যবহার করিতেছেন, অথচ বুঝাইতে চাহিতেছেন 
-_দান। এইক্প রাজপুরুষ শবে রাজা! বুঝাইতে চাহিতেছেন রাজকর্মচারী, 
অথচ নিজে রাজা (রাজা এব পুরুষঃ ) অর্থে ব্যবহার করিতেছেন । ' 
এই রাজাই আবার শকুস্তলাঁকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াছিলেন। 
সেইজন্য শকুস্তলা রাজাকে বলিয়াছিলেন, "অনাধ্য, আত্মনো হৃদয়াহুমানেন 
সর্বান্‌ পশ্ঠসি।” এইঅন্তই খষিশি্য উদাত্বস্বরে বলিয়াছিলেন, 
আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো য- 
স্তশ্াপ্রমাণৎ বচনং জনস্ত | 
পরাতিসন্ধানমধীযুতে যৈ- 
বিদ্যেতি তে সন্ত কিলাপ্বাঁচঃ | 
লি সে ব্যক্তির বাক্য অবিশ্বাস্ত, 
আর, যে বিজ্ঞান হিসাবে পরকে বঞ্চনা করিতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার কথা 
বিশ্বান্ত ? 
এইকূপ-_উৎকট চট্বাদও অসত্যের অন্তর্গত। একবার একটা ভোজন-সভায় 
Lady-Randolph Churchillaর পরবর্তী আসনে এক যুবক উপবিষ্ট ছিলেন। 
সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইলে যুবকটী পার্োপবিষ্টা সুন্দরীর মনন্তটটির জন্য. 
তাহার করকমলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ কবি গ্রের স্থপ্রসিদ্ধ চ1e নামক . 
খণ্ডকাব্যের একটী পঙ ক্রির আবৃত্তি করেন-_ 
Hands that the rod of empire might have swayed অর্থাৎ 
যে পাণিছয় সাত্রাজ্যদণ্ডও পরিচালিত করিতে পারিত। ইহা শুনিযা তরুণী" 
তৎক্ষণাৎ ইহার পররর্ভী লাইনটার আবৃত্তি করিয়া যুবকের কথাগুলির ও 
প্রগল্ভতার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। লাইনটা এই. - 
Or waked to ecstasy theJliving lyre 
*ইহার অর্থ--অথবা, [যে পাণিদ্বয়]- সজীব বীণাকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহার 
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বঙ্কারে জগৎকে অপূর্ব আনন্দরয়ে নিমগ্ন করিত। এ গুলে কিন্ত তরুণী 
বীণাবাচক 1572 শব্দটী শ্লিষ্ট করিয়া মিথ্যাবাদি-বাচক fiar এমর্থে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন ।* তাহার অভিপ্রেত অর্থ__ 
অথবা যাহা জীবন্ত স্বিখ্যাবাদীকে ডি SG 
নিমগ্ন করে। 
উপযুক্ত উদাহরণ ছুইটী হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কথাচ্ছলে 
মিথ্যাকখনও মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্তই 'অঙ্বখামা হত ইতি 
গজ্ঞঃ’ বলাষ যুধিষ্টিরকে অত্যক্পকালের জন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
এই জন্ই শাস্ত্ৰ বলেন-_ 
মননস্তেকং বচন্তেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্‌। 
- মনস্তন্তদ্‌ বচস্বন্তৎ কর্মণ্যন্তদ্রাত্মনাম্‌ 
অর্থাৎ মহাত্মগণের মনে যাহা থাকে, বাক্যেও তাহারা তাহাই প্রকাশ 
করেন ও কর্মও সেইরূপই করিয়া থাকেন। ছরামমগণের মনে একরকম, বায 
.. আর এক রকম, ও কাধ্য আর এক রকম। 
সত্য কথন সর্বথ! বিধেয়, কিন্ত যে সত্য পরের মর্মপীড়াকর সেরূপ সত্য. 
* বিষয়েও সংযম অবলম্বন কর! উচিত। এই জন্তই মনু বলিয়াছেন 
সত্যং ক্রয়াৎ প্রত ক্রয়ামন ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌ ৷ 
প্রিষঞ্চ নানৃতং ব্রয়াদেষ ধর্ম সনাতনঃ ॥ 
অর্থাৎ, সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সভ্য বলিবে না, 
আবার মিথ্যা প্রিয় বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম । 
"৪ বিষু-পুবাণেও আছে-_ 
-" তন্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্‌। 
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ 
এই জন্ত বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যে সত্য পরের প্রীত্কির, সেইক্সপ সত্য কথা 
বলিবে, যে সত্য পরের দুঃখের কারণ, সে স্থলে মৌন্ভাব-অবলম্বন করিবে। 
কৌশিকো হৃভবদ্বিপ্রস্তপশ্বীনো বহর: | 
নদীনাং সঙ্গমে গ্রামাদদূরাৎ স কিলাবসৎ ] 
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ং মযা সদা বাচ্যমিতি তন্তাভবদ্‌ ব্ৰতম্‌। 

, সত্যবাদীতি বিখ্যাত: স তদাসীদ্ধনঞ্রয 
অথ দস্থ্যভয়াৎ কেচিত্তদা তদ্বনমাবিশন্‌। 
তত্রাপি দস্তবঃ তুদ্ধান্তানমারগন্ত যতুতুঃ ॥ 
অথ কৌশিকমভ্যেত্য প্রান্তে সত্যবাদিনম্‌। 
কতমেন পথ৷ যাতা ভগবন্‌ বহবো জনাঃ ॥ 
সত্যেন পৃষ্টঃ গুত্রহি যদি তান্‌ বেখ শংস নঃ। 
স পৃষ্ট: কৌশিকঃ সত্যং বচনং তান্গবাচ হ 1 
বনুবৃক্ষলতাগুল্মমেতন্বনমুপাশ্রিতাঃ ॥ 
ইতি তান্‌ খ্যাপয়ামীস তেভ্যঃ পার্থ স কৌশিকঃ 
ততন্তে তান্‌ সমাসাস্ত ক্রুরা জঙ্গরিতি তি; ॥ 
তেনাধর্মেণ মহতা বাগছুরুক্তেন কৌশিকঃ । 
গৃতঃ স কষ্টং নরকং সুস্মধর্মেষকোবিদঃ | 


কৌশিকনামে এক বহুশান্রজ্ঞ তপস্বিশেষ্ঠ গ্রামের অদূরে নদ্বীসঙ্গমের 
- সঙ্গিধানে বাস করিতেন। তাহার ব্রত ছিল-_-আমি সর্বদা সত্য কথা বলিব। ' 
এই কারণে তিনি ‘সত্যবাদী’ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন . 
কযেক ব্যক্তি দস্থ্যভয়ে ভীত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন, দস্থ্যগণও ক্রোধ- 
বশত; সেই বনে পরম যত্বে তাহাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল । তাহারা 
কৌশ্কের নিকট আসিয়া সত্যবাদীকে বলিল, ভগবন্‌, অনেকগুলি লোক 
কোন্‌ পথে গিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া কৌশিক তাহাদিগকে 
সত্য কথাই বলিলেন, বহু বৃক্ষলতাণুল্মাকীর্ণ এই বনেই তাহারা আশয় গ্রহণ 
করিয়াছে। হে অৰ্জ্জুন, এইরূপে সেই কৌশিক তাঁহাদের নিকট সকল কথাই 
বলিলেন, তখন সেই নিষ্ঠুর দস্থ্যগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে 
বধ করিল। এই ভাবে অন্তায্য বাক্য বলার জন্ত কৌশিকের মহা অধর্ম হইল, 
ফলে তাহাকে কষ্টকর নরুক ভোগ করিতে হইয়াছিল । তিনি ধর্মের মর্ম অবগত 
ছিলেন না, কেবল মোটামুটি ধর্মজ্ঞান তাহাব ছিল। 

এই জন্তই শাস্ত্রের উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম কৰিয়া বুদ্ধি ও বিবেচনাদবারা 
তথ্য নির্দয় করিষা কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । 
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দ্বিতীয় উপদেশ--ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে। eS 


ব্যাখ্যা। ধর্মসন্বদ্ধে যত মতভেদ দৃষ্ট হয়, এত মতভেদ জগতে আর কোন 
বিষয়ে দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন_ 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ স্থৃতয়ো বিডিম্না 
নাসৌ মুনিৰ্যস্ত মতং ন ভিন্নম্‌। 
‘ ধর্মশ্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মৃহাজনে| যেন গতঃ স পন্থাঃ £ 
অর্থাৎ বেদ সকল বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন বেদে ভিন্ন ভিন্ন বিধিনিষেধ উপনিবদ্ধ 
আছে। এক বেদে যাহা বিহিত, অপর বেদে তাহা নিষিদ্ধ। স্থৃতিশাস্ত্র- 
সমূহেও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের যথার্থ স্বরূপ 
গুহাতে নিহিত-_মানবের অগোচর—unknown and unknowable. 
কিন্তু ধর্মদহন্ধে এত মতভেদ থাকিলেও সাধারণ ধর্মগুলির সম্বন্ধে প্রায় 
সকলেই একমত । যাহ। জগৎকে ধারণ করে, ষাহা মন্ুস্যকে ধারণ করে, যাহার 
" বলে মানুষ, মাহ নামের যোগ্য হয়, তাহারই নাম ধর্ম এই জন্ত মহাভারতে 
' দেখিতে পাই * - 
ধারণান্ধর্ম ইত্যাহুধর্মৌ ধারয়তে প্রজা; । 
যৎ স্তাত্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চযঃ ॥ 
₹ মন্থংহিতাতে এইভাবে ধর্মের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোংস্তেয়ং শৌচমিন্দিয়নিগ্রহঃ | 
ধীবিষ্তা সত্যমক্রোধে| দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ ৬1৯২। 
.. খ্তিশবের *অর্থ সন্তোষ । ধনক্ষয়ে বা স্বজনবিয়োগে অধীর হইয়া না 
পড়া। লক্ষ্মী চঞ্চলা, মৃত্যু সংসারের নিরম, এইরূপ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ 
করার নাম ধৃতি,। ক্ষমা” শব্দের অর্থ পরকৃত অপরাধ সহ করা অর্থাৎ পরে 
অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকার না করা। 'দম্‌’শব্দের অর্থ মনের অর্থাৎ 
প্রবৃত্তির দমন। যে সকল বস্তু মনের বিক্ৃতি উৎপন্ন করিয়া থাকে সেই সকল 
বস্তুর সন্ষিধানেও মনের নিবিকারভাব “ধম” । 'অস্তেয়' পরভ্রব্যাদির অপহরণ 
হইতে নিবৃত্তি। ‘খী’ শান্তাদিজ্ঞান। “বস্তা, আত্মজ্ঞান। ‘সত্য’ ষথার্থকখন ও 


-১৬৮ স্থরভারতী f [১ম বৰ্ষ 
যথার্থ আচরণ। “ক্রোধ ক্রোধের হেতু উপস্থিত থাকিলেও মনে ক্রোধের 
"অভাক্‌। ‘শ্টযেচ’ শুচিতা বা পবিভ্রত। অৰ্থাৎ মৃৰ্ততিক৷ জলপ্রভৃতি দ্বারা শরীরের 
বিশুদ্ধি ও বিশুদ্ধ আহাধ্যাদিদ্বারা মনেব বিশুদ্ধি। '‘ইন্দরিয়নিগ্রহ’ শব্দের অর্থ 
ইন্িযের সংযম । যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ *হয় নাই সেই সকল বিষয়েও 
অনাসত্তি ।* | 
পুনরাষ দশম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে__ 
অহিংসা সত্যমন্ডেষং শৌচমিন্দিয়নিগ্ৰহঃ। 
এবং সামাসিকং ধর্মং চাতুবর্ণ্যেব্রবীন্মহুঃ ॥ 
সর্বপ্রকার হিংসা বজ্জন, সত্যপরায়ণতা, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা ও 
ইন্দিয়সংযম--সংক্ষেপত্য এই কয়টাই ধর্মের লক্ষণ। ফল কথা সত্য ও সংযম যে 
সকল ধর্মের সার ইহা সর্বশান্তরে ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। শুধু যে ইন্দিয 


* ধৃত্যাদয় আত্মগুণাঃ। তত্র ধৃতিন”ম ধনাদিসংক্ষয়ে সত্বাশ্রয়ঃ। যদি 

ক্ষীণং ততঃ-কিং [ন],শবক্যমৰ্জয়িতুমিতি । এবমিষ্টবিয়োগাদৌ সংসারগতিরিয়মী- . 
দৃশীতি প্রচলতশ্চিতস্য যথাপূর্বমবস্থানম্‌ । ক্ষমা অপরাধমর্ষণম্‌, কম্মিংশ্চিদপ- 
রাদ্ধরি প্রত্যুদ্েজনানারস্তঃ। দম: অনোদ্ধত্যং বিস্তামদাঁদিত্যাগঃ। অস্তেয়ং 
প্রসিদ্ধম্‌। শৌচম্‌ আহারাদিশুদ্ধিঃ। ইন্দরিয়সংযমঃ অপ্রতিষিদ্ধেঘপি বিষয়েষপ্রসঙ্গঃ। 
ধীঃ সম্যগ জ্ঞানং প্রতিপক্ষসংশয়াদিনিরাকরণম্‌ | বিদ্ত| আত্মজ্ঞানম্‌। কর্মাধ্যাত্ম- 
জ্ঞানভেদেন ধীবি্যয়োর্ভেদঃ। এতৎপৌনক্ুত্ত্যভিয়| ধাঁবিদ্যেতি পঠস্তি, তন্ন 
সম্যক, ভেদস্ত দর্শিতত্বাৎ। অন্তৎ প্রসিদ্ধমূ। অক্রোধ উৎপৎস্তমানস্তাম্ুংপত্তিঃ, 
ক্ষমা কৃতেহপ্যপকারেংপকারানারস্তঃ । মেধাতিথিঃ | 
₹ সন্তোষো ধৃতিঃ। পরেণাপকারে কৃতে তস্ত প্রত্যপকারানাচরণৎ ক্ষমা .. 
বিকারহেতুবিষয়সপিধানেইপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসে! দমঃ। মনসো দমনং দম ইতি 
সনন্দবচনাৎ্। শীতাতপাদিদন্বদহিষ্ণুতা দম ইতি গোবিন্দরাজঃ। অন্তাষেন 
পরধনাদিগ্রহণং স্ডেয়ম, তভিন্মন্তেয়ম। যথাশাস্ত্রং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং 
শৌচম্‌।  বিষয়েভ্যশ্ক্ষ্রীদিবারণমিক্য়নিগ্রহঃ। শাস্তাদিতত্জ্ঞানং ধীঃ। 
আত্মজ্ঞানং বিদ্য!। যথার্থাভিধানং সত্যম্‌। ক্রোধহেতে সত্যপি ক্রোধাম্- 
পত্তিরক্রোধঃ। এতদ্দশবিধং ধর্মস্বরূপম্‌ | কুঝকভষ্টঃ | | 


ধম সংখ্যা] . শিক্ষার কথা ১৬৯ 


গুলিকে পাপাহ্ষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত রাখিলেই সংযম হইল হা নহে, মনে 
যাহাতে পাপচিন্তা আদৌ উদিত নী হয়, তথিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
শ্রীভগবান্‌ গীতায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন 

কর্মেন্সিযাণি সংযম্য য আস্তে মন্স। স্বরন্‌ । 

ইন্জিয়ার্থান্‌ বিম্ঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্মেন্দিযগুলিকে সংযত করিয়া অর্থাৎ বাস্ৃতঃ কোন 
পাপক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া মনে মনে নিরন্তর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্ব এই 
বিষয়গুলির ধ্যান করিতে থাকে, তাহাকে মিথ্যাচার বল! হয়। 

Bibleএ যে আমর! দেখিতে পাই__ 

Ye have heard it was said by them of old time, thou 
shall not kill ; and whosoever shall kill shall bein danger 
of the judgment. 

But I say unto you, that whosoever is angry with his 
brother without a cause shall be in danger of the judgment; 
and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in 
danger of the coyncil but whosoever shall say, Thou fool, 
shall be in danger of hell fire. 


“Ye have heard that it was said by them of old time, 


“ Thou shalt not commit adultery. 


But I. say unto you, that whosoever looks on a woman 

to lust after her hath commited adultery with her 21150 
in his heart. 

* এই কথাগুলি সবই হিন্দুশান্ত্র, হইতে গৃহীত। চাণক্য বলিয়াছেন 

“বস্তা দদাতি বিনয়ম্‌’ অর্থাৎ বিদ্যার ফল বিনয় । এস্থলে বিনয় শব্দের অর্থ 


' নম্রতা নহে, ইন্দিয়জয় । কামন্দকীয় নীতিসারে আছে--বিনয়ে! হীন্দিষজয়ঃ। 


এই জন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন 
অনিত্যাঃ শত্রবো বাস্থ। বিপ্রকৃষ্টা্চ তে যঁতঃ। 
অতঃ সোহভ্যন্তরানিত্যান্‌ যট্‌ পূর্বমজয়দ্রিপুন্‌ ॥ 


১৭০ সরভারতী [১মর্্য 


অর্থাৎ বহিশেক্রগণ চিরস্থায়ী নহে, আজ আছে, কাল নাই, আবার 
তাহারা দুরবুর্তা, কিন্ত কামক্রোধাদি ছয়টা'রিপু দেহের মধ্যেই বাস করে, আর ০. 
নিরন্তর উপদ্রব করে, এই জন্য তিনি প্রথমে ইহাদিগকেই জয়*করিয়াছিলেন। 

ভারবিও বলিয়াছেন 

জীয়স্তাং দুর্জয়! দেহে রিপবশ্চক্ষ্রাদয়ঃ | 
_. জিতেষু নন্গ লোকোহয়ং তেষু কৃত্সন্বযা জিতঃ ॥ 
শরীরাভ্যন্তরবর্ভাঁ চক্ষুঃগ্রভৃতি রিপুকে প্রথমে জয় কর। এই গুলি জিত 
হইলে সমগ্র ভুবন জয় করা হইবে । 

Napoleons বলিতেন—The greatest conqueror is he who 
has conquered himself অর্থাৎ ধিনি নিজেকে জয় করিতে পারিয়াছেন 
তিনিই শ্রেষ্ঠ জেতা । 

যদিও ‘সত্য’ ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া ‘ধর্মং চর’ বা'ক্যদ্বারা সত্যের কথাও বলা 
হইয়াছে, তথাপি সত্য যে সকল ধর্মের সার ইহা দেখাইবার জন্ত “গো-বলীবর্দ” 
্টায়ে প্রথমেই পৃথকৃভাবে সত্যের উল্লেখ করা হইরাছে। 

৩। স্বাধ্যায়ান্সা গ্রমদঃ | 

নিত্য বেদপাঠবিষয়ে প্রমাদ করিবে না.। অর্থা* প্রতিদিনই যথাকালে 
যথাবিধি স্বাধ্যায়াধ্যয়ন কবিবে। 

৪। আচাৰ্ধ্যায় প্ৰিয়ং ধনমাহত্য প্রন্নাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। 

গুরুগৃহে পাঠসমাপনানস্তর আচার্য্যকে তাঁহার প্রিয়বস্ত আহরণ করিয়া দিয়া 
তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যথাশান্ত্র দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থধর্ম পালন 
করিবে, যাহাতে সন্ততিবিচ্ছেদে বংশলোপ না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। 

শ্রুতিতে আছে--জায়মানো হ বৈ বত্রাহ্মণস্ত্রিভিথ্ পৈধণবান্‌ জায়তে। 
ব্ৰহ্মচ্ধ্যেপধিভ্যে। যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। এষ বা অনৃণো ফঃ পুন্দী 
বা ব্রহ্মচারী । 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যখন উৎপন্ন হন, তখনই তিনটা খণ তাহার হয়। ত্রদ্ষচধ্য 
সম্বন্ধে তিনি খধিগণের নিকট খণী, যজ্ঞবিষয়ে দেবগণের নিকট খণী ও 
পুত্রবিষয়ে পিতৃগণের* নিকট খণী। যিনি পুত্রসম্পন্ন, যিনি যাগানুষ্ঠায়ী ও 
যিনি ব্রহ্মচারী তিনিই এই তিন খণ শোধ করিয়া! অনৃণী হইয়াছেন । 


তম সংখ্যা] রী শিক্ষার কথা ণ ০০১৭১ 
-* স্বৃতিতেও আঁছে-- রা ৮ 
“খণং দেবস্ত যাগেন খষীণাং পাঠকর্মণা । ্ 
সন্তত)া পিতৃলোকানাং শোধয়িত্ব৷ পরিব্রজেৎ ॥ 
অর্থাৎ দেবগণের খণ যজ্ঞাম্ষ্ঠানদ্বারা, খধিগণের খণ বেদাধ্যয়নঘারা ও 
পিতৃগণের খণ সম্তানোৎপাদনদ্বারা শোধ করিয়া প্রবজ্যা গ্রহণ করিবে। 
উক্ত শ্রুতি ও স্বতির তাৎপর্ধ্য এই-_এ জগতে মানুষের উৎপত্তি, স্থিতি ও 
কৃতিত্ব যথাক্ৰমে পিতৃগণ, দেবগণ ও খধিগণের অধীন। আমরা এই পাঁখিব 
. শরীরের জন্ত পিতৃগণের নিকট খণী। আর এই খণ পরিশোধের প্রকৃষ্ট উপাষ 
- বংশবিস্তারদ্বারা তাঁহাদের কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখা । বংশের নাশ হইলে তাহাদের 
কী্ঠিলোপ হইবে, প্রযত্ব নিক্ষল হইবে, জলগণ্ডুষের অভাব হইবে। স্থৃতরাং 
ধাহাদের কৃপায় আমরা আত্মলাভ করিষাছি, যাহাদের সযত্ব লালনপালনে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছি, তীহাদেব প্রিয় কার্য্ের দ্বারা, তাহাদের গৌরববৃদ্ধির দ্বারা 
ও তাহাদের পিগ্ডোদকক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের খণ পরিশোধ সর্বতোভাবে 
‘বিধেয়। 
জন্মগ্রহণের পর জ্বীবনধারণ। জীবনধারণের প্রধান উপায় খান্ত । খাদ্য 
আবার সম্পূর্ণরূপে দেবগণের আয়ত্ত । পর্জন্থদেব যদি যথাকালে বৃষ্টি বর্ষণ না 
করেন, তাহা হইলে শস্ত উৎপন্ন হয না, ফলে আহার্য্য বস্তুর অসম্ভাব ঘটে । 
এইরূপে খাগ্ঠের জন্ত আমরা দেবগণের নিকট খণী। ০০০ 
উপায় তাহাদের উদ্দেশ্বে ষাগাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান । 
মনত বলিয়াছেন 
অগ্ণৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগা দিত্যমুপতিষ্ঠতে। 
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ গ্রজাঃ | 
অর্থাৎ যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে এঁ আহুতি ধূমাকারে 
আদিত্যের নিকট উপস্থিত হ্য। আদিত্য হইতে বৃষ্টি আসে, বৃষ্টির ফলে 
অন্গের ব্যবস্থা হয়, অন্ন দ্বারা প্রাণিগণ প্রাণধারণ করে। 
তৃতীয় ধণ খধিগণের নিকট । মাশ্থুষকে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বিষয় 
নূতন করিয়া শিখিতে হয় না। পিতামাতার গুণ ও জ্ঞান তাহাতে সংস্কারবপে 


১৭২. | স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ 


বর্তমান -থাকে 1৯ সষ্যোজাত শিশুর মনও /2%/2. ৮৫5 নহে। তাঁহার 
পূর্ববর্তী যনিগণের জ্ঞানের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ,.করে। দেশে ষে 
সকল অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক দৃষ্টিবিশিষ্ট মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়া দেশকে ও জাতিকে ধন্য করিষ! গিযাঁছেন, ষে খাষিগণ অবিনশ্বর 
বেদাদিগ্রন্থ সংগ্রথিত করিষা আমাদের নিকট অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া! দিয়া গিয়াছেন, তাহাঁদিগের নিকট পরবর্থী সকলেই খণী। আর সেই 
খণ পরিশোধের একমাত্র উপায় শ্রদ্ধাপৃতচিত্তে ভক্তিনভ্মন্তকে তাহাদের গ্রন্থ- 
সমূহের যত্বপূর্বক অনুশীলন করিয়া, সেই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সেই 
ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া এঁহিক ও আমুস্মিক শ্রেয়োলাভ। আমরা 
এখন যতই জ্ঞানী হই না কেন, সব জ্ঞানের মূলে সেই আর্যজ্ঞান, ইহ! যেন 
কখন আমরা .বিস্বত না হই। শিশু পিতার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পিতা 
অপেক্ষা বড় হয় বটে, কিন্তু তাঁহার এই বড় হওয়ার মূল পিতার স্কন্ধ । সেইজন্য 
যে ফষিগণ, যে মন্ধ্গণ আমাদের সকল জ্ঞানের মূল, যাহারা আমাদের 
পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র উপায়ের নিদেশিক, তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাহাদের 
প্রতি ভক্তি, তাহাদের গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন ও অনুশীলন, তাহাদের পদাক্কের 
অঙুসরণ মানবমান্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্যপালন না করিলে যে পাপ 
হয়, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। 

এস্থলে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের গুরু- 
শিষ্য সম্বন্ধ বড় সুন্দর, বড় মধুর। সাধারণতঃ গুরুগণ শিষ্ের নিকট কিছুই 
প্রত্যাশা করিতেন না, জ্ঞানপণ্য বণিক্‌ প্রাচীন ভারতে দুলভ ছিল। 
আচাৰ্য্য সর্বতোভাবে শিষ্তের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন- 
. গঠনে সহায়তা করিতেন; পূর্বে কখনও একপ কথা হইত না, তুমি আমাকে- 
এত অর্থ প্রদান করিলে এতটুকু তোমায় শিধাইব। কিন্ত গুরু দাবী না 


করিলেও পাঠসমাপনাস্তে কর্তব্যবোধে শিষ্য গুরুর প্রিয় বস্তু গুরুকে আনিয়া ": 


দিতেন! অনেক সময় এক্সপও দেখা গিয়াছে, গুরু শিষ্তের ভক্তিতেই গ্রীতিলাভ 
করিয়াছেন, ধনরত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন | বিদ্যা ধাহাদের ধন, সত্য সংযম ও 
তপস্তা ধাহাদের অবলম্বন, ধনরত্ব তাহাদিগের নিকট অতিতুচ্ছ। যখন গুরুর 
হৃদয়ে ক্রোধ লোভ প্রভৃতির উত্তব হয়, তখনই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। 


সংখ্যা] শিক্ষার কথা ১৭৩ 


৬ 


দ্ৰোণাচাৰ্য্য এই লোভ ও ক্রোধের বশে যে কাণ্ড ঘটাইয়ার্নির্লেন, তাহাব ফল 
ভারত এখনও ভোগ করিতেছে। ক 
এস্থলে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
প্রাচীন ভারতে অনাশ্রমী থাঁকিবার উপায় ছিল না, যথেচ্ছাচারের অবকাশ 
ছিল না। ব্রহ্বচ্ধ্যাশ্রমের অবসানে সকলকেই দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশমে 
প্রবেশ করিতে হইত। এখনকার মত বিলাসব্যসনে নিমগ্ন থাকিযা, নিরন্তর 
উদ্দীপক আহীধ্য ভক্ষণ করিবা ও উদ্দীপক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অবিবাহিত 
জীবনযাপন তখনকার দিনে সম্ভবপর ছিল না। এতদিন পরে ফ্রয়েড যে তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছেন যে বলপূর্বক নিকদ্ধ প্রবৃত্বিগুলি মানবের মন বিশেষভাবে 
কলুষিত করে ও সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করে, তাহা! ভারত-বাঁপীব 
স্থবিদিত ছিল। খধিগণ ভোগেব পথ রুদ্ধ করিয়া! দেন নাই, কেবল ত্যাগশূন্ত, 
তপস্তাশৃন্ত, সংযমশূন্ত, আস্থরিক ভোগেরই প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সংযমই 
ভোগেব প্রধান সাধন ইহা তাহাবা উচ্চক্ঠে ঘোষিত করিযা গিষাছেন। 
শ্রীভগবান্‌ গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন 
|] ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ। 
মহাভারতেও পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে 
ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা 
যো হেকসক্তঃ স জনো জঘস্ত: ) 
ঘয়োস্ব দাক্্যং প্রবদস্তি মধ্যং 
,  স উত্তমো যো২ভিরতন্িবর্গে ॥ 
এই জন্যই মনীষিপ্রবর সার রাধাকুষ্ন্‌ তাহার Hindu View of Life 
গ্রন্থে লিখিবাছেন_ 
"India has known for centuries what Freud is populari- 
sing in Europe, that repressed desires are more corrupting in 
in their effects than those exercised openly and freely, Mon- 
astic tendencies were discouraged until one had a normal 
expression of natural impulses, Marriage is not so much a 


concession to human weakness as a means of spiritual growth. 


১৭৪. সুরভারতী রর [ ১ম বৰ্ষ 


It is prescfed for the sake of the development of 
perspnality—as well as the continuance of the family idea, 
(pp. 83-80) ; li 


ক্ৰমশঃ 
শরীক্ষিতীশচন্দ্র শর্মা 


[ ভাসম্বপ্রন্ততা-বাসবদত্তা ] 
দ্বিতীয় অস্ক 
প্রথম দৃশ্য 
স্থান-_মাধবীকুপ্ত 
বাসবদত্বা ও পদ্মাবতী 
. [ পরিচারিকার প্রবেশ ] 
পবিচারিক||-_কুপ্তরিকে ! কুগ্তরিকে ! রাজকুমারী পদ্মাবতী গেলেন কোথায়? 

কি বল্‌ছো, রাজকুমারী মাধবীলতার মণ্ডপের পাশে কন্দুক নিয়ে খেল! ' 
করছেন? আচ্ছা, আমি তাঁর কাছে এক্ষুণি যাচ্ছি। ও, এই ষে 
রাজকুমারী কন্দুক খেল্তে খেলতে এই দিকেই আস্ছেন। ওমা, শ্রম 
করার জন্য বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখখানি চিত্রিত হয়ে উঠেছে; আর কাণ 
ছুটি যেন শিউরে উঠেছে । পরিশ্রমে বেশ স্থন্দরটি দেখাচ্ছে। যাই আমি 
এর কাছে। * ৷ [শিক্ষান্ত ]- 

প্রবেশক 

দ্বিতীয় দৃশ্ত - 
স্থান--মাধবীমণ্ডপের পার্ম্বদেশ 
বাসবদত্া, পদ্মাবতী ও পরিচারিকা - 

[ কন্দুক খেলিতে খেলিতে পরিচারিকা ও“ বাসবদত্ার সহিত পল্মাবতীর 

i প্রবেশ ] 

বামব্ত্ত ।--ভগ্মি, এহ যে তোমার কন্দুক । 


৫ম সংখ্যা ] ভাসম্বপ্নস্থত!-_বাসবদত্া ১৭৫ 


পল্পাবতী ।_দিদি, এখন আর না, থাক্‌ । / 

* বাসবদত্তা বোন, অনেকক্ষণ কন্দুক নিয়ে খেলা কবেছ বলে তোমার, দুটি 
হাতের রক্তিম বেড়ে গেছে; আর মনে হচ্ছে, ষেন এ দুটি তোমার 
নয । 

পরিচারিকা ।--_মাঁহা, খানিকক্ষণ খেলুক খেলুক্‌। এই রমণীয় কন্তাকালটিকে 
ভোগ করুতে দাও । 

পদ্মাবতী |__দেবি { আমাকে ঠাট্টা কর্বার জন্ত কেন ০ 
নয়নে চেয়ে আছেন? 

বাসবদতা ।-_না» না, তোমাকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ যেন 
তোমার বরেব মুখখানি তোমার কাছে দেখছি বলে মনে হচ্ছে। 

পদ্মাবতী ।__যান, কেন ভাই, আমাকে ঠাট্টা করেন । 

বাসবদত্তা।__-ওগোৌ, মহাসেনের ভাবী পুত্রবধূ, এই আমি চুপ, করুলুম | 

. পদ্মাবতী ।__মহাসেন কে? 

বাসবদত্ত| ।৷--প্রস্তোত নামে উজ্জয়িনীর এক রাজা আছেন। তাঁর অনেক সৈন্য 
আছে বলে তাঁকে লোকে মহাসেন বলে। 

পরিচারিকা ৷ - রা্জকন্তা সেই রাজার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করুতে চান না। 

বাসবদত্ব! তবে ইনি এখন কার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করুতে ইচ্ছা করেন। 

পরিচারিকা।-বৎসরাজোর রাজার নাম উদযন। রাজকন্তা তার গুণে 
অনুরক্তা। 

বাসবদত্তা ( স্বগত ) এ, আমার স্বামীকেই বিয়ে কর্তে চায়। 

( প্ৰকাশ্যে )__কেন? 

পরিচারিকা।- তার হৃদয়টি কোমল কিনা । 

“বাসবদত্তা ।__( স্বগত ) বুঝেছি, বুঝেছি__আমিও এবপই উন্মত্তা হযেছিলুম। 

পরিচারিকা।_ বাঞ্জকন্যে, যদি সেই রাজা দেখতে কুৎসিত হন। 

বাসবদত্তা ।--না, না, তাকে সত্য সত্যই সুন্দর দেখতে | 

পদ্মাবতী |__দিদি, আপনি কেমন ক'রে জান্লেন ? ' 


বাসবদতা ।_-( আত্মগত ) স্বামীর উপর বেশী টান" থাকার জন্য বর্তমান - 
অবস্থার উপযোগী আচরণটাকে লঙ্ঘন ক'রে ফেলেছি। এখন কি করি? 


| 
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আচ্ছা, এক্‌ উপায় দেখতে পেরেছি। (প্রকাস্তে ) কেন, উজ্জয়িনীর 
এলোকেক্টুই এসব কথা বলে । তা 
পদ্মাবতী ।--তা? ঠিক্‌, উজ্জয়িনীর লোকের ইনি ত আর দুল নন। বাস্তবিকই 
সৌন্দর্য্য সকলের মনকেই মোহিত ক'রে দেয়ু। 
(ধাত্রীর প্রবেশ ) 
ধাক্রী ।--রাজকন্তার জ্য হোক, রাজকন্তে 1] তোমাকে যে পাত্রস্থ করা হযেছে | 
বাসবদত্বা ।__-ধাই মা, পাব্জটি কে? 
ধাত্রী।--বৎসরাজ উদয়ন | 
বাসবদপ্ত। ।-_সেই রাজার কুশল ত? 
ধাত্রী।_তিনি নিরাপদে এসে পৌছিয়ে রাজকন্তাকে গ্রহণ করেছেন । 
বাসবদত!|-.কি সর্বনাশ! 
ধাত্রী ।_এতে সর্বনাশ আবার কি? 
বাসবদত্তা 1-বাস্তবিক তেমন কিছু নয়। তবে আমি মনে করেছিলুম--এভটা 
বিলাপ ক'রে তিনি হয়তো বা উদাসীন হবেন। | 
ধাত্রী ।--বৎসে ! শাস্তরজ্জ মহাপুরুষগণের মন বিকৃত হ’লেও সহজেই প্রকৃতিস্থ হ্য়। ' 
বাসবদত্তা ।--ধাই মা, তিনি কি নিজেই পদ্মাবতীকে ‘বিবাহ করুবেন বলে 
জানিয়েছিলেন? | 
ধাত্রী।-_না, না, তিনি কোন কাৰ্ধ্য উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন। আমাদের 
মহারাজ তার বড় বংশে জন্ম, বিদ্যা, বয়স আব রূপ দেখে তার হাতে 


নিজেই পন্মাবতীকে সমর্পণ করেছেন । 
বাসবদত্বা ।_-( স্বগত ) ওঃ, তা’ হলে আমার স্বামীর কোন অপরাধই নেই । 
[ অপর একটি পরিচারিকার প্রবেশ ] , 


পরিচারিকা ।- খাই মা, শীগগির্, শীগগির, শীগগির্‌ ; আজকে শুভদিন ।' 
রাণী মা বলেছেন--আজকে পদ্মাবতীর বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করুতে হবে । 
বাসবদত্তা ।-_( আত্মগত ) এরা যতই .তাড়াতাড়ি করুছে, ততই আমার হৃদয় 
অন্ধকারে ভরে আস্ছে। 
- ধাত্রী।_-আহুন রাজকন্তে, আসুন । [ সকলের প্রস্থান ] 
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চিতা বকতা একাকিনী 
বাসবদত্তা।_-বিবাহের আনন্দপূর্ণ অস্তঃপুরের চতুঃশালায় পন্নাবতীকে ফেলে এই 
প্রমোদ্কাননে এলুম। এখন আপন অদৃষ্টজনিত ছুঃখকে প্রশমিত কর্বার 
চেষ্টা করি। ( পদচারণ করিয়া ) হায়, কি সর্বনাশ | আর্ধাপুত্রও পর হয়ে 
গেলেন। এখন বসা যাক্‌। ( উপবেশন করিয়া) বাস্তবিক চক্রবাকীই 
ধন্য, কারণ সে প্রিয়বিরহিত হয়ে আর বাঁচে না। সত্য সত্যই আমি প্রাণ 
ত্যাগ করুব। আধ্যপু্রের দর্শন পাব এই আশাতেই অভাগিনী বেচে আছি। 
( পুষ্পহস্তে পরিচারিকার প্রবেশ ) 
0 দেবী আবস্তিকা গেলেন কোথায়? ( পদচারণ করিতে করিতে 
দেখিয়া) ও যে, তিনি আপনহারা হয়ে প্রিয়ধুবৃক্ষের তলে একটি শিলাখপ্ডের 
উপরে বসে রয়েছেন] তিনি যে বেশ ধারণ করে আছেন, তাতে কোন 
অলঙ্কার না থাকুলেও তুষারমণ্ডিত চন্দ্রলেখার মতই শোভা পাচ্ছেন । 
আচ্ছা, আমি এখন এর কাছে যাব । (নিকটে যাইয়া) দেবি, আপনাকে 
যে আমি কতক্ষণ ধরে খুঁজছি। 
বাঁসবদত্তা।__কেন? 
পরিচারিকা 1--আমাদের রাণী মা বল্ছেন- আপনি বড় বংশের মেয়ে, দয়াশীলা 
এবং মালাও নাকি খুব ভাল গাথতে পারেন। এজন্য পদ্নাবতীর বিয়ের 
মালা আপনিই গাঁথবেন। 
জি ৮৮ 
পরিচারিক! ।--আমাদের বাজকন্ার জন্যে । 
বাসব্দত্বা।--(শ্বগত ) এও আমাকে রুরুতে হবে। উঃ, দেবতারা কি নিষুর ! 
পরিচারিকা।।_দেবি, এখন অন্ত কিছু মনে কর্বেন না। ৪ মণিময় গৃহে 
শান কর্ছেন। শীগগির তৈয়ারি করুন ।- 
বাসবদত্বা।-_( স্বগত) আর রিড নি (প্রকান্তে ) সখি, তুমি কি 


জামাইকে দেখেছে। ? 
ও 
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পরিচারিকা--্শ্চয়ই, স্নেহ এবং কৌতৃহলবশেই আমরা তাকে দেখেছি । 

বালবদত্তা ৯_কেমন জামাই ? | 

পরিচারিকা ।- দেবি, সত্যি কথা বল্তে কি-_-আঁমি তেমনটি আর পূর্ব্বে কখন 
দেখিনি। - 

বাসব্দত্বা।--বল, বল, তিনি কি দেখতে সুন্দর? 

পরিচারিকা।-_-শরচাপবিহীন ভগবান্‌ মন্মথ যেন নিজে রূপ ধবে এসেছেন। 

বাসবদত্বা থাক্‌, আর বলতে হবে না। 

পরিচারিকা |--কেন নিষেধ করছেন ? 

বাসবদত্ত| |-_ পরপুরুষের প্রশংসা শোন| অস্চিত। J 

পরিচারিকা।-_-তবে, মালাটি শীগগির তৈয়ারি করুন । 

বাসবদত্বা।-_আন। ( স্বগত) কপাল মন্দ, গাখি। (ফুলের পাত্র হইতে 
ফুলগুলি বাহির করিয়! ও দেখিয়। ) এটা আবার কি ওষধ ? 

পরিচারিকা ।-_এর নাম অবিধবাকরণ । 

বাসবদত্বা '_( আত্মগত ) আমার ও পদ্মাবতীর জন্য এট! বেশী পরিমাণে গাথা 
প্রয়োজন। ( প্রকান্তে ) এ ওষুধের নামটা কি? 

পরিচারিকা ।-_-এটার নাম সপত্বীমর্দ্ন। |] 

বাসবত্বা ।_-এটা গাঁথ বার প্রয়োজন নেই। 

পরিচারিকা ।--কেন। 

বামবদত্তা ।__তীর পত্বীত মরে গেছে। স্থতরাং নিশ্রীয়োজন। 

( অপর পরিচারিকার প্রবেশ ) 

পরিচারিকা দেবি, শীগৃগির, শীগগির। সধবার| জামাইকে ভিতরের 
চতুঃশালায় নিয়ে যাচ্ছে। 

বাসবদত্তা ।__ এই নিয়ে যাঁও। 

. পরিচারিকা ।-দেবি! সুন্দর হ'য়েছে। চন্তুম্‌। 

| [ উভয়ের প্রস্থান ] 

বাসবদত্ত।।-_এ চলে, গেল। উঃ, -কি সৰ্বনাশ । আধ্যপুভ্রও এখন.আমার 
পর হযে গেলেন । বিছানায় যাই, দেখি, যদি দুঃখের শান্তি কর্তে পারি । 
চেষ্ট( কর। যাক্‌ যদি ঘুম আসে। [ প্রস্থান ] 
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চতুর্থ অ র্টি ও 
প্রথম দৃপ্ত এ গু তি 
স্থান--প্রমোদকাননের একাংশ 
ৃ *বিদূষক একাকী 
বিদূুষক।_-( সানন্দে ) ওঃ, আমার কি সৌভাগ্য! এখন সময়টি বেশ শুভ 
আর রমণীয় দেখছি। কারণ মাননীয় বসরাজের অভিলষিভ- পরিণয়- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেল। কেই বা জান্ত যে জলের ঘূর্ণীপাকে পতনরূপ 
বিপদ্‌ হ'তে আমরা আবার উদ্ধার পাব। এখন - আমু! রাজবাড়ীতে 
বাস করি, অন্তঃপুরের দীঘিতে স্থান করি, আর মোদকের মত স্বভাবতই 
মধুর ও সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ করি। স্থভরাৎ অপ্মরাথণের সহবাস ছাড়া 
আমর! একপ্রকার স্বর্গস্থখই ভোগ কর্ছি। কিন্তু কেবল একটামাত্র 
অস্থবিধা। কিছু পরিপাক করতে পারি না। সুসজ্জিত শয্যায় ঘুম হয় 
না। বোধ হয় বাতপিত্বের রোগই বা হুয়। যখন রোগীর স্বাস্থ্য ভাল 
না থাকে এবং যখন তাকে ভয়ে ভবে সব জিনিষ খেতে হয়, তখন আর 
কিচ্ছুই ভাল'লাগে,না। 
(পরিচারিকার প্রবেশ ) 
পরিচারিক11--মার্যা বসন্তক গেলেন কোথায়? ( পরিক্রমণ রিও এই 
যে আৰ্য্য বসন্তক। আৰ্য্য বসন্তক | আপনাকে যে অনেকক্ষণ ধরে খুজছি । 
বিদুষক-1-( দেখিয়!) ভদ্র! কেন আমাকে খুঁজছ? ও 
পরিচারিকা ।--মামাদের রাণী জিজ্ঞাসা করছেন “জামাই কি স্নান 
করেছেন? 
Se FATE 
পরিচারিকা ।--তা’ হলে আমি মালতী ফুল আব অঙ্গরাগ নিয়ে আসি। 
' বিদূষক।-_রাজার সান শেষ হয়েছে। খাবার ছাড়া আর যা কিছু রাণীমাকে 
আন্তে বল। 
পরিচারিক1 ।-_-খাবার আন্তে বাবণ কর্ছেন কেন? 
বিদুষক ।--আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই কোকিলের চা আমার পেটের 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ৃঁ 
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পরিচারিকা ।_ইমন আপনার চিরকালই হোক্‌ । 
বিদ্ধক ।--ুমি যাও, আমিও রাজার কাছে ঘাই। 
২,২- [ উভযের প্রস্থান ] 
প্রবেশক * | 
Et I দ্বিতীয় দৃপ্ত 2 
EAMES, স্থান__গ্রমোদকাননের অপরাংশ 
ol পদ্মাবতী, পরিচারিকা ও'আবস্তিকা-বেশধারিণী বাদবদত্ত!'।, * 
পরিচারিকা ।--রাজকুমারী কেন প্রমোদকাননে এলেন ? 418 
পদ্মাবতী ।-_শিউলি ফুলের থোকাণগ্ডলো ফুটেছে কিনা দেখ তে,এলুমা . 
পরিচারিকা।--রাজ্জকুমারি, বাস্তবিক সেগুলো ফুটেছে । মিঃ 
- মত সে বিকসিত স্তবক গুলে। ঝুলছে । 2 
পদ্মাবতী ৷--যদি ভাই হয়, তবে, বিলম্ব কেন? কপ 
পরিচারিকা।-_তা” হলে রাজকুমারী, কিছুক্ষণ এই শিলাটার- রি? 
আর আমি এদিকে ফুল কুডুই ৷ 
পদ্নাবতী ।--বোন, এখানে বসলে হয় না। 
বাম্বদত্তা --বেশ ত। (উভয়ের উপবেশন ) 
পরিচারিকা ৷-- উপবেশন করিযা ) রাজ্জকুমারি, দেখুন, দেখুন--মনঃশিলা- 
খণ্ডের টুক্রার মত শিউলি ফুলে আমার হাতটি ভরে গেছে। 
পদ্মাবতী ।-_-( দেখিয়! ) ও» কত রকমের ফুল ! দেবি, হি 
বাসবদত্বা।--9ঃ, ফুলগুলো কি সুন্দর ! | 
গরিচারিকা ।__-রাজকন্তে, আবার কুড়াবো ? 
পদ্মাবতী ।-_না, না, আর কুড়িয়ো না। * | ৮4 
বাসবদত্বা ।-_বৌন, নিষেধ করছো কেন? . 
পদ্মাবতী ।-_আধ্যপুত্র যদি এখানে এসে ফুলগুলোর- aa দেখেন, তাহলে " 
আমাকে আদর করুবেন। 
বাসবদত্তা।__তুমি দেখছি স্বামীকে খুব ভালবাঁস। 
পদ্মাবতী ।--বৌন, তা' জানি না! তবে তাকে না দেখতে পেলে রড় উদ্দিন 
“হয়ে উঠি। ' 


হম সংখ্যা ] *  ভাসম্বপ্নন্থতাসবাসবদতা ১৮৯ 
বাসবদত্া ।--( স্বগত )- আমাঁর- পক্ষে- ছলাহলে ২ কান্জঃ-কর হচ্ছে। এ-ও 


এমন বলে । ৬ 
. পরিচারিকা ডিএ EE EY টার বলেছেন - যে তিনি স্বামীকে 
ভালবাসেন । Wiese 


পদ্মাবতী ।--একট | সন্দেহ হয় । 

বাসবদতা |_.কি? কি? ... 

পদ্মাবতী ।-_মর্ধ্যপুক্র যেমন আমার প্রিয়, সাদ কি ঠিৰ সেরূপ ছিলেন_। 
বাসবদত্তা ।__এর চেয়েও বেশী । 

পদ্মাবতী ।-_-আপনি কেমন ক'রে জান্লেন ? - 

বাসবদত্।- (স্বগত) হাষ, আরবের উপর বেশী টান থাকার জে বর্তমান 
অবস্থার উপযুক্ত-আচরপটাকে লক্ঘন করে ফেলেছি: আচ্ছা, এই বলি। 
(প্রকাশ্যে ) ষদি তার স্বামীর, প্রতি ড্রাপবাসা: অন্ন হত তাই হালে তিনি 
EE EAD উপ এ 5 


পদ্মাবতী --হতে পারে। - 7 
পরিচারিকা !--রাঞ্রকন্তে ! স্বামীকে বলুন নাও বীণ : বাজাতে 
শিখবো 1 * 


দাবির নারির ভি? 

বাসবদত্তা ।__-তাতে তিনি কি বল্লেন ? 

পল্াবতী।কিছু না বলে তিনি, যাস আগ ফলন, গার চু করে 
বসে রইলেন। এর ot টু 

বালব! তাতে তোমার কি লে হেলো 77 রি 


, পন্মাবতী ।-_আমার মনে হয়, বাসবদত্তার সদ্গুণাবলী ম্মবণ. কবে -তিনি 


ভদ্রতার খাতিবে আমার সামনে কাদেননা। 
4 হা বহি হলুম। 
[রাজা ও বিদূষকের প্ররেশ } . 


বিদ্ষক। হাঃ! হাঃ! হাঃ! চারিদিকে ছড়ান আর তোলা বাধুলী ফুলে ভরা 
প্রমোদকাননটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে! রাজন্! এদিকে! 
রাজা ।-ব্যস্ত বসন্তক ! আমি এই আস্ছি।, 


NS ০ 


১৮২ সরভারতী - [ ১ম বর্ম 
উজ্জয়িনীপুরীমাঝে হেরিলাম যবে আমি 
i * অবস্তিস্বতায় ; হইল কি দশা মোর, . 
বরধিবার নয়; মারিলেন কামদেব 
পঞ্চ কুম্থমের শর, মোরে লক্ষ্য করি। 
এখন না সারে সেই হ্ৃদষের ক্ষত ; 
তথাপি আবার মেরে ছুরস্ত মদন 
মারে এবে ফুলশর ; পঞ্চ কামশর 
' যদি বিদিত ভুবনে; কেন ষষ্ঠ শর 
তবে আমাতে পতিত । 
বিদুষক;_রাজপুত্রী পদ্মাবতী গেলেন কোথায়? তবে তিনি লভামগ্ডপে 
যেতে পারেন অথবা অসন-কুক্ছমে পরিব্যাপ্ত থাকায় ব্যাপ্রের চর্ম্দে 
আচ্ছাদিতের মত প্রতীয়মান পর্বততিলক নামে শিলাপীঠের কাছেও 
যেতে পারেন কিংবা অতিশয় কটুগন্ধে ভর! সপ্তচ্ছদকাননে প্রবেশ করিতে 
পারেন। (উর্ধ অবলোকন করিয়া ) হাঃ, হাঃ, মহারাজ, শারদ-নির্মমল, 
গগনে বলদেবের প্রসারিত বাছযুগলের মত নর, সারমপাথীব দলটিকে 
একটু মন দিয়ে দেখুন। . 
রালা ৷--ব়নস্ত, আমি দেখছি । 
সরল আয়ত বিরল দস্তর মারসের দল; 
কুটিল বর্তনে সদা যেন সপ্ততারকামণ্ডল। 
সর্পের নির্দোকসম নিরমূল নভোভেদকাবী, 
১ নও শোভে যেন প্রাস্তরেধা উর্ধদেশে জনমনোহারী ! - ' 
পরিচারিকা ।_ রাজপুত্রী কোকনদের মত পাঙুরবর্ণ ও অন্দর এই সারসের. 
দলটিকে একটু মনোযোগের সঙ্গে দেখুন, দেখুন । ওঃ, উনি 
এখানে । 
পদ্মাবতী ।-_-ও১ আধ্যপুত্র! বোন, আপনার জন্যে আধ্যপুত্রের দৃষ্টি এড়ালুম । 
অতএব আহ্থন, এই, মাধবীলতামণ্পে প্রবেশ করি । 
বাসবদত্তা | বেশত। [ প্রবেশ ] 
বিদৃয়ুক ।_রাজপুত্রী পদ্মাবতী বোধ হয় এখানে এসে আবার চলে গেলেন। 


&ম সংখ্যা] কঠোপনিষদ্‌ . ১৮৩ 
., রাজা।-তুমি কেমন করে জান্লে ? | 
" বিদূষক 1 দেখুন.না ।-শেফালিকাঁর গুচ্ছদকলের ফুলগুলো সব ভোলা হয়ে 
গেছে। 
রাজা ।--বসন্তক ! আহা! | ফুলগুলোর কত রকমের রউ.। 
বানবদত্বা।--( আত্মগত ) আঁধ্যপুত্রের বসম্তকের সহিত আলাপে মনে হচ্ছে, 
যেন আমি আবার উজ্জয়িনীতেই অবস্থান কর্ছি। 
রাজা ।>-বসন্তক ! এস এই শিলাতলেই বসে পদ্মাবতীর জন্ত অপেক্ষ। করি । 
বিদূষক ।--তা আপনার যা অভিরুচি। ( উপবেশন করিয়া ও উঠিয়া ) শরতের 


প্রথর সুর্যের তাপ বড়ই ছুঃসহ। আস্থন আমরা মাধবীমৃণ্ডপে প্রবেশ 
করি। [ উভষের পরিক্রমণ ] 
রাজ্জা।_বেশত, চল না। ৪ 


পদ্মাবতী ।__-আধ্য বসস্তক সব গোলমাল করে দিতে চান। এখন আমরা কি 
করি? 
পরিচারিকা ।__রাজপুক্রি! আমি ভ্রমরসমাকুল অবলম্বলতা দিয়ে আপনার 
স্বামীকে বারণ করে দেবো । 
পদ্মাবতী ।_-তাই কর এ - ( ক্ৰমশঃ ) 
জ্রীশিবশঙ্কর শান্ী 


কঠোপনিষদ্‌ 


[ 8s ]- 

* এই প্রকারে, যমরাক্জ খন নচিকেতার সম্মুখে ইন্সিয়-প্রলুক্ককর ভোগের 

বিবিধ সামগ্রী উপস্থিত করিয় উহার চিত্তে লালসার বহ্নি-জাল! উদ্ধ্‌ত্ধ.করিয়া 
_ দিতে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস করিতে লাগিলেন, তখন বালক নচিকেতা যে প্রকারে 
তাহার সেই চেষ্টা নিক্ষল ক্রিয়। দিয়াছিল, তাহা আমাদের মত বিষয়- 
বাসনাকুল, ভোগ-লালসায় উন্মত্ত, সংসারী জীবের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। 
নচিকেতার চিত্তের দৃঢ়তা, স্থেধ্য ও অকুচিত একাগ্রতা! দেবরাজ যমকেও 
বিন্মিত করিয়! দিয়াছিল। 


১৮৪ ১১ সরভারতী * [ ১ম বৰ্ষ 


বিস্তৃত মহাইদের বক্ষ যেমন বাত-বিক্ষন্ত না হইলে, স্থির, কম্পিত থাকে, . 
নচিকেতাও' তাদৃশ স্থিব-চিত্তে ও দৃঢ়স্বরে বলিল 


শ্বোভাবা মর্ত্যস্ত যদস্তকৈতৎ, সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়াণং জরয়ন্তি তেজঃ 
অপি সৰ্ব্বং জীবিতমল্লমেব তবৈৱ ' ৰাহাস্তব নৃত্য-গীতে ॥২৬॥ 


ষমবাজ্জ | আপনি যে সকল ভোগের বস্তু লইয়। আদিয়াছেন, এবং যে 
সকল ভোগের কথা বিস্তারিত'ডাবে আমাকে বলিনেন;_এ সকল বস্তু ত 
আঞ্গ আছে, কাল নাই; ইহারা যে কল্যপধ্যন্ত স্থায়ী হইবে তাহার  স্থিরত! 
আছে কি? আর, এই সকল ভোগের বস্তু ভোগ করিতে থাকিলেই, ইহার। 
ইন্জরিয়বর্গের তেজ, বীধ্য ও সামর্থ্যের ক্ষয় করিতে থাকিবেই। ভোগ্যবস্ত 
মাত্রই অনৰ্থক্র ; কেন না, ইহারা ধর্ম, বীর্য, তেজ, প্রজ্ঞা ও যশপ্রভৃতিব 
ক্ষয় করিয়া থাকে, ইহ! সর্কাজন-বিদিত তত্ব । যাহারাই অধিককাল এই সকল 
বস্তুর ভোগ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এ বিষয়ে সাক্্যপ্রদান করিবেন। 
আর, আপনি যে আমার দীর্ঘজীবন বিধান করিয়। দিতে চাহিতেছেন, তদ্বিষষে 
আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি, দয়া করিয়া! আমার কথ। শ্রবণ করুন । 
সকল দেবতার শীর্ষস্থানীয় “হিরণ্য-গর্ভ, ব্রহ্মারও ত আফুফাল পরিমিত, -উহাও 
তচিরস্থাক্মী নহে ।. স্থৃতরাং আমাদের স্তায নরলোক-বাঁসীদিগের জীবিত- 
কালের পরিমাণের অল্পতার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? এই নকল 
কথা আমার মনে উদ্দিত হইতেছে । তাই বলি ষমরাজ ! এই সকল নৃত্য- 
গীত, রথ-অশ্বপ্রভৃতি বস্তু আপনারই থাকুক্‌। এগুলিতে আমর, কোন 
প্রয়োজন নাই। এগুলি লইয়া আমি 'কি করিব? ইহারা কি আমার চির- 
গ্রাধিত তং মহত রব! নো, ধৰ্্ময়াজ ! নি 
আমি চাহি না। 
ন বিস্তেন তপণীয়ে| মন্ুষ্যো- 
_ লপ্স্যামহে বিত্তমদ্ৰাহ্মম চেৎ ত্বা। 
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং 
বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব ॥২৭॥ 


. ধর্শরাজ | মমু্যের অথ-লালসার কি অস্ত আছে? অর্থ দিয়া মানুষের 


স্ব 
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_ আকাঙ্ষার পূর্ণ তৃপ্তি করিতে পারা যায, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? আজ 
* কিয়ংপরিমাণ অর্থ দিয়া আকাঙ্ষা পূর্ণ করুন; কাল আবার তদপেক্ষা 
অধিকতব অর্থ-লাভের আকাক্রা চিত্তে জাগিয়া উঠিবে। এইরূপেই মানুষের 
আকাঙ্ষা উত্তরোত্তর বন্ধিত ছুইতে থাকে; আমরা, যমরাজ !' নরলোকে 
সর্বদাই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি! এই বাসনা-বহ্থির জালা কাহার সাধ্য 
উপশম করে ?' ইহা অহরহ: মানুষের চিত্ত দগ্ধ করিতেছে! বাসনার অন্ত 
নাই; আকাঙ্ষার তৃপ্তি নাই ! হায় যমরাজ ! কি দিয়া আপনি মানুষের এই 
বাসনার লোলজিহ্বা সংযত করিবেন? বাসনার এই বিশ্ব-গ্রাসিনী ক্ষুধার উপশম 
হইবে না! আমার কথা বলিতেছেন, _-আমি খন সৌভাগ্যের বলে, আপনার 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছি, তখন, একথা নিশ্চিত যে, আপনি ইচ্ছা 
করিলে, আমার যদি বিষস্স-বাসনা মনে উদ্দিত হয়ই, তাহা হইলে, সেই 
বাসনার পূর্ণতৃপ্তিসাধক প্রভৃত অর্থ-আমি পাইতে পারিব। আপনার ন্যায় 
দেব-রাজের দর্শনই, প্রভূত অর্থ আনিয়া দিবে; তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে যাইব 
কেন? আমার আয়ুস্বন্ধেও সেই একই কথা । আপনি যম, আপনি 
জীবনের নিয়ন্তা। আপনি ষতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিন আমি কাচিয়া 
থাকিব ;-_স্থবতরাং এ 'বিষষেই বা চিন্তা কিসের? আপনার কাছে আসিলে, 
আপনার সঙ্গলাভ ঘটিলে, মানুষ কিরূপে স্বল্প-ধন ও স্বল্পাযু হইবে? 
স্থৃতরাং, এ সকল কিছুই আমার প্রাথিত বিষয় নহে। আমি আপনার 
নিকটে “আত্ম-বিগ্যা'_ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; উহাই আমার প্রাধিত 
বস্ত; যমরাঞ্জ ! এই বরই আমাকে প্রদান করুন । 
অজীর্ধতামমৃতানামুপেত্য 
জীব্যন্‌ মর্ত্যঃ কধন্থঃ প্রজ্জানন্‌। 
অভিধ্যায়ন্‌ বর্ণ-রতি-প্রমোদান্‌ 
অতিদীর্ধে জীবিতে কো রমেত ? 8২৮7 
যন্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি সত্যে ! 
যং-সাম্পরায়ে মহতি জহি নস্বৎ ৷ 
যোহয়ং বরো গৃঢুমন্ু প্রবিষ্টো। 
নাম্যং তক্মান্নচিকেত। বৃণীতে | ২৯) 
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যমরাজ ! একটা কথা আমার মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে । তুচ্ছ 
মর্ুলোকেরুক্ষু্র নর আমরা! আর আপনি মহোহ্রত দেব-লোকের অধীশ্বর |” 
আমর! নিয়ত জরা-মরণ, দুঃখ-দুর্গতি্বারা উপক্রত! আর, আঁপনি ! আপনাকে 
দুঃখ-ব্যাধি, জরা-মরণ স্পর্শ করিতে পারে না! এ অবস্থায়, এ সকল কথা 
জানিয়! শুনিয়া, এমন অবিবেকী নির্বোধ কে আছে যে, আপনার ন্যায় দেব- 
রাজের সান্দিধ্যলীভ করিয়াও,__আপনার নিকটে পুত্রবিতাদি অস্থির, 
অচিরস্থায়ী ক্ষুদ্র বস্তুর প্রার্থনা করিবে? আপনার নিকটে, সর্বোৎকৃষ্ট, মনুয্যের 
পুরুষার্থ-সাধক, শ্রেষ্ঠ বর না চাহিয়া, এ সকল তুচ্ছ বৈষয়িক, ইস্জরিয়লুক্ককৰ 
বস্তু কেন চাহিতে যাইব? আপনি আমাকে ধন-জনাদি সর বন্তর কথা তুলিয়া 
লুক্ধ করিবেন না। মাহষের অন্তঃকরণ এরূপভাবে গঠিত যে, উহা সর্বদাই 
ক্রম-বিবদ্ধমান বস্তর জন্ত আকাক্ষা করিয়া থাঁকে। উন্নত হইতে উন্নততর 
তদ্পেক্ষা উন্নত-তর-_বস্তুলীভের জন্য মন সর্বদাই আশা পোষণ করিয়! থাকে ।* - 
ইহাই চিত্তের স্বরূপ। স্থতরাং, পুত্র-বিত্তাদি বন্তগুলিতেই মন কিরূপে 
পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, উহাতেই পড়িযা থাকিবে? মানুষের পক্ষে আত্ম-বিজ্ঞান 
লাভই--পরম-পুরুষার্থ। অবশ্য, উহা অত্যন্ত ছুলভি বস্তু, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
তথাপি, যাহাদিগের চিত্ত উহাকে চায়, তাহাদিগের মন কিরূপে সংসারের 
ধন-জনাদি বস্তুৰ আকাজ্ফায় পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, বা এগুলি লইয়াই সন্তষ্ট- 
চিত্তে পড়িষা থাকিবে ?11- যাহারা ধন-জন, পুত্রবিত্বাদি বন্তর অসারতা, 
বিষয়-বর্গের অস্থিরতা,__একবার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, ,তাহাদিগের 
চিত্ত উহাদের দ্বার! প্রলুন্ধ হইবে কিন্সপে ? চিরজীবন এই সকল বর্ণ-গদ্ধাদি- 
- ভোগজনিত 1 স্থথের চিন্তা ও ধ্যান করিতে করিতে, দীর্ঘ জীবন অতিবা।হত 
হউক,_-এ প্রকার দীর্ঘ জীবন কোন্‌ বিবেকী ব্যক্তি কামনা কবিবে ? বিশেষতঃ . 
যখন ইহা নিশ্চিত জানা আছে যে, এই সকল বস্তু অসার, অস্থির, পরিণাম- 
বিরস! 





*  “সর্ক্বো হি উপর্ধপরি এব বুভূষতি পোকঃ,-_ভাষ্মকার | 
+ ভাস্যকার মূন্দের 'কধস্থ” শব্টটীর ছুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন | আমরাও 
দুইব্লপ অর্থ ই দিলাম, পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য কবিয়া দেখিবেন। 


টি. | 
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ধর্দরাজ] এই সকল বস্তুতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই; ইহারা 
*আমার পরলোকের সহায় হইবে না; বরং ইহারা পরলোঁকে ক্রক্বউন্মতির 
লোক প্রাপ্তির বিশ্জনক। এরূপ বস্তু দিয়া আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। 
মৃত্যুর পরে যাহার অস্তিত্ব থাকিবে কি থাকিবে না,এক্প প্রশ্ন, দেবলোকেও 
মীমাংদিত হয় নাই, আত্মবিজ্ঞান এতই ছুব্ধহ বস্ত। আত্মার স্বরূপের একটা 
নিশ্চিত মীমাংসা, পরলোকের পক্ষে একটি বিশেষ মঙ্গলকর বিষয়। এই 
আত্মবিজ্ঞান অতি গুঢ়, সুতরাং দুবিজ্ঞেয়। ষমরাজ! দয়া করুন। নচিকেতা 
অন্ত কোন বরের প্রার্থী নহে, আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হউন । আপনি - 
নিশ্চয় জানিবেন, নচিকেতার মন, অস্থির চঞ্চল নিষয়-বর্গের প্রতি ধাবিত 
হইবার নহে। নচিকেতা ইহা অপেক্ষা অপর কোন বস্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান 
করে না!” 

এই কথা বলিয়া, বালক নচিকেতা য্মরাজ দয়া করিবেন কিনা, মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করিয়া, দুর্শ্বনায়মান হইল । এবং যমরাঁজের সম্মুখে, যুক্ত-করে, 
বিনীত-ভাবে দীড়াইয়া রহিল। 

দেবতাদিগেরও চিত্র-চাঞ্চল্যকর, “কামিনী-কাঞ্চনে”_এই তেজীয়ান্‌ ত্রাহ্মণ- 
বালকের চিত্ত কোন শ্রকারেই ক্ষৃভিত করিতে পারিতেছে না, একমাত্র ব্রহ্ম- 
বিজ্ঞানেই ইহার চিত্ত দৃঢ়তররূপে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে,_ইহা বুঝিতে পারিয়া 
মৃত্যুর অধীশ্বর যমরাজ, পূর্বব হইতেই নচিকেতার প্রতি অত্যন্ত আক্কষ্ট হইয়া 
ছিলেন তাহার হৃদয়, নরলোকের এই বালকের দৃঢতায় ও স্থির-সহয়ে 
অত্যন্ত আঁহলাদিত হইয়া উঠিল। য্মরাজের হৃদয় চিরদিনই ধর্শ্মকথায় 
বিমুগ্ধ। তিনি আহ্লাদে বিগলিত হইয়া গেলেন! যে সকল ইন্দ্রিয় 
প্রলোভনকর সামগ্রী, তাহার ইচ্ছায় নচিকেতাব চতুদ্দিকে উপস্থাপিত হইয়া- 


ছিল, সেগুলি সমস্তই অস্তহিত হইয়! গেল । 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বন্ধী সমাপ্ত হইল । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিস্তারত্ব, এম-এ। 


হি পাণিনি-ব্যাকরণ 
(৫) 


বৃদ্ধিরাদৈচ্‌ | ১। 

[বৃদ্ধিঃ আৎ, এঁচ (এ এবং ওঁ) ৷] - 

আ, এ ও ও এই তিনটী স্থরের বৃদ্ধিসংন্ঞা হয়। অর্থাৎ পাঁণিনির ব্যাকরণে 
বৃদ্ধি বলিলে ‘আ!’, “ও গু’ এই তিনটা ম্বরকে বুঝিতে হইবে। যেমন 
_ “বুদ্ধিরেচি”” (আদেচি পরে বৃদ্ধিরেকাদেশঃ স্তাৎ অর্থাৎ অবর্ণের পর যদি এচ, 
অর্থাৎ এ ও এ অথবা! গু থাকে তাহা হইলে উভয়ের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ 
হইবে ) এই স্বত্ত অনুসারে গঙ্গা +ওঘঃ -গঙ্দৌঘঃ হইল । 

আঁ এই তকার অনেকের মতে উচ্চারণের স্থবিধার জন্ত নিবিষ্ট হইয়াছে 
( মুখস্থার্থ:)। আবার অনেকে বলেন-_তপরস্তংকালস্ত এই সুত্রে তপর 
শব্দের অর্থ--তঃ পরো যন্মাৎ এবং ভাৎ পরঃ অর্থাৎ যে স্বরবর্ণের পর ত. থাঁকিবে 
ও ষে স্বরবর্ণ “তর পর থাকিবে উভয়স্থলেই শুদ্ধ তত্তৎ মাত্রা বুঝিতে হইবে, 
. তদপেক্গা অল্প বা অধিক মাত্রা! ধরিলে চলিবে না। সুতরাং কৃষ্ণ এক্যম্‌ এই 
স্থলে “বৃদ্ধিরেচি” এই;স্বত্রদ্বারা বৃদ্ধি করিলে “স্থানেহস্তরতম:” অর্থাৎ যাহার 
স্থানে যে আদেশ হ্য সে তাহার সদৃশতম হয় এই সুক্র-অন্থসারে অকারের 
একমাত্রা ও এঁকারের ছুই মাত্রা এই ছুই মিলাইযা তিনমাত্রা-বিশিষ্ট একার 
আদেশ হইতে পারিত, কিন্তু “ত'র পর এচ, থাকাতে “তপরস্তৎকালস্ত” এই . 
স্্র-অনুসারে দ্বিমাত্রিক এ হইবে বুঝা যাইতেছে । | 

[ ৰৃদ্ধিরাদৈচ_ এই স্থত্রে বৃদ্ধির লক্ষণ করা হইতেছে, ন্তরাং প্রথমে আনৈচু . 
পরে বৃদ্ধি: বলা উচিত ছিল, কেন না যে বিষয় আমাদের জানা আছে সেই 
বিষয়টা প্রথমে বলিয়াই তাহার সাহায্যে যে বিষয় জানা নাই তাহা বুঝান * 
হইয়া থাকে । এস্থলে আ, ওঁ, ও আমরা জানি কিন্ত বৃদ্ধি কাহাকে 
বলে আমরা জানি না, এইজন্য উদ্দেশ্য ‘আাদৈচ প্রথমে বসিবে ও বিধেষ বৃদ্ধি’ 
তাহার পর বসিবে। যেমন পরবর্তী সুত্রে প্রথমে অদেও বলিয়া পরে গুণঃ বলা 
হইয়াছে। ইহার উত্তরে ভাস্বকার বলিতেছেন__ 


চট 


৫ম সংখ্যা] , পাণিনি-ব্যাকবণ | ১৮৯ 
এতদেকমাচার্্স্য মঙ্গলার্থং মৃহ্যতাম্‌। মাঙ্গলিক আচার্যো মহতঃ শান্ত্রৌঘন্ত 


"* মঙ্গলার্থৎ বৃদ্ধিধবমাদিতঃ প্রযুঙ ক্রে। মঙ্গলাদীনি হি শাল্াণি প্রুথস্তে, বীর- 


পুরুষকাণি ভবস্তি আযুদ্মপুরুষকাণি চ, অধ্যেতারশ্চ বৃদ্ধিযুক্তা যথা স্থ্যঃ ৷ 

অর্থাৎ স্থত্রকার অধ্যাপক, পাঠকবর্গের মঙ্গলের জন্যই মঙ্গলকাবক বৃদ্ধি 
শব্দ গ্রন্থের আদিতে প্রযুক্ত করিয়াছেন। যে সকল শাস্ত্রের আদিতে মাঙ্গলিক 
শব্দ থাকে, সেই সকল শান্ত চতুর্দিকে প্রসিদ্ধিলাভ করে, ও তাহাদের অধ্যেতৃ 
বর্গও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন । 

“অপৃক্ত একাল্‌ প্রত্যয়:” এই স্থলে কিন্তু পুনরায় এই আপত্তি হইতে 
পাবে। এই জন্য নব্যগণের মতে উদ্দেশ্য পূর্বে বসিবে ও বিধেয় পরে বসিবে 
এই নিয়ম অলঙ্কার-শান্ত্রম্মত ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে অলঙ্কারশান্ত্ 
মতে বিধেয়াবিমর্শ অথবা অবিষৃষ্টবিধেষাংশ দোষ হয় বটে কিন্তু এক্প স্থলে 
ব্যাকরণ-অন্সারে কোন দোষ হয না ইহা বুঝাইবার জন্তু পাণিনি “বৃদ্ধিরাদৈচ 
‘অপৃক্ত একাল্‌ প্রত্যয়” প্রভৃতি স্থলে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের পৌর্বাপ্যেব ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন। 

পাণিনি শুধু আ এ ও ২ এই তিনটা স্বরবর্ণকে বৃদ্ধি বলিয়া নির্দেশ 
করিলেন, ও ‘অ এও! এই তিনটাকে গুণ বলিয়া নিদেশি করিলেন। কোন্‌ 
স্বরবর্ণের বৃদ্ধি কোন্টা এবং কোন্‌ শ্বরবর্ণের গুণ কোন্টা তাহা! পরিষ্কাব 
করিয়া বলিয়া দিলেন না! ফলে আমাদিগকে অন্ত সুত্রের সাহায্যে তাহা! 


* নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে । পাঁণিনির একটী পবিভাষা আছে-- 


স্থানেহস্তরতম: [ প্রসঙ্গে সতি সদৃশতম আদেশ: স্তাৎ। অর্থাৎ যেখানে কোন 
আদেশের প্রাপ্তি থাকে সেখানে যাহার স্থানে আদেশ হইবে যতদূর সম্ভব 


তাহার সহিত সাঁদৃশ্তবিশিই আদেশ হইবে ।] এস্থলে আমরা দেখিতে 


পাইতেছি অ এবং আ উভষেই ক হইতে উচ্চারিত, স্থতরাং ‘অ’ র বৃদ্ধি 
আ ও ‘অ’ র গুণ অ বুঝিতে হইবে। “ই ঈ” তালু হইতে উচ্চারিত, এ ওঁ’ ও 


. কঠ এবং তালু হইতে উচ্চারিত, সুতরাং ইর গুণ এ এবং বৃদ্ধি ও বুঝিতে 


হইবে। এইরূপ উ উ এই "দুইটা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত,আর ও ও এই দুইটাও 


ক ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত, সেইজন্য উ উর গুণ ও এবং বৃদ্ধি ও বুঝিতে 


হইবে। ধ৯ র কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 


টি স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ 


কেহ কেহ এই স্ুত্রের আর একটা দোষ প্রদর্শন কবেন। পাণিনির একটা 
সুত্র আছে_ুচোঃ কু চবগস্ত কবর্গঃ স্যাৎ ঝলি পদাস্তে চ অর্থাৎ ঝল্‌ 
প্রত্যাহারের অন্তর্গত যে কোন বর্ণ পরে থাকিলে চবর্গ*স্থানে কবর্গ হয়। 
পদের অন্তস্থিত চবর্গ স্থানেও কবর্গ হয়)। এই সুত্র অঙগসারে পদের অন্তে 
স্থিত চকারের স্থানে ককার হইয়া বৃদ্ধিরাদৈক হওয়া উচিত ছিল। ইহার 
উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন__অয়স্বয়াদীনি চ্ছন্দসি এই স্ুত্র-অস্থসারে এখানে 
পদসংজ্ঞা না হইয়া ভসংজ্ঞা হইয়াছে। স্ৃত্রটার অর্থ বেদে অয়ন্ময় প্রভৃতি 
শবের অন্তর্গত অয়স্‌ প্রভৃতি শব্দের পদ-সংজ্ঞা ও ভ-সংজ্ঞা উভয়বিধ সংজ্ঞাই 
হইতে পারে। সেইজন্য অয়োময় না হইয়া অযশ্ময় হইল। “স জুষ্টভা স 
খ্বকতা গণেন, এই বেদমন্ত্রে খকৎ এই শব্দটাতে পদসংজ্ঞা ও ভ সংজ্ঞা 
দুইই হইযাছে। পদসংজ্ঞা হওয়ার ফলে খচ. শব্দের অন্তস্থিত চ. স্থানে কৃ 
হইল, আবাব ভ সংজ্ঞা হওয়ার ফলে চ পরে থকিলেও কৃ স্থানে গ. হইল না। 
যদি বল ইহা বেদের কথা, লৌকিক সংস্কৃতে ত এরুপ প্রযোগ দেখা যায় না। 
তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্ুত্রগুলির, ভাষা বেদেরই মত । ছন্দোবৎ 
সুত্রাণি ভবস্তি। | 

অদেঙ, গুণঃ ।২। * 

অ, এ এবং ও ইহাদের গুণমংজ্ঞা হয়। 

ইকো গুণবৃদ্ধী ॥৩1 

যেখানে গুণ ও বৃদ্ধির কথা - বলা হইবে, অথচ কাহার স্থানে গুণ বা বৃদ্ধি, 
তাহা “বল৷ না থাকিবে, সেখানে “ইকঃ” এই যষ্ঠ্যস্ত পদ বুঝিত্তে হইবে। 
যেমন একটী স্থত্র আছে সাবধাতুকাধধাতুকষোঃ ৭1৩৮, উহার অর্থ 
সার্বধাতুক ও আধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে গুণ হইব্ব। এস্থলে সন্দেহ 
হয় কাহার গুণ হইবে? আকারাস্ত ধাতুর বেলায় কি আকারের গুণ হুইয়া 
অকার হইবে? ইকো গুণবৃদ্ধী এই সন্দেহের নিবাস করিয়া দিতেছে। 
এই পরিভাষার সাহায্যে বুঝিতে পারিতেছি ইকের গুণ হইবে৷ এইজন্ত 
ভূ-ভবতি, নী_ নয়তি তু _তরতি হইল। কিন্ত যা-- যাতি হইল। 

শীক্ষিতীশচন্দ শর্মা 


 উক্তি-প্ত্যুক্তি ছলে দার্শনিক. ' 
প্লেটোর উপদেশ 


একদিন তত্বজিজান্ হইয়া যাইবার প্রাক্কালে, নিসিয়াস্‌ এবং লীসি- 
মেকাস্‌ নামক ছুই বন্ধুর মধ্যে, এইক্সপ কথাবার্তা হইতেছিল। নিপিয়াস্‌ 
বঙ্গিল-- 

সক্রেটিসের সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেই, 
“ধীরে ধীরে, অজ্ঞাত-সারে, তর্কের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয়। থে 
কোন বিষয়ই উত্থাপিত হউক্‌ না কেন, সক্রেটীস্‌ তাঁহাকে এমনভাবে ঘুরাইয়া 
৩ ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন যে, প্রতিবাদীর নিজের জীবনের বর্তমান ও 
অতীত ঘটনার বিবরণ দেওয়া. আবশ্যক হইয়া উঠে; এবং প্রশ্নকর্তা যখন 
এইরূপে সক্রেটিসের তর্কজালের মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, তখন সক্রেটিস্‌ উহাকে 
সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া না দেখা পধ্যন্ত, কিছুতেই ছাড়িয়া দেন না। 
সন্রেটিসের এই প্রকার, তর্ক-প্রণালীর সহিত আমার বিশেষভাবে পরিচয় 
আছে। আমি ইহা জানি যে, তিনি এই ভাবেই আমার সহিভও তর্ক 
করিবেন এবং তর্কে অবশেষে -আমারেই'প্ররাস্ত “হইতে হইবে। কিন্ত তাহা 
হইলেও আবামার কিন্ত সক্রেটিসকে বেশ ভাল. লাগে এবং তাহার কথা শুনিবার 
নিমিত্ত আমার সর্বদাই বড় আগ্রহ হয়। আমার মনে হয় যে, এক্সপ প্রণালী 
আমাদের পক্ষে .রিশেষ হিতকর) কেন না, আমরা বিগত জীবনে যে সকল 
-ন্তায আচরণ করিয়াছি, সেই সকল আচরণের কথা যদি কেহ স্মরণ করাইয়া 
দেয়, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। যে ব্যক্তি গহিত আচরণের জন্ত 
তিরস্কত হয় এবং সেই তিরস্কার সহ করিয়া থাকে তাহার পক্ষে উহ! তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবন যাপনের পথে সতর্কতা আনয়ন করিতে পারে। স্থতরাং, 
সক্রেটিস আমাকে যদি ‘জেরা’ করিতে থাকেন, তাহাতে আমি কন্তষ্টই হইব; 
উহা আমার বিরক্তির কারণ হইবে না । কিন্তু আমাদের উভয়েরই বন্ধু 
লাকেমের এ বিষয়ে অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা জানা আবশ্তক। যদি মে 
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টের সঙ্গে অযু প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হয, তাহা হইলে, আমরা তিন * 
জনই উপদেশপ্রার্থী -হইব। বন্ধুর এই কথা শুনিয়া, লাকেস্‌" লিল. 
বাদান্গবাদ সম্বন্ধে, আমার ছুই প্রকার মনের ভাব উপস্থিত হইভেছে। 
হয় তকেহ মনে করিতে পারে যে, আমি বাঁদান্বাদের বিরোধী; আবার 
আমি বাদান্বাদ ভালবাসি, ইহাও কাহারও ধারণা থাকিতে পারে। খীহার , 
সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে যাইতেছি, আমি প্রথমেই দেখিয়া থাকি যে, এই 
ব্যক্তির কথায় ও কার্যে মিল আছে কি না। যদি দেখি যে মিল আছে, 
তাহা হইলে আমি স্বভাবতই তাহাতে অন্ুরক্ত হইয়া পড়ি এবং আগ্রহাদ্িত | 
চিত্তে তাহার কথা শুনিষা থাকি। যাহার জীবনে ও কথায় প্রকৃত মিল নাই ;.. 
বিনি যাহা বলেন, তাহা তাহার জীবন যাত্রার অনুরূপ না হইয়া বরং 
বিপরীত হইয়া থাকে,, আমি এক্সপ লোককে দ্বণার চক্ষে দেখিয়া থাকি এবং - 
এক্স লোকের সহিত বাঁদান্ববাদে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছ। হয় না। ইহা । 
দেখিয়া হয় ত কেহ ভাবিতে পারে যে আমি বাদামুবাদের বিরোধী, কিন্ত সে ' 
কথা সত্য নহে। অরশ্, সক্রেটিমের মুখ-নিঃস্থত বাণী বা তাহার তর্ক-প্রণালী ' 
শুনিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার ঘটে নাই) কিন্ত তথাপি কিছুদিন অতীত 
হইল, তাহাব আচরণ দেখিবার যৌগ আমার উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার 
সেই সকল আচরণ ও কাৰ্য্য দেখিয়া বুবিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকৃতই স্বা্থীন.ও : 
উচ্চ মত পোষণ করিয়া! থাকেন। যদি তাহার কথাগুলিও'সেই মতের পোষক. ,. 
হয়, ইহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে যেরপ প্রশ্নই করুন না" 
কেন, তীহাতে আমি সন্তষ্ট হইব এবং তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে কোন . . 
বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইবে না। সক্রেটিস আমাকে , যত ইচ্ছা হয়, তত 


প্রশ্ন করিতে পারেন এবং আমার বিষয়ে তাঁহার যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা” রে 


হয়, তৎসমস্তই তিনি আমার নিকট হইতে যেরূপ করিয়াই হউক্‌, বাহির 
করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে আমার আপত্তির কোন কারণ নাই। 
সক্রেটিস্‌ অবশ্য আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ;.কিন্তু তাহাতে কিছু আনিয়া 
যায় না। আমি তাহার নিকটে শিখিবার জন্ত উৎস্থক আছি। তিনি 
অতীতকালে আমার বিপদে সহায়ত! করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই তাহার 
হৃদয়ের মহত্বের পরিচয় পাইয়াছি। ' 
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- এইরূপ আলোচনা করিয়া তিন বন্ধুই সক্রেটিসের সন্মুখে উপস্থিত হইল । 
*  ছুইটা- বন্ধুর জিজ্ঞাস্য ছিল--তাহাদের পুত্রের মানসিক উন্নীতি কম্িতে 

হইলে, কি গুণ (97:৭৬) তাহাদের মনে প্রবেশ করান আবন্ঠক। ' 

' ফক্রেটিস্‌ বলিলেন, কোন গুণ'প্রবেশ করাইতে হইলে, সেই গুণের স্বরূপ ও 
প্রকৃতি কিরূপ, তাহা' প্রথমতঃ জানা, আবশ্যক । কেন নাঁ, ষে বিষয়ে কিছু 
জানা নাই, তাহার সম্বম্কে অন্তকে কিরূপে পরামর্শ দেওয়া যাইবে? যে 
বিষয়টার স্বব্ধপ আমাদের জানা থাকে, তদ্বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্তভাবে উপদেশ 
দিতে পারি। 

লাকেস্‌ বলিল-_হা, একথা সত্য । ৃ 

সক্রেটিস বলিলেন_একটা বিষয়ের আংশিক জানলাভ করা সহজ কিন্ত 
একেবারেই সমম্তটার পূর্ণ জান লাভ করা বড় কঠিন। ... 

- -,  লাকেস্‌_ আচ্ছা, সেইরপই করা যাউক্‌। এ 
সক্রেটিস_তবে দেখ! যাউক্‌, যে গুণের (Virtue) কথা উঠিয়াছে, তাহার 
কোন্‌ অংশের কথা, আমর! বিবেচনা করিব? সাহম (courage) )__ একট! 
গুণ-বিশেষ। - এই সাহসের কথাই ধরা: যাউক। সাহসের প্রকৃতি কিরূপ, 
তাহারই' আলোচনা করা যাউক। "যুবকেরা কির্পে এই বিশিষ্ট গুণের, 
অধিকারী- হইতে পারে, তাহাই বিবেচাঁ। তবেই, আঁমি জিজ্ঞাসা করিতে 
চাই? কাহাকে সাহস বলা.যায় ? 
লাকেস্‌__মাপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে না। আমি সেই 
ব্যক্তিকেই সাহসী বলিব, যে স্বস্থানে থাকিয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং সেস্থান 
হইতে পলায়ন করে না। 

সক্রেটিস্‌-_উত্বঘ কথা। কিন্তু আমি তোঁমাকৈ যাহা! জিজ্ঞাসা করিতে 

মনস্থ করিমাছিলাম, তাহার উত্তর তুর্মি দাও নাই। আমীর প্রশ্নটা সম্ভবতঃ 
* তত পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। 

লাঁকেস্‌্-মহীশয়, আপনি কি বলিতে চাহিয়াছিলেন | ? 

সক্রেটিস__ তোমাকে আমীর অভিপ্রায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তুমি 
তাহাকেই ত সাহসী বুলিতেছ, যে ব্যক্তি. ১০ ডান সর 

নি কেমন? 
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. লাকেস্‌__হা, মহাশয় । | 
“সক্রেটিস” আমিও তাহাই বলি। কিন্ত, তুমি তাহাকে কি. বলিবে, ষে 
ব্যক্তি স্বস্থানে দীড়াইয়া নহে-_কিন্তু পলাইয়া যুদ্ধ করে? * - 
লাকেস্_পলাইয়া যুদ্ধ করে, ইহা কিরূপ? * - 
সক্রেটিস--কেন, এই শকদিগের কথাই ধর না। ইহারা ত নিজে না 


অথচ শত্রুর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া, যুদ্ধ করিয়া থাকে । হোমার যেমন Aeneas-' 


দিগের অশ্বম্বদ্ধে বর্ণনা দিয়াছেন, ঠিক্‌ সেইরূপ ; হোমার বলিয়াছেন, এই 
অশ্বগুলি শত্রুর পশ্চাদহুমরণ করিতেও পারে, আবার ইতস্ততঃ দ্রুত পলাইতেও 
পারে। 


লাকেস্‌-সা হোমার ঠিকই বলিয়াছেন; তিনি যুদ্ধরথের কথাই? 


বলিয়াছেন, আপনি যেমন শকদিগেঁর. অশ্বারোহী সৈন্তকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন । উহার! এভাবেই যুদ্ধ করে, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি অত্যন্ত 
গুরু ও ভারী যুদ্ধস্জায় সন্দ্দিত গ্রীকৃদিগের কথ! ভাবিয়া বলিয়াছি, 
উহ্থার! স্বস্থানে অবস্থিত রহিয়াই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া থাকে । 
সক্রেটিস্হা, তোমার কথা সত্য । কিন্তু প্রাটিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে 


লেসিডেমোনিয়ান্গণের যুদ্ধরীতি ভাবিয়া দেখ ত। যখন ইহারা লঘু ঢালধারী 


পারসীকদিগের সন্মুখীন হইয়াছিল, তখন উহার! স্বস্থানে দাড়াইয়া যুদ্ধ 
করে নাই, কিন্তু পলায়ন করিয়াছিল। আবার, যখন তাহারা দেখিল যে 
পারসীকগণের ব্যুহ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন অশ্বারোহী সৈনিকগণের ন্তায়ই 
ফিরিয়া দাড়াইল-- এবং এইরূপেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। 
লাকেস্-হা, ইহা! ঠিক্‌ কথা বটে ।' 
সক্কেটিস-_-আমি যে তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমর প্রশ্নটাই পরিষ্কার 


করিয়া বলা হয় নাই এবং সেই জন্যই তোমার উত্তরটাও যথাযথ হয় নাই 
আমি এই এখন যাহা তোমাকে বলিয়া আসিলাম, তাহা ভাবিয়াই . 


তোমাকে একথা বলিয়াছিলাম, জানিবে। তোমাকে এই. কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম যে, কেবল যে ভারী যুদ্ধসজ্দায় সন্দিত সৈনিক 
গণের 'সাহস' তাহা নহে; অশ্বারোহী ও অন্থপ্রকার যোদ্ধগণের সকলেরই 
সাহসের কথা তোমাকে বলিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। আর, কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে 
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যে সাহস প্রদর্শিত হয়, সে সাহস ব্যতীতও, অর্ণব-ঘানে বিপদে গতিত হুইয়! 
যাহারা সাহস দেখায়; রোগে ও দারিত্ব্যে পীড়িত হইয়াও যে সাহস প্রধখিত 
হইয়া থাকে; আবার রাজনীতিক্ষেত্রে 'ধাহারা সাহস প্রদর্শন করিয়া থাকেন; 
আবার, দৈহিক যাতনা ব। ভয়কালে যে সাহস প্রদণিত হয়) কেবল ইহাই 
নহে-আবার জুখ-ভোগ-কালে বাসনার বিরুদ্ধে যে বিক্রম ও সাহস 
অবলধিত হইতে দেখা যায়) যুদ্ধে স্বস্থানে দাড়াইযাই হউক বা শত্রুর 
গশ্চাদস্থসরণকালেই হউক- সর্বপ্রকার ‘সাহসের? কথাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করি, প্রিয় লাকেস্‌-_-এ সকলই কি সাহস নহে? 
লাকেস্‌_হাঁ, এ সকলকেই ত ‘সাহস’ সংজ্ঞায় অভিহিত ক্রা যায়। 
সক্রেটি_-আমি সাধারণভাবে ..সর্বপ্রকার সাহস ও ভীরুতার কথাই 
মনস্থ করিয়া, প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলাম। যে সকল স্থলের সাহসের 
কথা বল! হইল, সকল সাহসেরই অন্তনিহিত সাধারণ ধর্ম কি, বলিতে পার ? 
লাকেস্‌-_না, আমি আপনার কথা ভাবু বুঝিতে পারিলাম না । | 
সক্রেটিস--এই ভ্রততা গুণের (08101078959) কথাই ধর না কেন। 
দৌড়ান, বীণাবাদন, ঝ্বক্য-কখন, শিক্ষা গ্রহণ,--এবং এইরূপ অন্তান্ক সর্বপ্রকার 
ক্রিয়ায় হস্ত, পদ, মুখ, স্বর, মন--এ সকলেতেই ত আমরা ভ্রুততা৷ ধর্মের 
আরোপ করিতে পারি। কেমন, কি বল? 
লাকেস্‌-_হা, একথা সত্য বটে । 
সক্কেটিস্‌্-_সকল ক্রিয়ার মধ্যে জ্রুততা ধর্শ্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে কেহ যদি 
আমাকে প্রশ্ন করে, তাহা হইলে আমি বলিব--যাহা অল্প সময়ে অধিক কাৰ্য্য 
সম্পাদন করিতে পারে, সেই ধর্শকেই আমি “দ্রততা” নামে নির্দেশ করিয়৷ থাকি । 
< লাকেদ্‌__হা, আপনার সংজ্ঞানির্দেশে কোন ভুল নাই । 
সক্রেটিস্‌--তবেই, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে সকল স্থলের সাহসের 


' উল্লেখ পূর্বে কর! হইয়াছে, তংসমস্তের সাধারণ ধর্ম্চী কি হইবে? অবশ্য, 


সাহসের সর্বপ্রকার অবস্থা__স্থুখে দুঃখে সর্বত্র--একত্র করিয়! ভাবিয়া, তবে 
সেই সাধারণ ধর্মের নির্দেশ করিতে হইবে । , হর 

লাকেস-__আমার মনে হয়, আত্মার সহিষ্ণুতা ব! সহ করিবার নি 
‘সাহস’ .নামে সাধারণভাবে নির্দেশ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না! 
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_সক্রেটিসূ_-তা’ কত সত্য বটে। কিন্তু তবুও, সর্বপ্রকার সহিষ্ণুতাকে *: । 
সাইদ বলা" যাইতে পারে না । আমার যুক্তি শ্রবণ করণ অবস্য মাহসকে 
আত্মার একটা মহতী শক্তি বা ধশ্মবলিয়া নির্দেশ করিতে কি কোন আপত্তি 
আছে? | 

লাকেস্‌--হাঁ, উহা থুব মহান্‌ গুণ। 

সক্রেটিন--জ্ঞান:যুক্ত সহিষ্ণুতাকে তুমি মহান্‌ গুণ বলিষা অবশ্যই স্বীকার 
করিবে। 

লাকেস্--হা। 

সক্রেটিষ্_আচ্ছা, তুমি বুদ্ধিবিবেচনাহীন সহিষ্ণুতাকে কি বলিবে? 
উহাকে কি তুমি ক্ষতিকারক ও মন্দ বলিয়া নির্দেশ করিবে না? 

লাকেস্-ঠা, তা’ত কবিবই । 

সক্রেটিস্‌--যাহা৷ লোকক্ষতিকর এবং মন্দ, তাহাকে কি মহান্‌ গুণ বলা যায়? 

লাকেস্--না, তাহা কিক্পে বলিব ? 

সক্রেটিস-_তবেই, এ প্রকার সহিষ্ণুতাকে কেমন কবিয়া সাহস’ নামে 
নির্দেশ করিবে? কেন না, সাহস ত একট! মহান্‌ গুণ; কিন্তু উহাকে ত 
মহান্‌ গুণ বলা যায় না৷ 

লাকেদ্‌-হা, ইহা সত্য । ( ক্ৰমশঃ ) 

শ্রীকোকিলেশ্বর শান্তী, বিদ্যারত্বু, এম্‌-এ। 


মহাভারত-প্রসঙ্গ 
[৬তীরকনাথ স্বৃতিরঞ্রন-বিরচিত ] 
সম্ভবপর্বে ধর্মাদির হস্তিনায় প্রবেশ 
বলীয়ান্‌ কলে! প্রবেশকালের স্ুচনাভূমিতে যেরূপ নান্দীর আচরণ 
করিয়াছ, শুভ অতিনন্ন তছুপযুক্তই হইবে। ধার্মিক রাজার ধার্মিক সন্তান- 


গণকে বনের মধ্যে পশুর মুখে নিক্ষেপ করিষাই তুমি পরিতুষ্ট হও নাই। পর্ব, 
পিতৃহীন পথের কাঙ্কাল করিয়া পরমুরাপেক্ষী রুরিয়াছিলে । তবে কাঙ্গালের 


৯৮ 
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. ঠাকুর দয়া করিয়া সরুল সময়ে জননীর মত অস্থদরণ রা দা কলে! 
তোমার অধিকারে, সতের হানি, সঙ্জনের দুঃখ, অপতের উপচয় ও ও নীচন্জনৈর 
স্থখস্বাচ্ছন্্য ভবিতব্যতার অখণ্ডনীয় ফল । 

প্রাতাস্বরণীয়া সতী কুস্তীদেবী পতির প্রণয়বচন 'স্বৃতির.পথে পাথেয় -লইয়া 
শিশুগণ সহ খধিরক্ষিত হইয়া হন্তিনার প্রাসাদে উপনীতা. হুইয়াছিলেন। 
খষিকুমারগণবাহিত রাজদস্পতি-দেহ হস্তিনায় আনীত হইলে যোগ্য সম্মানে 
সম্মানিত হইয়া চিতার অনলে ভস্মীভূত হইয়া স্বজনের হৃদয়ে শ্মশানবৈরাগ্য 
উপস্থিত করিয়াছিল । তৎকালে ভ্রাতৃশোকে বিভ্রান্ত অন্ধ গঙ্গাসলিলে তর্পণ 
করিয়াও যথাসময়ে ধর্ধাদেহিক কৃত্য উৎসবসহ্কারে সুসম্পন্ন করাইয়া সোররের 
খণ পরিশোধ করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী ধর্মবুদ্ধি সাক্ষাৎ ধর্ম দেবর বিছুরের 
পরামর্শ লইয়া সম্তানগুলিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মনম্ষিনী কুন্তী 


 মাত্রীর প্তন্ত ধন সগত্থীসন্তানের প্রতিপালনকালে পার্থক্য ভুলিয়া ধর্মের 
॥ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই জন্ত জননীর কনিষ্ঠ তনয়-_-নফুল সহদেব 
কুম্তীর হৃদয়ের অধংশ অধিকার করিয়া' লইয়াছিলেন। মা ভারতরমণী, 


তোমরা ইচ্ছা করিয়া জগতের জননী হইতে পার, কিন্তু হে, জগতের জননীগণ, 
তোমরা কি কাঙ্গাল ভারতের জননী হইতে পার? জননীর স্মেহে জননীর 
হৃদয় লইয়া ভারতের মৌন্দর্যহীন রূপসম্পর্ধিহীন নিরাশ্রয় কাঙ্গালিনীর তনয়“ 
গণকে কুস্তীর মত পালন করিবে কি? সপত্বীতে তনয়ের স্তাস বুঝি ভারতেই 
সম্ভবপর ছিল। কিন্তু সে অতীতের কথা স্বৃতিতে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । 
দুঃখীর দুঃখে চির উদাসীন খলের হৃদয় পিতৃহীন শিশুগণের মধুর হাসি 
সহ করিতে না পারিয়া! অবসরপ্রতীক্ষান়্: অন্তরালে থাকিয়া ভ্রকুটিকুটিল 


.কটাঁক্ষে নিয়তই লক্ষ্য করিত। জননীর পঞ্চপ্রাণের প্তায় শুভবুদ্ধি সরল পঞ্চ- 


শিশু কিশোর বয়সেও পরস্পরের স্থখদুঃথের অংশী হইয়া একটা দেহের মত 
অশনে বসনে শয়নে স্বপনে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া চলিত । মাতার আদেশ, 
বিছুরের নিদেশ অক্ষয় কবচের মত তাহাদের দেহ হিংশ্রের হিংসা হইতে 
সতত রক্ষা করিত। সরলের ভগবান্‌ বিছুরের বুদ্ধিতে আবিভূর্ত হইয়া 
ক ডি রিমি শাস্ত্র বলেন, তিনি 
নিরূপায়ের উপায় । নর 
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মান্য ! যেখানে বেগ, যেখানে চাঞ্চল্য সেখানে অসাবধানভার পদক্ষেপ, . 


অব্যবহিতরূপেই হইয়। থাকে। ভীম ! বালকের বাঁলকতা কুটিলের অঙ্গপেক্ষণীয়, 
একথা ত তোমার সরল প্রাণে স্থান পাইবে না। তোমার খেলায় তোমার 
বল--ভোমার সোদরগণের, তোমার জননীর হৃদয়ে উৎসাহের অমৃত সেচন 
করিবে, কিন্ত খলের হৃদয়ে তোমার বলের পরিচয় অন্য়ার কষায় লেপন করিয়। 
দিবে। ওহে ভীম! তোমার নিশ্চিন্ত হৃদয় এ কথা গ্রহণ করিবে কি? 
যাহার সরল প্রাণ কাহাকেও অপরাধী করিতে চাহে না, খলের চাতুরীতে 
একাস্ত অনভিজ্ঞ সেই সরল শিশুর হৃদয় আত্মকার্যের দোষগুণ বিচারে প্রায় 
অসাবধান হইয়া থাকে । 


, হস্তিনায় আবাস 


কুরুকুলের কিশোরমগ্ডলী পঞ্চাধিক শতন্রাতার অস্থগামী হইয়া ছুধ্যোধনের .. 
অভিপ্রেত জলবিহারেচ্ছায় নদীর তীরে বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলেন। . 


দুর্ঘ্যোধনের শাসনে অস্ত কি্করগণ উপাদেয় ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্‌ পেয়--চতুধিধ 
আহাধ্য বস্তুঙ্জাত ও মহাধধ্য বসনভূষণাদি পূর্ব হইতে ভারে ভারে সংগৃহীত 
করিয়া ভাগারগৃহে থাঘ্যাগারে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। 
ক্রীড়ায় মত্ত শিশুগণ কখন মৃগয়া, কখন কাধিক বলের অভিনয়, কথন রুত্রিম 
যুদ্ধ, কথন বা জলবিহারে পরস্পরের প্রতি জলসেচন কখন বা সম্ভরণে 
ষোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার কেহ বা উচ্চবৃক্ষে আরোহুণ করিয়া, 
কেহ বা উচ্চ হইতে লক্ষ প্রদানে ভূপতিত হইয়া অন্তের বিস্ময় উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। এরূপে ক্রীড়ার কালে স্পর্ধা প্রদর্শন করিতে গিরা ভীমের 
ভীমবলে আলোড়িত, বৃক্ষ হইতে নিপতিত, আহত কখম বা জলমগ্ন হইয়া. 
রুত্শ্বাসে জীবন্মত-অবস্থাপ্রাণ্ত অন্ধের পুত্রগণ অস্তরে ক্রোধান্ধ হইয়া দলবদ্ধ 
হইয়া পাণ্ডবতনয়কে রুদ্ধ করিতে গিয়া আপনারাই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল । অস্তাচল- 
গামী সপ্তাশ্বের অশ্ব শিশু-ক্রীড়ায় মুগ্ধ চণ্রশ্মির দিব্যরথ বহন করত ধাবিত 
হইলে ক্রীড়াক্লান্ত কুমার্গণ উল্লম্মনচ্ছলে অশ্ববরের' অনুকরণ করত বস্নিম্তি 
পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া! শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল । 

হে ছূর্গতিনাশিনি দুর্গে ! ক্ররের ক্রৌর্য্য হইতে সরলের রক্ষাবিধান তোমার 


লা 
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পক্ষে নিত্যনিয়মিত কার্ধা জানিয়! নিঠুর ব্যাধের পিঞ্রনিবন্ধা নিরুপার! 
*সারসীর প্যায় নিরা্রয়া জননী যাদবী প্রতিদিন গৃহ হইতে প্রয়ণকালে ভোমার 
অভয়া নাম তনয়গণের কর্ণে কর্ণে দিয়া থাকেন। মাগো! তোমার চরণে 
নিয়ত ন্তন্ত বিধবার অঞ্চলনিধিগুলিকে দুর্গমে পড়িলে “মা ভৈঃ” শব্দে অভয় 
দিবে নাকি? 
জীবের অন্তর্ধামী দেবতা জগতের কমণাক্ষী সবিতাদেব দুর্যোধনের অন্তরের 
দিকে চাহিয়া ক্ষুত্ব্রদঘয়ে ও লোহিত বদনে জ্বকুটি করিয়াছিলেন । অতঃপব 
পশ্চিমসাগরসলিলে স্বানাথাঁ হইয়া অস্তাচলের উপত্যকাভূমিতে অবতরণ 
ক্রিয়াছিলেন। পাতকীর মুখদর্শনে স্গানশুদ্ধি শান্পের শাসন বলিয়া শ্রুত 
হইয়া থাকে। 
, কলির প্রভাবে কালের প্রেরণায় ক্রুবের কর্মন্ত্র আকার ধারণ করিলে, 
.. তামন কালের অস্ধকাররূপ-কৃষ্ণবসনাবৃত মায়াময় কায়া, আকারে 
 ছ্োধনের কায়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। হায়! হায়] নদীর সিকতাময় 
/ প্রদেশে ভীমের দেহ বিষের প্রভাবে চলিয়া পড়িলে, অন্ধের তনয় চোরের 
4. মত চকিতে চাহিয়া ধীরপদসধ্ণরে গৃঞ্ররাজের অভিনয় করিতে করিতে 
বস্ত্রাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইম্মাছিল। 
হতভাগ্য হিংসক দুৰ্য্যোধন! তোমার নিষ্টুরতায় বুঝি লজ্জিত হইয়া 
স্বর্গের দেবতা আকাশের সমুজ্জল চন্দরসথ্্যরচিত দিব্যপ্রদীপ ‘নিৰ্বাপিত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজ-কুতৃহলী দেবললনাগণের লোচনপংক্তি তারকার 
'আকার ধরণ করিয়াছিল। তাহারা" অন্ধকারমধ্যে কায়া লুকাইয়। 
নিনিমেষ নয়নে সরলের বদনে সযত্বে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন দান হইতে তোমার 
সকল কাধ্যই আল্লোকন করিতেছেন। রে মূঢ়! ক্রুরু! এ দেখ, তাহাদের 
দিব্যচন্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়! হিমকণার পরিচয়ে শুভ্র শোকাশ্রধারা 
. প্রবলবেগে বহিতেছে। কিন্তু নিষ্ঠুরের পাষাণ হৃদয় কিছুতেই কুষ্টিত হয় না, 
দুবুতের সঙ্কল্প কখনই নিবৃত্ত হয় না। হতভাগ্য ছুর্যোধন | তুমি মনে 
করিও না কাননবিজীর ঝঙ্কাররবে 'বনরাজি শব্দায়মান হইতেছে । উহা যে 
বনদেবতাগণের অব্যক্ত তিরস্কার বাণী! ওঁ স্বর বনবৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে 
নির্গত হইয়। তোমার কুলিশবকঠোর মন্তকের উপর কোলাহল সহকারে 
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নিয়ত নিপতিত হইতেছে। তোমার, অরবণেন্রিয়ের শক্তি কোথায় গিয়াছে? 
ুঝ্সত্মগণ «গোপনে আত্মকাধ্যসাধনকালে তন্ময় হইয়া জগতের চক্ষে অন্ধ* 
বধির বলিয়া প্রতিপন্ন হয়'। তথাপি কিন্ত নিলঞ্জ জীবের নির্নিমেষ চক্ষু 
দুষ্কৃতির অনুষ্ঠানকালে অধিকতর' সমুজ্জল হইয়া অমুষ্ঠেয় কার্যে সহায়তা 
করিয়া থাকে। কারা 

হে ভগবন্‌ ! মাগ্সাময় নটবর! পাতকী চিরদিনই তোমার' রাজ্যে চোরের 
 চাতুরী লইয়া অতি সঙ্গোপনে-_বুঝি' নিজ অন্তরাত্মারও অগোচরে স্বীয় 
কার্ধ্য। স্থসম্পন্ন করিমা থাকে, কিন্তু কোথা হইতে কাহার ইঙ্গিতে কোন্‌ 
দেবতার. প্রভাবে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কর্মের ন্যায় জগতের চক্ষে দুবৃত্ডের গুপ্ত কর্ম 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতীত কাল চিরদিনই এবিষরে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে, কিন্তু গোপনে পাপাচরণের প্রবৃত্তি কোনদিনই সঙ্কুচিত হয় নাই। 
ভবিস্তৎ বুঝি হতীশ হইয়াছে ৷. 

দুরাত্মা অন্ধের তনয় সরল সবল. বালকের প্রাপবধ করিয়া কতা } 
. হৃইয়াছি মনে করিল এবং আপনার কার্ধ্য চিরদিনেরই নিমিত অপ্রকাশিত ১ 
'", রাধিবার উদ্দেস্ত লইয়া রজ্জুবদ্ধ ভীমের দেহ গঙ্গার বক্ষে অতল জলে নিক্ষেপ 
করত সত্বরপদে প্রস্থান করিয়াছিল। ওঃ দুর্ম্যোধন !* তুমি যে অন্ধরাজ্ের 
পুত্র! তুমি তো আপনাকে রাজার সন্তান কুরুরাজ্যের ভাবী রাজ! বলিয়া 
জানত, তবে ক্রুতপদে পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভীতের ন্যায় চোরের 
স্তায় চলিতেছ কেন? তুমি কি ক্কৃত কার্যের জন্ত অনুতপ্ত, চিন্তিত? 
তোমার স্বভাব ত তাহা বলে না। তুমিও তো নিজেকে দুর্বপ ভাবিতে 
পার না। তবে তোমাতে দুর্বলের ত্রাস কোথ| হইতে সংক্রামিত হইল? 

প্রেমূশঃ 


nn 
. ॥ { 
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এবার স্থানাভাববশতঃ রসগঙ্গাধর ও জ্যোতিষপ্রসঙ্ প্রকাশিত হইল " 
“না। আগামী সংখ্যায় অবস্তই থাকিবে। 


৩1৫৮ 








১ম বর্ষ ) ত্য্যৈ ষ্ঠ, ১৩৪৩ এম সংখ্যা 


শ্রীমন্তগবদণীতা 


[ পণ্ডিত প্রবর ৬তারকনাথ স্মৃতিরঞ্জন বিরচিত ] 


“যদ! যদ হি ধৰ্ম্মস্য গ্লীনির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুথানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে |” 
কোন কল্পে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ নরনারায়ণ ধষিরূপে 
ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্তার নিরত হয়েন। সেই নরনারায়ণ খষি দ্বাপর- 
কলিষুগের সন্ধিসময়ে জগতে ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যখখান দেখিয়া-_ 
আন্থ্রভাবের প্রাবল্য দেখিয়া-_পুনরায় ধর্শসংস্থাপনের জন্য অর্থাৎ লুপ্তপ্রাষ 
" সনাতন ব্্ণাশ্রমধর্মের সুত্রস্থাপনেব জন্য কৃষ্ণজ্জুনরূপে যদু ও পাওুকুলে 
_ অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
তমোগুণের প্রীবল্যকালে আমন্রভাবপ্রধান জীবসমুদয় জন্মগ্রহণ কবে, 
সেই সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপ্যণে ভ্রম হয়, যদিও তৎকালেও সত্বগুণপ্রধান জীবের 
একাস্ত অভাব হয় না, তথাপি জগতের আস্থরভাবপ্রধান জীবসমূহকে ধর্ম্মতত্ব 
অবগত কবাইযা পরিচালিত করা ভগবান্‌ ভিন্ন অঙ্ক জীবের শক্তিতে কুলাষ - 
না, এইজন্য ভগবানের অবতারের প্রয়োজন হয় । 
আস্থর ভাব কি? ভোগপ্রবণতা। সেই ভোগপ্রব্ণতা তপস্তার সহিত 
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মিলিত হইলে অতি তীব্র হইয়া থাকে, আর এইরূপ তপস্যাসহকৃত ভোগ- 
প্রবণতার শেষ পরিপ্ৃতি আকস্মিক খওপ্রলয়-_যুত্ধছাভিক্ষাদিমূনক বহুজীবের 
নাশ- সৃত্যুদেবের তাণ্ডব নৃত্য । 


 * ষছুবংহীয় ধাম্রিকেরাঁ_পথের কাঙ্গাল যাদবেরা--সত্বগুণপ্রধান বসুদেব 


দেবকীর পুঞ্জ পুষ্জ পূর্বপুণ্যপ্রভাবে-_তপন্তার প্রভাবে--মাথাব মণি নীলমণিকে 
পাইলেন, আর ঘাদবী কুভ্তীদেবী, উৎকটতপন্তানিরত, খধিসহচব পাব 
তপস্তাফলস্বকপ কৃষ্ণসখা জিফ্ুদ্বিতীয নীলমণিকে প্রাপ্ত হইলেন। ফল কথ! 
সেই নবনারায়ণ__কাঞ্জালের চিরস্তন ঠাকুর-_কারাগারেব মধ্যে, বনের মধ্যে 
বন্ধনের মধ্যে, নিরাশ্রয়রূপে দুইখণ্ড নীলকান্তমণি হইয়া জীবের আঁশাব সহিত 


আকাজ্ষার সহিত লোঁক-লোচনের গোচরীভূত হইলেন, তন্মধ্যে একখণ্ড' 


নীলমণি কুডাইগ্না পাইলেন নন্দপ্রকৃতি যশোদা! গোয়ালিনী, অপর খণ্ড 
বিধবা কুস্তীর বন্ধল প্রান্তেই, বন্ধ ছিল। 
তমোগুণেব প্রভাব-_আন্থরভাবের প্রভাব প্রতিহত হইবার কাল উপস্থিত 


হইল, দুর্য্যোধনের দ্যৃতশালায় যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা! পত্র- . 


পুষ্প-সমন্বিত বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, ফল ফলিলেই হ্য। 

ভাবদ্বন্ে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আসিয়া- 
ছেন। কর্মক্ষেত্র উপস্থিত, তমোভাবের পবিণতিত্বর্ূপ ধ্রংসলীলা মৃত্যুব 
" অভিনয় অবশ্বস্ভাবী। গুরুশিত্য এ অভিনয়ে অণ্ডীসর হইযাছেন। তমঃ- 
প্রভাব আহত না হইলে তো ধর্মের মানি নিবারণ হুইবে না, কিন্তু এ তমঃ 
কোথা হইতে আসিয়াছিল? 

ভগবান্‌ ভরদ্বাজ ধষি আশ্রমন্মো তস্বিনীর ভীরস্থিত শ্বী্ন তপস্তাপৃত আশ্রমে 
তপস্তায় সমাহিত রহিয়াছেন, এমন সময় মহামহিম মহাকালের ইঙ্গিতে 
ভবিষ্ব জগতের কর্মক্ষেত্রের বীন্রস্থাপনের জন্য স্বর্গীয় বেশ্যা স্বতাটী আকাশ- 
পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার সম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই 


অপূর্ব মুহূর্তে কুক্ষণে অথবা স্ক্ষণে শ্রীমানের সমাহিতচিত্তের সহিত তপস্যাঁঁ 
পৃতদৃষ্টি ও লাবপ্যময়ী চঞ্চলবসনার অঙ্রস্পর্শমাত্রে কলুষিত।হইয়া পড়িল । হায়,. 


লীলাময়ী বিশ্বপ্রক্কৃতির শাসন অতিক্রম করিতে মহধির সামর্থ্য কুলাইল না, 
অথবা ভব্তিব্যতা কুলাইতে ছিলেন না। 


ডু 
~~ 


এম্‌ সংখ্যা] শ্রীমন্তগব্দগাত। . | ২৪৩ 


পরমধিব অযোঘ বীৰ্য্য খলিত হইল, দ্রোণপাত্রে তাহা সংরক্ষিত হইয়া কালে 
ভারতসমারর অন্ত্রগুকু ধীমান্‌ অশেষগুণমম্পন্ন শ্রীমান্‌ দ্রোণাচার্ধ্যকে স্থষ্টি করিল। 

যুক্তান যোগী ধষিকল্স শ্রীমান্‌ দ্ৰোণাচাৰ্য্য সর্বাস্ত্-সম্পন্ন হইয়াও আর্যনিরমে 
বনমধ্যে নি্রাশ্রমে সংসারী হইয়া তপস্যায় সময়াতিবাহন করিতেছিলেন, কিন্ত 
ভাবতের কর্মক্ষেত্র তাহাকে অজ্ঞাতদাবে আহ্বান করিয়। প্রিয়পুত্র অঙ্বখামার 
ুগ্ধপিপাসার অবসানের, ছলে পাঞ্চালবাজের হারদেশে প্রার্থী করিয়। উপস্থিত 
করিল) শক্তিমান্‌ ধীমান্‌ ভ্রোণাচাধ্যেব আশা পুরিল না, কামনা আহত 
হইল, প্রাথী অবমানিত হইলেন । 
* পকামাৎ জ্রোধোহভিজায়তে, ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ” ভগবানের ভবিষ্ব- 
দ্বাণী, সনাতন বেদের নিত্যা বাক্‌--প্রমাণিতা হইলেন । দ্রোণাচার্য্য কুক পা 
প্রভৃতি রাজকুলের যুবকদিগেব অস্ত্রগুরু হইলেন, গুরুদক্ষিণায় পাঞ্চালরাজের 
বাদ্যার্ছলাভ করিলেন, বনবাসী দরিদ্র ভিক্কুক স্তা্গণ রাজা হইলেন, মহারাজ 
হইলেন অথবা অধিরাজের অধিস্বামিত্বও প্রাপ্ত হইলেন। 

পাঞ্চালরাঙ্র যজ্ঞসেন দ্রুপদ্দের মহাঘজ্ঞে ঝষিপ্রবর যাজ উপয়াজেব প্রবল 
তপস্তাপ্রভাবে যজ্ঞ-বেদী হইতে যুবক যুবতী জন্ম গ্রহণ করিলেন। যুবক 
যুবতী যন্তসেনের প্রতিহিংসার ফল, আর লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির দ্বিতীয় মৃত্তি 
যাজ্জসেনী সহোদরের, সহায়তার জন্য কুরুপাখুকুলের কুললক্ষ্মী হইয়া পাওু- 
পুত্রগণের অক্ধশ্বয়িনী হইলেন । 

হায় ব্রাহ্মণ ধষে, বনবাসিন্‌ দ্রোপাচার্য্য ! তুমি মহধি ভরদ্বাজের অমোঘ 
নাশী বিষময় ফল প্রস্থত হইল | কুরুক্ষেত্রে তোমারই শিক্ষাপ্রভাব-_দিব্যাস্তর- 
প্রভাব লক্ষিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে তো আমাদের মত জীবের তৃপ্ধি- 
লাভ হইল ন! । সে অন্ত্রানলে জগৎ দগ্ধ হইল, ব্রাহ্মণের কামনার ফল চিরদিনের 
জন্য জগতে নির্দিষ্ট হইয! রহিল । নিয়ন্তা ব্রাহ্মণ-_জগদগুরু ভারতবাসী 
ব্ৰাহ্মণ, আপাতৃষ্টিতে ভবিষ্য জগতের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া 
যাইলেন। এ কলঙ্ককীলিমার ক্ষালন আর বুঝি সম্ভব হইল না! 

কেন এমন হইল? আমাদের যত ক্ষুদ্রজীব তাহার কি বুবিবে? তবে 
ষে মঙ্গলময়ের কল্যাণেচ্ছাপূত সর্ককার্য্যে ভবিত্তৎ কল্যাণের স্থচনা অন্থতব 


২৪৪ " " স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ, 
করিতে পারা যায়, নহ ভগবানের সেই ইচ্ছায় সেই মহানিয়তি প্রভাবে 
দ্বাপর-কলির সন্ধ্ংশে যুগাবতার শ্রীকষ্ণাঞ্ুনরূপে ভগবাঁন্‌ নরনারায়ণ 
খযিদ্বয় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া এই যুদ্ধক্ষেত্ররূপ কর্মক্ষেত্রের আয়োজন 
হইয়াছিল”। দ্রোশাচার্যের কামনায় মঙ্গলময়ের মদ্দলেচ্ছ! অস্তনিহিত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছিল। 

দ্ৰোণাচাৰ্য্য, অন্্রগুরো | তোমার কি হইল, যে*শিষদত্ত দক্ষিণার ফলে 
তোমার রাজ্যলাভ_-তোমার হিংসার চরিতার্থতা, সেই পরমপ্রিয় ভক্ত শিষ্য 
অঞ্জুনের দিব্যান্ত্রজাল, তোমারই শিক্ষার প্রভাব, তোমার নিরতিকে আহ্বান 
করিয়া দিয়াছিল ; কেবল তোমার নহে, ' তোমার সেই প্রিয়পুত্রেরও মস্তকচ্ছেদ, 
মণিচ্ছেদ করিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য জনসমাজ হইতে বিজন বনে 
নির্বাসিত করিয়া, তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া জগৎকে 
স্তম্ভিত করিয়াছে। তবে তোমার সৌভাগ্য--তপল্তার প্রভাব এই যে তুমি 
তোমার কামনার পরিণাম 'বুবিয়াছিলে এবং বুৰিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলে। 

আর হে ক্ষত্রিয়নমাজ, বর্ণাত্রমসমাজের বাহুবল, তুমিও শাস্তম্থরাজের 
কামনাবিপাকে- কর্মবিপাকে পড়িয়া আত্মবিনাশের উপায় নির্দেশ করিয়া- 
ছিলে। যাদবী কুস্তীদেবীর কামনা অগ্যাপি বর্ণে বর্ণে ঘোষিত হইতেছে । 
তাই বলিতেছি, এ তন বামণের ও ক্ষত্িনের ও ভ্রীলাতিন কামনা হইতে 
অমুভূত হইয়াছে। . 

ধর্মসসংস্থাপনার্থ ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রমান্‌ নরখষি নাবারণ- 
সহচর অঞ্জুন, তাঁহার কর্মক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন ; অর্জুন দেবতা হইতে সমুৎপন্ন 
হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা ইন্্িয়্যম ও স্বগর্বাসাঁদি দ্বারা সংলারের বহু দুঃখসুখ- 
ভোগাস্তে কর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন। আজ বিশ্বনিয়ন্তা হ্বীকে* 
_অজ্জঞুনের রথরশ্মি সংযত করিয়া! অর্জ্জুনের সন্মুখে উপবিষ্ট হইয়! বলিতেছেন, অৰ্জ্জুন ! 
' আমর! জগতে ধর্শসংস্থাপনার্থে আসিয়াছি ; আমাদের চক্ষে কর্মক্ষেত্রে যতই কেন 
ভীষণ হউক ন! আমরা জগতের ভার হরণ করিয়! ধর্মসস্থাপন করিবই। তুমি 
বীর ধীর জিতেন্রিয়, দেখিও যেন মোহিত হইও না; উৎসাহী হও, আমাকে 
একান্তভাবে আশ্রয় কর, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ডি তার ফা 
হইতে মুক্ত করিব, তুমি আমারই । 


পপি 
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- সুসজ্জিত রথাক কর্মঠ গুকশিষ্য জগতের সমক্ষে কর্মক্ষেত্রে, সমুপস্থিতি হইয়া- 
ছেন। শিষ্য ভাবিতেছেন, হায় মৃত্যু] তোমার এ তাণ্ডব নৃত্যলীলার মধ্যে, সেই 
জগঘ্যাপীহাহাকারের মধ্যে, কল্যাণ কি সম্ভব? 

অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাস! করিলেন-_-“দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ” । 

ভগবান্‌ নরবধির এ তাঁমস ভাব কোঁথ। হইতে আসিল ? ইহ! আধারে 
ফল- যোনিজ দেহধারণের ফল -- কলিকালস্বভাব ; কিন্তু বিশিষ্ট-প্রাক্তন-সম্পন্ 
জীবের গুরুসক্গবশতঃ এ তাঁমস ভাব অল্প সময়েই নিবারিত হইয়!। থাকে ; হইলও 
ভাহাই। পক্ষান্তরে  শ্রীনান্‌ অর্জুন কলিযুগের লুপ্তপ্রান্স ব্ণাশ্রমধর্স্থাপনার্থ 
অবতীর্ণ ; যদিও তখনই ধর্ম লুপতপ্রার হরেন নাই, তথাপি নরনারায়ণ খাষি অবস্থস্ভাবী 
ঘটনা অবগত হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

সন্ধাংশে কলিকাল উপস্থিতপ্রায় হইয়াছে, মানবজীবনে তাহার প্রবল প্রভাবের 
ছায়াপাঁত হইয়াছে, ধাহাঁদের তপঃপ্রতাব ছিল তাঁহাব। অবতীর্ণ ভগবানের সাঁহচর্য্য- 
বশতঃ উদ্ধলোঁকে প্রস্থিত হইতে চলিলেন। | 

অর্জুন তাৎকাঁলিক অবতাব, তাঁহাতেও ছারাপাতি হইল, যদিও তিনি উত্তম 
জন্ম-কর্ম-তপস্য।পরিপৃত হইয়াছিলেন তথাপি তাহাতে ছাক্াপাঁত হইল! 

যে ভপ্রোশাদির বধনিমিত্ত তিনি কঠোর তপন্তারেশ সহ্য করিয়া দিব্যান্- 
জাল শিক্ষ। করিযাছিলেন--বিরাটের গোগুহে শিক্ষার প্রভাব বুঝাইবাঁর জন্ ভীগ্ম- 
দ্রোণাদির সহিত যুদ্ধ করিতে মুহুর্তের জন্য কুষ্টিত হয়েন নাই, অবশেষে 
তাহাদের বন্তহরণীদিবারাপ্ন অপমানিত করিরা অসন্থষ্ট হয়েন নাই, আজ তাঁহার 
বধর্মরক্ষার প্ররুত কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। এরূপ মোহ উপস্থিত হইল 
কেন? কালের ছায়াপাত হইয়াছে__অকর্শ্মে কর্মবুদ্ধি হইয়াছে, ইহাই মুখ্য 
কারণ। 

কলিযুগে হইবে কি? বর্ণাশ্রম্ধর্শে অনাস্থা বিশৃঙ্ঘদা-_্রাঙ্মণ শূত্রাচারী 
হইবে, শুদ্র ব্রাক্মণাচীরী হইবে-_ইহাাই ভবিতব্যতা, কিন্তু দুর ভবিষ্যতে! মোহের 
নামান্তর বুদ্ধির বৈপরীত্য । তমঃগ্রভাঁব প্রকট হইলে ' জীব মোহাচ্ছন্ন হয়, তাঁহার 
বুদ্ধিনাশ হয়, শেষে ধ্বংস মূর্ভিমান্‌ হইয়া! উপস্থিত ইয়। 

' মোহাচ্ছন্ন অর্জুনের বুদ্ধিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। স্বধর্শ্মে নিষ্ঠাবান্‌ 
হইয়াও আচরণীয় স্বধন্মাচারের সম্যক্‌ জ্ঞান সত্ত্বেও বর্ণীস্তরধর্মআচারে--ক্রাঙ্ষা- 
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চারে- স্যসধর্শে*শ্রন্ধা উৎপন্ন হইতেছে, আত্মপ্রতিজ্ঞায় বিস্বৃতি আসিয়াছে অথবা 
প্রতিজ্ঞাপালনে*পরাহ্ুখতা উপস্থিত হইয়াছে। 

আর কি হইবে? ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ, স্বধর্ম্রক্ষায় বিমুখ । তাই 
বলিতেছি, কালের ছাঁয়ীপাত হইল-_কলিকালবীজ উপ্ত হইল, ইহার প্রায়শ্চিত্ত 
কাল সহানন্দের অবসানে “মোর্য্যা সেদিনীং ভোক্ষিষ্যস্ডে*__শুদ্র ও ততপরে যবন 
শ্লেচ্ছাদদিগণ রাজা হইবে। | 
অতএব অবভারের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইয়াছে, গীতারূপ মহাবাক্য- 
প্রচারের যোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে । 
* উত্তমাধিকারী অৰ্জ্জুন তমঃগ্রভাবে ক্ষণিক বিমুঢ় হইলেও নিজ শগুভাগুভ ঘটনার 
অন্য ব্যথিত হয়েন নাই ; অন্যের জন্য, জগতের জন্য, ব্যথিত হইয়াছেন ; ইহাই 
উত্তমাধিকারের প্রধান লক্ষণ । 

কর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমাগত বীরগণের মধ্যে ভীন্মপ্রোণাঁদি সত্বগুণপ্রধান 
হইলেও সঙ্গের প্রভাবে--নিয়স্তা দুর্য্যোধনের প্রভাবে--কার্য্যকালে তমোভাববিমূঢ় 
হইয়া পড়িলেন, সক্ষম হইয়াও আত্মপক্ষে দেবভাবেব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না | 
এই বিমূঢতাই তাঁহাদের পার্থিব দেহাবসানের হেতু হইয়াছে। আর কর্ণ অশ্বখামা 
শল্যাদির অবস্থাও পূর্ববরূপই, ইহার! সকলেই বীর, তাপস কিন্তু কার্য্যকালে আস্ুর- 
ভাবাপন্ন! " 

তমোঁভাবের প্রাবল্য ঘটলে, চিত্ত তামসিকভাবে ভোগপ্রবণ হইলে, জ্ঞান- 
যোগের উপদেশ বৃথা হইয়া যায় । বিশেষতঃ যখন তপস্যার সহিত ভোগপ্রবণতা 
বৃদ্ধি পার, তখন রজস্তম ব! তমোরজ:সম্পন্ন জীবেব সাহজিক কর্ণ্মপ্রবৃত্তিকে কর্্ম- 
মার্গের সাহায্যে সত্বভাবে পরিণত করিবার সুবিধ। হইয়া থাকে। হঠাৎ সে সমরের 
সমুংপন্ন জীবস্রেণীকে প্রবল সত্বপরিণাম জ্ঞানমার্গে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় 
ন! ; পরস্ত বিপরীত ফলই হইয়া থাকে । ভাক্ত জ্ঞান-_কপটতার বৃদ্ধি হইয়া পড়ে 
"কারণ কর্্মক্লান্ত জীব বিশ্রামচ্ছলে জ্ঞানের অভিনয়মাত্র করে। প্রকৃত প্রস্তাবে 
জ্ঞান উপাঞ্জনে অনুরাগী হয় না এবং উপার্জন করিতেও পারে না 

ভগবান্‌ অঞ্জুনকে লক্ষ্য করিরা সমাগত অথবা আঁগামী জীবজগতের কল্যা - 
পের জন্তু অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিতেছেন। অতএব কর্ম্মই বলবখ-স্ান 
কল্লাস্তরীয় অধিকারিবিশ্যের জন্য ৪ 
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"* ছাপরকলির সন্ধ্যংশে গীতার উৎপত্তি, a: অধিকারী আর্ত-- 
ভবিষ্যবিয়োগজ ছুঃখভরে ভীত অজ্ঞুন। ইনি নর খষির অংশসন্ৃত, 'আঁর 
উপদেষ্টা স্বয়ং বাসুদেব ভগবান্‌ নারায়ণ--প্রতিমন্ুয্যই কি নরনারায়ণ? 

স্বয়ং চিদ্-বস্তুই পরমাত্ম| বা গুরুসংক্তিত, আর অন্তঃকরপৌপহিত চিতপ্রতিবিশ্ব 

বা জীব শিষ্যপদবাচ্য। বাহ্য জগতেও নারারণাঁংশে সমতাপ্রাপ্ত গুরু, জীবাঁংশে 

সমতাপ্রাপ্ধ শিষ্যের উপদেষ্টা হইয়। থাকেন ; এইজন্য ভগবাঁন্‌ নরনারায়ণ খরষিহয় 

স্বস্থ অংশে অবতীর্ণ হইয়া জীবের কল্যাপার্থ দৃটস্তান্রূপ. প্রকাশভাব স্বীকার 

করিয়াছেন। সেইজন্য অঙ্ছুন সাধারণ মনুয্যের ন্যায় বিয়োগছুঃখভীচ মূঢ়বৎ 

প্রতীয়মান হইতেছেন, আর ভগবান্‌ নারায়ণ নিত্যবুদ্ধ পিক অর জার সুষ্ঠ 

হইয়াছেন! 

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এই জিবিধ যোগ এবং এই খোগলেরই অবাধ তে ধ্যান 

১ যোগ হঠযোগ প্রভৃতি; এই সকল যোগের মধ্যে উত্তম জন্ম কর্ম ও সংস্কারের 

০ হীনত। প্রযুক্ত জ্ঞানযোগের অধিকার সাধারণতঃ ক্ষীণ হইয়া যাইবে । অতএব 

7 সাধারণ জীবের মধ্যে ভক্তিসংস্লিষ্ট কর্শ-যোগের অধিকার লইয়াই কলির জীব 
জগতে উদ্ভূত হইবে। , 

পুনরায় বৃপিতেছি যে সকল জীবের কণ্ম সবর্গবাঁসের উপযুক্ত ছিল তাঁহার!ঃ এই 

যুদ্ধে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অথব। পূর্ব পূর্ব যুদ্ধাদির ফলে ভগবানের ইঙ্গিতে 

=  স্বৰ্গাদি উত্তস লেকদমুদরে প্রস্থিত হইয়াছে বাঁ হইবে। অত:পর উত্তম কর্দ- 

সম্পন্ন জীবের আকস্মিক উদ্ধলোক প্রস্থানের গর অবসাদপ্রাপ্ত ভাঁবতেব আগন্তক 

নিযাবিকারিগণের অবিকারোপযোগী পথনির্দ্দেশের জন্য গীতার অবতারণা; 

সেইজন্য গীভায় কর্তযোগ ও কর্মতক্তিঘোগের মিলিতাবিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। 

গীতাঁয় জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কর্শমন্যাসযোগ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর যোগালোচনার 

= দ্বার! ইহাই বলা হইয়াছে যে, কোনকালেই বিশিষ্ট অধিকারীর একেবাঁবে অভাব 

-. * হইবে না, “সকল কালেই চতুরুগ বৰ্তমান আছে”, অতএব যাহার! উত্তমা- 

ধিকারী তীহাঁদেরও অধিকারানুরূপ পদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্জ্জুনের দেহধারণ 
কর্ণ-ভক্তিবোগের মিলিতাধিকার লইয়া, প্রথম অধ্যায়ে যুক্ক্ষেত্ররূপ কর্মক্ষেত্রের 
অবস্থাবর্ণনাও অধিকারীর অবস্থাবর্ণনা। 

স কলিতে জীব জাবন লইয়! ব্যস্ত হইবে--আধি ব্যাধি চিরসঙ্গী হইবে, বিয়োগ. 


পাপা 
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শোক নিদ্রাজ্সনিত বিশ্রামন্থখেও ব্যাঘাত ঘটাইবে, অজ নিত 
আর্ভ-_ মঞ্জবনও আর্ত । 

“কলিতে কালম্বভাবে তনোগুণের প্রাবল্যে জ্ঞানের হ্রাস হওয়ায় সত্য-উপলন্ধি 
দুরপ্রস্থিত হইবে সোহের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, অথচ জ্ঞানের পাণ্ডিত্যাভিমান 
চিরসুপ্ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া হয়কে নয় করিয়া তুলিবে। যে উত্তম অনুভব, 
কারতে সমর্থ তাহার উপদেষ্টার প্রয়োজন কি? 

আর্ত অৰ্জ্জুন বিষাদসাগরে ডূবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পাঁপ্ডিত ্যাভিসান_মিধ্যা 
জ্ঞান {ক উদ্ধারের পথ দেথাইয়! দিতে পারিবে? 


৮ পরিচয় 
ধর্মক্ষেত্র- কুরুক্ষেত্র, কুরুবংশের পূর্ববপুরুষদিগের ষঙ্গক্ষেত্র-_কুকবংশীরদিগের 
কশ্মক্ষেত্র অতএব সংসারের ধর্মক্ষেত্র । তথায় জগতের কর্শ্মবীরগণ--যুযুৎস্স ক্ষত্রিয় 
উপস্থিত হইযাছেন। ধুতরা মে সংবাদ পাইয়াছেন, নিজের সঞ্চিত কর্ণ্মের পরিণাম, 
উপদ্থিতপ্রার বুঝিয়। মন্তিপ্রবর সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন “ধর্মক্ষেত্রে” ইত্যাদি। 
ধৃরাষ্--ভগবান্‌ ব্যাসদেবের গুরস পুক্র, বিচিতরবীর্যযের ক্ষেব্রজপুত্র, শান্ত, 
সদাচারী, অতুল শরীরবলসম্পন্ন, কিন্ত মনের প্রভাবে -- জননীধর্শো মোহাচ্ছন্ন, 
অন্ধ, বিষয়ের অপরিদীম ভোঁগেও অপরিতৃপ্ত। 
দর্যোধন-_অন্বধৃতরাষ্ট্রের ওরসপুত্র, পতিব্রতী- গান্ধারীর গর্ভজাত, কন 
পিতার শ্রুরিত চিন্তই বোধ হয় দুর্য্যোধন হইয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ, জ্ঞাতিবেধী 
কিন্ত অনুগত আশ্রিত প্রতিপালক-_প্রবল আস্ুরভাবাপন্ন । উত্তম গর্ভপ্রভাবে 
নতীগর্ভপ্রভাবে শত্রুপক্ষের সহজসাধ্য হয়েন নাই, অতএব দার্থকনাঁম! | 
 ভান্ম_ মুন্ডিমান ক্ষাত্রবল ধর্মশান্ত্র নীতিশীন্্র ও শাস্তজ্ঞান, কলির প্রার্স্তে 
পিতৃলোকের এখর্য্যপ্রভাব দেখিয়া ভীম্মের ইচ্ছামৃত্যু অবগত হইয়া দেবতারাও সুখী, 
“জ্রগৎ বিশ্বয়ে স্তস্তিত । প্রবৃন্ধ কালের প্রভাব অতিক্রম করা জীবের সাধ্যে কুলায় 
না, ভস্ম স্বপক্ষে দেবভাঁবের- দাত্তিকভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। 
সঞ্জয় শ্রীগুরু বুসিদেবের কৃপাপাত্র, জ্ঞানবান্‌ গুরুর আদেশে ধৃত্রাষ্ট্রের 
.নকট যুস্বক্ষেত্রের ঘটনাবলি প্রতিদিন জ্ঞাপন করিতেছেন, অন্ধ ধৃতরাষ্রকে তাহার 
বর্মপরিপাঁক বিশেষরূপে জানাইতেছেন। 


এম সংখ্য! ] |] - প্রীম্তগবদদীতা . ২৪৯ 


যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্রাতা দেবতার সন্তান তপঃপৃত তীর্থন।নাঁদির ছঠুরায় বিগৃতপাপ 
হুইয়াছেন। শ্রীনান্‌ নরনারায়ণ খষি কুষ্কাঞ্জনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পঞ্চল্রাতা 
পঞ্চপ্রাণ ব। পঞ্চ মহাভূত পদার্ষের ন্যায় শরার আশ্রয় কবিয়াই অবস্থিত। 
বিশ্বনিরস্তা হৃষীকেশ, সেই দিব্য শরীরের পবিচীলয়িতা | 

বাঞ্জসেনী, ভ্রপদের হিংলামূল! তপংপরিণতিরূপে মূর্ভিমান কলি দুর্যোধনের 
মৃত্যুরপিণী কুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য যে বীজ সঞ্চিত হইয়াছিল তাঁহীরই অঙ্কুরভাবে 
"পরিণত হইয়া শরারধারিণী ক্ষাত্রধর্্ম লক্ষ্মী দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের অক্ধশীয়িনী । 

কামিনী কাঞ্চন_কলির কলেবর দেবতার অভিশপ্ত, নরকের ভীষণ! ছ্যুতি, 
অসুরভীবের পরাষানন্দ নিকেতন খণ্ডপ্রলয়ের স্চনাভূমি 
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আন্মুরভাবপ্রধান ধনজনবলসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রপক্ষ, আর দেবভীবপ্রধান অল্প 
.লোকার্থসম্পন্ন যুধিষ্ঠির পক্ষ, সঞ্জয় তথাপি যুধিষ্টিরপক্ষকে প্রভাবসম্পন্ন দেখিতেছেন । 
দেবতার সন্তান দ্রেব্ভীবপ্রধান যুধিটিরপক্ষের প্রধান অবলম্বন নায়ক অর্জুন 
কর্মক্ষেত্রে সংশরাপর হইয়াছেন, গুরুতূপী শ্রীভগবান্‌ অঞ্জনের নংশরাপনোদন 
- করিয়। কুরুক্ষেত্রের ধশ্মক্ষেত্রত্ব গ্রতিপাঁদন করিয়। কর্ম্মতৎপরত! সম্পাদন করিলেন । 
সংশয় জিজ্ঞাসার মূলস্থান, মানুষ দেবভাবপন্ন হইলে সংশয় হইবেই। সংশর 
- হইলে জিজ্ঞাসা আসিবে, জিজ্ঞান্থ হইলে গুরু মিলিবে, শ্রীভগবান্ই গুবমূর্তি। 
শ্রীমান্‌ অৰ্জ্জুন গুর লাভে কৃতার্থ হইলেন, প্রবৃদ্ধ হইলেন, তাঁহার মোহ দূরীভূত 
হইল, ডিনি সংসারের কর্মক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেন । অঞ্জুনের জয়লাভে দেবভাঁব- 
প্রধান যুধিষ্টিরের জয়লাভ হইল। 
-".. সংসারে আগত জীব, নিজের আয়ুফালমধ্যে অগ্রপশ্চাৎ অনেককে-_-পরিচিত 
-প্রিয়জনদিগের অনেককে--নিয়তির -ক্রোঁড়ে শায়িত দেখিয়া থাকে, অঞ্জন 
প্রিরপুত্র অভিমন্ধ্যর বিসৌগছুঃখ অনুভব করিয়াও পরিণামে মুক্ত হইলেন, মুক্তিই 
হ্য়! EE 
অঞ্জনের জয়ে দেবতীরও জয় হইল, জগতে ভবিষ্যৎ কল্যাণের হুত্রপাত 
"হুইল, সন্ভগুণপ্রধান ভম্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি এমন কি স্বয়ং ব্যাসাদি মহধিগণও 
-কাঁলস্বতাঁবের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিরা অক্বতকার্য্য হইয়।ছিলেন কিন্তু অবতীর্ণ ভগবান্‌ 
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্বয়ংই, দেবপঞ্ষের জয়বিধান করিলেন। কলির প্রারস্ভেও দেবভাঁবের- দেবতার, 
জয় হইল, ভবিষ্যতের অন্ত ধর্সুত্রে_বর্ণাশ্রসমাজের শৃঙ্খলিত সুত্র স্থাপিত হইল,. 
গীতার মহাঁবাক্য প্রচারিত হইল। ৃ 

এই মহাবাক্যের প্রভাবে প্রবুদ্ধ কলিতেও জগতের অধর্মশগ্নীনি দূর হইবে, 
লুপ্তপ্ৰায় বর্ণাশ্রমসমাঁজের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। হইবে। বর্মমমূলক ধর্শরাজ্য মহাবাক্য 
প্রমাণিত হওয়ায় ভগবানের আশ্রিত ভক্ত মহাঁবাঁক্যের সহায়তা লইয়া পুনরায় ধর্ম্ম- 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া জগৎ বিজ্বর হইল। 

ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ নরখধিসঞ্জাত পুণ্যপ্রতাবে পুত্ররূপে আত্মবিসর্জনের, 
ফলেই জগত কৃতাৰ্থ হইল, আর জগদ্‌গুরু নারায়ণ জগৎকে কৃতার্থ করিলেন । 

নরনারায়ণ-দেবতার প্রথম কর্ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বর্ণাশ্রম বিধির প্রামাণ্য রক্ষিত 
হইল এবং শেষ অভিনয়ে শান্তরজ্ঞ বেদবিৎ ব্রহ্মণ্যদ্েবপরায়ণ ব্রাহ্মণের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে ভগবান্‌ নারায়ণ ত্রাঙ্মণবাক্যের মর্য্যাদ! স্থাপিত করিয়া 
নিজলোক প্রস্থিত হইলেন | "বিধি ও বিধিজ্ঞের রক্ষার দ্বারায় জগতে অবতার” 
প্রয়োজন উদ্যোঁষিত হইল। 

অতঃপর যে যে সময়ে কলির প্রভাব প্রকট হইবে সেই সেই সময়ে অবতীর্ণ: 
ভগবানের কালক্রয়ব্যাপি দিব্যতে্জঃপ্রভাবে প্রভাবসম্পন্ন শক্তিমান শান্জ্ঞ ব্রা্ঘণই 
পুনঃ পুনঃ বর্ণাশ্রমদমাজেব- লুপ্তপ্রায় ভারতীয় আর্ধ্যসমাজের- প্রতিষ্ঠা করিবেন, 
সমাজে শাস্ত্মর্ধাদ। প্রতিষ্ঠিত হইবে । কলিযুগের প্রথম কর্মক্ষেত্রে এইরূপই সুত্র. 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোত্তরে সঞ্জয় বলিলেন, দুর্য্যোধন আচীর্য্যেব নিকট উপস্থিত- 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! উভয়পক্ষীয় মহারথেরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত- 
হইয়াছেন ইহার! সকলেই যুদ্ধবিশারদ,কতন্কত্য, আমাদের জন্য প্রাঁণপরিত্যাগ করিয়া - 
ু্ধার্থেপ্রস্তত হইয়াছেন, সকলেই হষ্টচিত্ত ; তন্মধ্যে আমাদের সৈন্তসংখ্য-_যোদ্ধ-- 
সংখ্য! অপরিশিভ, অতএব বন্ধু করিয়! সেনাপতি উন্মকে- বুদ্ধ পিতাঁমহকে-_দকলে- 
রক্ষা করুন, আমরা কৃতকার্য হইব, শক্র পরাজিত হইবে। ভীম্মদেব দুর্ধ্যোধনের: 
উৎসাহৰৃদ্ধির জন্য শঙ্খধ্বনি করিলে, পাগুবপক্ষীয় মহারথেরা ও ভগবান্‌. 
বাসুদেব নিজ নিজ দিব্যশঙ্ঘধ্বনি করিলেন, হূর্য্যোধনপক্ষীয় সৈম্তগপের হৃদয়: 
বিদীৰ্ণ হইয়া পড়িল। দিব্যশঙ্ঘধব নিচ্ছলে জগতের রঙ্গালয়ে মঙ্গলস্ুত্_সুত্রধারের 
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মঙ্লীচরণ-নান্দীকৃত্য-_সমাণ্ড হইল। কলিষুগের ধর্মস্থাপনকার্ধ্য স্বয়ং ভঙগীবান্‌ * 

“ নরনারায়ণ-খষি মললশঙ্খ নিনাদ করিলেন। 

অনস্তর কপিধ্বজ শ্রীমান্‌ অজ্ঞুন দুর্য্যোধনপক্ষীয় বোধগণকে যুদ্ধার্থ 

» ব্যবস্থিত দেখিয়া ভগবানকে বলিলেন, ভগবন্‌ আমার রথ উভয়পক্ষীয 
যোধগণমধ্যে স্থাপিত কর, আমি যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত যোধমগ্ডলীকে দেখিয়া লই, 
রণক্ষেত্রে আমাকে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে | ভগবান্‌ অজ্্রনের বাক্যা- 
সারে ভীশ্মদ্রোণপ্রমুখ রাজন্যবর্গের সন্মুখে রথ স্থাপন কবিয়া বলিলেন অর্জুন, 
এই যুদ্ধে সমাগত বীরগণকে দেখিয়া লও | 

অঞ্জন কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন পিতামহ-_আচাধ্য মাতুল শ্বশুর 
প্রভৃতি গুকজনগণ ও স্সেহের পাত্র ত্রাতৃগণ পুত্রগণ প্রিয় বান্ধবগণ উভয় সেনার - 
কোন এক পক্ষতুক্ত হইয়া বধ্যরূপে সমূপস্থিত হইয়াছেন । কুস্তীনন্দন [ 
সর্ধস্বভৃত ভক্তি ও স্নেহেব পাত্রগণকে মরণের রাজ্যে প্রস্থানোম্মুখ 
দেখিয়া ককণাবশতঃ কাতর হইয়া পড়িলেন ; তিনি বিষ্নচিত্তে বলিলেন কৃষ্ণ 
ুদ্ধার্থ সমূপস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়। আমার শবীব অবসন্ন হইতেছে মুখ শু 
হইতেছে, সর্বশরীবে কম্পন উপস্থিত হইয়াছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্বলিত 
হইতেছে, আমার দেহ দগ্ধ হইয়া গেদ, আমি তো আব যুদ্ধক্ষেত্রে স্থিব থাকিতে 
পাবি না, চতুদ্দিকে বিপরীত নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে । 

.. অঙ্ছনের বিচারশক্তি ভিন্ন মুখে ধাবিত হইল, অৰ্জ্জুন বলিলেন-__ভগবন্ 
আমি যুদ্ধ ত্যাগ করিলাম, তথাপি আমাকে নিরস্ত্র জানিয়াও যদি শক্রপক্ষ 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ হনন করে আমার যনে হইতেছে আমার পক্ষে তাহাও শ্রেয়স্কর, 
আর তো স্বজনবধ করিত্তে হইবে না--তাহাদের বধ দেখিতে হইবে না। 

_ জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি বলবতী হওয়ায় মমতার ভাব জাগিয়া উঠে, ক্রমশঃ 

, মমতার প্রাবল্যে মোহ, মোহের পরিণাম বিষাদ, বিষার্দ হইতে বৈধকর্মানিবৃত্তি 
ঘটিয়া থাকে ও প্রতিষ্ঠিত কর্মের সেবাপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়। বৈপরীত্যই তমঃ- 
পরিণাম । - Hl 

মোহিত অঙ্ছন-“আমি আমার+ ভাবে বিমূঢ় অঞ্জন, সমুপস্থিত স্বজনবর্গের 

_ মমতায় মমতার পাত্রদিগের প্রতি শ্নেহাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কাতর হইয়া 

পড়িলেন, কথন বা কপাপরতন্ত্র হইয়া পড়িতেছেন, কখন বা কৃতকন্ম্জনিত 
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২৫২ রভারতী [বর্ষ 


পাণ্ের ভয়ে ভীত হইতেছেন আবার কখন ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপরায়ণ হ্হ 
অধর্মপরিণামকে জগতের অকল্যাণ ভাবিয়া আকুল হইভেছেন, চিত্ত বিষ. 
হইলে এইরূপই হইয়া থাকে । 

অঞ্জুন বলিতেছেন, এ যুদ্ধে লাভ তো কিছুই নাই, কেবলই পাপের সঞ্চয় 
হইবে। মিত্ৰদ্ৰোহ, কুলনাশ, কুলধন্মনাশ, অধশ্মীভিভবহেতু কুলক্্রীগণের” 
বৈধব্যে ধর্শনাশ, কুলন্ত্রীর ধর্ম্মনাশে বর্ণসঙ্করদোয, বর্ণসাহ্কর্য্যে পিতৃপিগলোপ, 
বর্ণাশ্রমধর্শহানি, জাতিহানি, পরলোকে নরকোৎপত্তি, ইহলোকে সমাঅধ্বংস | 

‘কই ভগবন, এ যুদ্ধে মঙ্গল কই? নিষিদ্ধ ধর্মামুষ্ঠানে তো মঙ্গল হয় না। 

অৰ্জ্জুন “কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ* অর্জ্জুনের তামসী কৃপা, ফল বিষাদ “বিষীদন্নি- 
দমব্রবীৎ*; কারণ মোহজ শোক সাত্বিকী কৃপায় বিষাদ আসে না, শাস্তি আসে, 
তামসী ক্বপা মোহজ্জ বিষাদের নামান্তর, তাহার স্বধর্ান্ুকূল কর্ানিবৃত্তিই ফল, 
হইলও ভাহাই। সাত্বিকী কৃপায় উৎসাহপ্রবল কর্মপ্রবৃত্তি, পরিণামে ক 
সিদ্ধি ঘটে, আর তামসী কৃপায় ? উভয়লোক বিভ্রষ্ট হয়। 

মোহিত জীবের দেহ আক্রান্ত হয়, দেহাত্মবাদীব দেহেব ক্লেশে বিশেষ- 
ভাবে দুঃখামুভূতি হয়। অৰ্জ্জুন মোহিত হইলেন শ্রইকপে । 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

বিযগ্র অজ্জুনকে ভগবান্‌ বলিলেন, অজ্জব'ন! তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ, 
" তোমার মতি অসাধুসেবিত অতএব পরিণামে ইহ-পরলোকের নিন্দা-নরকাদি” 
দুঃখের ছেতৃভৃত হইয়াছে । সাধকের পক্ষে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, এমন ক্লৈব্য ভাল 
নহে। তুমি যে বহিরস্তরের শক্রুদমনে সক্ষম, তাই বলিতেছি, ছুর্ধলতা ত্যাগ 
কর, কর্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হও । টু 

অ্ছুন জড় হইয়া যাইতেছেন, সেইজন্য নিত্য সঙ্দী ভগবান্‌, পূর্বস্থতি 
জাগাইয়! কিঞ্চিৎ তিরক্কারছলে জড়তা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন | 

অতঃপর অর্জুন অবাস্তর যুক্তির আশ্রয়ে বলিলেন, যুদ্ধে গুরুজনেব বধ-- 
স্বজনের বধ হুয়া থাকে ও হইবে । তাহার বিনিময়ে রাজ্যলাভ চাহি না, কিন্ত 
ভগবন্‌ ! শোকমোহে আমার স্বভাব্চ্যুতি হইয়াছে, আমি ধর্ম্মনির্ণয়ে অশক্ত 
হইয়া পড়িতেছি। তুমি গুরু, আমি শিষ্য, আমায় প্রবুদ্ধ কর, আমায় দয়া কর, 
" হৃদঃ়শোষণ শোকের বিনিময়ে পার্থিবসমৃদ্ধি লইয়া কি করিব ? 2 


গম সংখ্যা ] শীমত্তগব্গগীতা ২৫৩ 


অজ্জুন আত্মচিন্তিত কাৰ্য্যকে ভগবান্‌ কর্তৃক ক্লীবেব আচরণ দি নিদ্দিষ্ট 
বুঝিলেন, সুক্ষত্রিয়েব পক্ষে এরূপ দুর্কাক্য কঠোর তিরস্কার, অসত্য হইলেও 
টা মুখে সচ্ছিম্য তিরত্কৃত হওয়ায় কাতর হুইয়! পড়িলেন) অথচ মোহ- 
£ আপনাকে মীযাংলীয় অপারগ বুঝিয়! বলিলেন, শিষ্াস্তেহহং শাধি “মাং 
“ত্বাং প্রপন্গম্_ হে মধুসুদন, বিপমের আশ্রয়, তোমার বিপন্ন শিস্যকে শাসন কর” 
আমি তোমার শরণাগত। 
পরস্তপ--অস্তবর্ণহ শত্র দমনে সমর্থ, তাদৃশ প্রাক্তনসম্পন্ন অধিকারী গুড়া- 
কেশ বিনিপ্র হইয়া, অনলস হইয়া, সাধ্য বিষয়ে যত্ববান্‌ অৰ্জ্জুন, হৃষীকেশ 
অর্থাৎ সর্কেক্রিয়াধিনিয়স্ত। অর্থাৎ জ্ঞানকশ্মে যোগ্য গুক ভগবানকে সরলভাবে, 
প্রতিজ্ঞার কথা জানাইলেন __ যাহা বলিবাব তাহা বলিয়া তূফীস্তাব 
অবলম্বন করিলেন। মোহিত অজ্ঞুনের--শোকাচ্ছন্ন অর্জ্জুনের কর্ণ্মনিবৃত্তি 
ঘটিল। 
পাণ্ডিত্যের ফল দুঃখনিবৃত্তি বা ভূমানন্দলাভ ; কিন্ত যখন মোহ উপস্থিত 
টি. সর্ধপ্রথমেই পাণ্ডিত্যের আস্ফালন জাগিধা উঠে, অথচ, ছুঃখভারও 


A 






1 আসে । এই দুইটায় যে সামঞ্স্ত থাকিতেছে না তাহা এইনকল 

বুঝিতে পাবে না, এইজন্য ভগবান্‌ প্রথমেই অর্জুনের পাত্তিত্যা- 
ভিমান লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অ্জুন তোমার পাণ্ডিত্যেব সামন্ত কই? 
“অশোচ্যানম্থশোচস্বম্‌ 1” 

বিষণ্ন, শোকাচ্ছন্ন, ভ্রান্ত অর্জ্জুনের মনঃকল্পিত যুক্তিজাল ছেদন করিয়া 

_ভগবান্‌ কৰ্ম্মযোগ নির্দেশ করিতেছেন । শোকের প্রধান হেতু দেহাত্মবোধ- 
“আমি আমার ভাব। অৰ্জ্জুনের বাক্যে সামন্রস্য নাই, বুদ্ধি শোকমোহাচ্ছন্ন৷ 
অথচ প্রজ্ঞাভিমানিনী | | 

“_ ভগবান্‌ বলিতেছেন, অর্জন! তুমি পণ্ডিতের ন্যায বাক্যপ্রযোগ করিতেছ, 
পাপপুণ্যের ভালমন্দের বিচার করিতেছ, অথচ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছ! 
'ণ্ডিতে কি শোক করে? 

4 শ্যাহাদের জন্য শোক করিতেছ অর্থাৎ যাহারা মবিবে বিয়া তোমার এত 
দুঃখ, বস্তুতঃ তাহাদের মৃত্যু কই? তাহারা পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে, 
পরেও থাকিবে, তুমি আমিও এইরূপ । 


২৫৪ * সুরভারতী মশর্ধ 
বাল্য যৌধন জরা যদি দুঃখের না হয় তবে মৃত্যু ছঃখের কেন? মৃত্যুও ত 
তদ্জুপ | 
গীতোষগি হ্ছুখ সহ করিয়া যদি শৌক না হব তবে মৃতুতে শোক 
কন্ঠ? | '_ (ক্ৰমশঃ. 


৯৯ 


হরিদাঁসের অদৃষ্ট* ডে 


হরিদাস ঘোষ সার! জীবন অর্থার্জ্জনের নিক্ষল চেষ্টায় কাটাহিল। তাহার 
পিত। যাহ! রাখিয়া গিক্মাছিলেন তাহাতে তাঁহার ও পরিধারবর্গের স্বচ্ছন্দে 
গ্রাসাচ্ছাঁদন নির্বাহ হইত। হরিদাস কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। বাল্যকাল 
হইতেই তাহার ধনতৃষ্ণ! অতি প্রবল। সে যে বিলাঁসিতাঁর জন্য অর্থের কামনা 
. করিত তাহা -নহে, ফেন ন! রদনাতৃপ্তিকর খাদ্য অথবা নয়নবিলোভন পরিচ্ছদ 
তাঁহার - অধুমাত্র অনুরাগ ছিল না। রম্য অষ্টালিকাঁ, বিচিত্র 
খচিত আসবার পত্র, বিশাল সরোবরবিভূষিত উদ্যানমাল! , ষণিরত্ব, 
যানবাহন" প্রভৃতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পাঁ্ষিত না। পরের উপকার 
করিতে পাঁরিবে বলিয়া ষে সে অর্থার্জনের চেষ্টা করিত তাঁহাও নহে, কারণ 
পরোপকারম্পৃহ! কখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।' ক্ষুধার্তকে অন্নদান, 
অভ্যাগতের পরিচর্যার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্ধ্যে ব্যয় করিলেই বে অর্থ সার্থক, 
হয়-_র্জহা কখনও তাহার মনে উদ্দিত . হইত ন। | ভোঁগ অথবা পরোপকারে 
যে কি আনন্দ হয় তাহ! সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পাঁরিত না৷ 
₹* বস্তুতঃ অর্থ লইয়া সে যে কি করিবে তাহা কখনও 'সে ভাবে নাই। 
অর্থ তাহার ভাল লাঁগিত তাই সে অর্থ চাহিত। সুন্দর অন্দর: 
ছাঁপমার! চাকৃতিগুলি দেখিলে তাহার চক্ষুর তৃপ্তি হইত, উহাদের ঝুন ₹ 


-* ফরাসী রিপারিকের ভূতপূর্বব প্রধান মম্ত্রী M. Clemenceau বিরচিত একটা গল্প _ 
অবলম্বনে লিখিত । 
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শব্দ শুনিলে কর্ণকুহর শীতল হইত, হাতে লইয়া, নাড়া চাড়া করিলে হরে 
অপূৰ্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া শরীর পুলকিত হইত, চাক্তিগুলি সযত্নে গুণিরা 
থরে থরে ব্যাগে সাজহিয়া রাখিয়া সে স্বর্গের সুখ অনুভব করিত, তাঁই সে 
'অর্থ চাঁহিত। ৪ 5 

টাকার ডান। আছে--লক্ষ্মী চঞ্চলাঁতাঁহা সে বেশ জানিত। অর্থকে 
একবার বাধিতে পারিলে আর যাহাতে উহা উড়িয়া যাইতে ন! পারে তদ্বিষয়ে 
সে খুব সাবধান হইত। আর এ অর্থ দেখিতে পাইলে পাঁছে দুষ্ট লোকের 
চুরি করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া৷ উঠে এই ভয়ে সে দারিদ্র্যের আবরণে এ অর্থ 
টাকিয়া ধাঁখিবায় চেষ্টা করিত। 

এই সমস্ত ব্যাপার সে কল্পনার সম্পন্ন কবিত। মাঙ্গষের আশ! প্রায়ই 
পূর্ণ হয় না, হরিদীসেরও মনোরথগুলি মনোমধ্যে উদিত হইয়া! ঘনেই বিলীন 
হইয়া ষাইত। -সে ব্যবনীয় বেশ ঘুঁঝিত, তাহার পবামর্শ অনুসারে চলি কত 
লোক ক্রোরপতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এমনই দুরদৃষ্ট সে নিজে বে কাজে 
হাত দিতে যায় সেই-কাঁজেই লোকদান হর. । অর্থ-উপার্নেব সৎ অসৎ যত 
প্রকার উপায় আছে সমস্তই সে একে একে অবলম্বন করিয়া দেখিল, কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল না--ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি প্রনন্ন হইলেন না। 

তাহার পুত্র রামদাস একদিন তাহাকে বলিল, বাবা, সব রকম ব্যবসায়ের 
মধ্যে টাকার ব্যবদাই ভাল! কেনা-বেচ, ধার-কর্জ দেওয়। প্রভৃতি ঠিকভাবে 
চাঁলাইতে পাবিলেই যথেষ্ট লাভ হয়! আপনি যদি অনুমতি কবেন তাহ 
হইলে আমি তেজারতি মহাঁজনী আরম্ভ করিয়া দিই | ) 

হবিদান বলিল, তোমার দেখহি বাপু -যাঁথ। খারাপ হইয়াছে! টাকার 
ব্যবসায়ে ষে অন্ত অন্ত ব্যবসায়ের চেয়ে কতকগুল! সুবিধা! আছে তাহ গণ্ডদূর্য ও 
বোঝে। কিন্তু টাকার কারবার করিতে হইলে টাকার দরকার। হয় তোমার 
নিজের টাকা! থারা চাই, ন।' হয় অল্প সুদে তোমাকে টাঁকা ধার দেয় এমন 
"একজন ধনী চাই। কিন্তু কি দেখে তোমায় লোকে “টাক! ধার দেবে? 
a রামদাস এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল । হরিদাস 
বলিতে লাগিল, “আমি অনেকদিন ধরে একট! মতলব ঠিক করিতেছি, তোমাকে 
আজ তাহ! বনিব। তুমি জান আমার মতন পাক! ব্যবদাদার খুব কমই আছে। 


লে 
~~ 
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শুনেছ ত সকলে বলে হরিদাসের মতন ব্যবন! খুব কম লোকেই বোঝে! 


কিন্তু দেখেছ ত আমি জীবনব্যাপী পরিশ্রম করেও কিছুই* করিতে পাঁরিতেছি. 
না।- ইহার কারণ আমার ভাগ্য মন্দ । দৈব আমার প্রতিকিল। এখন 
দৈবকে* অনুকুল করতে পারিলেই হইল। সব দেশেই টাকা বেজিগাঁরের একটা 
সহজ উপায় আছে ভাহা ত তুমি জান?" 

রামদাস আগ্রহের সহিত বলিল, “কি উপায়, বাবা ? লটারী ?” 
- হরিদাস বলিল, “ঠিক বলেছ, লটারীই বটে। দৈবকে অম্থকুল করিতে 
পাঁরিলেই দশ টাকার টিকিট কিনিয়া পাঁচলক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। এখন 
দৈবের উপর কে আঁছেন জান ?” 

রামদাঁস বলিল,-' “ভগবান ?” 

হরিদাস বলিল, “ঠিক বলেছ, এখন ভগবানকে বশ কর! দরকার হয়ে 
পড়েছে। ভগবান্কে লভ দেখিয়ে বশে আন্তে হবে, সোজ! কথায়, ভগবানকে 
কিনে নিতে হবে। আঁমি আজই একখান! দশটাকার টিকিট কিনবো আর প্রথম, 
প্রাইজ পাচলক্ষ টাক| যদি পাই তাহ| হইলে” y 

পুত্র বাধ! দিয়ে বলিল, “দশ হাজার টাকার পুজা দেবেন?” 

হরিদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, “ত্য, কি বললি? দশ হাজার টাকা !'- 
দশ হাজার টাক! 11 তুই অতি গাধ!? অতবড় একজন দেবতাকে দশ হা জার 
টাকায় কেন। যায় ? আমি একলক্ষ টাকার পূজা দিব ।” 


পুত্র বলিল, ঠিক বলেছেন বাবা । যেরকম দিনকাল পড়েছে তাহাতে উহার, 


কমে আর সত্যিকারের ভগবানকে বশ কর যায় না। - কিন্তু এই একরাশ টাক! ' 
ভগবান্‌কে দিতে গেলেও বুক ফেটে যায় 1” 

“ওরে কারবার কর্‌তে গেলে মুক্তহস্ত হ'তে হয়।' তোর দশ হাজার টাক! দিলে, 
আমি কখনও প্রথম পুরস্কার রি না। কিন্ত একরাশ টাকা দিনে. 
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EE) 


পরদিন হরিদাস লটারীর টিকিট কিনিয়া শালগ্রাম লিগার সী সমক্ষে ডি করিল, .. 


“সে যদি প্রথম পুরস্কার পার তাহা হইলে একলক্ষ টাক! নারায়ণের পূজা দিবে । 
. পিভীপুত্রে তিনমাস অপেক্ষ। করিয়| রহিল, তিনমাস পরে জানিতে পারিল' 
তাহার চিট হি 


be 


i 


এ 


৭ম সংখ্যা] , হরিদাসের অদৃষ্ট | ২৫৭ 
তখন পিতা-পুতে পরামর্শ হইল । এইবার কোন্‌ দেবতার শরণাপন্ন হওয়া 
যাঁর? ভগবানের লীলা বোঝা ভার! কোন কারণবশতঃ কনি ভগবানের 
শক্তি নষ্ট হইয়া গিযা থাকিবে ? যাহ! হউক অবশেষে রামদাঁস বলিল, হয় ত 
আঁমাদেব চেষে আগে আঁর কেউ “ভগবানের নিকট মানসিক করিয়া থাঁকিবে, 
তাই ইচ্ছা থাকিলেও ন্যায়ের অনুরোধে তিনি. এবার আমাদেব প্রার্থনা পূর্ণ করিতে 
+... পারিলেন ন। আর একবাব টিকিট কিনিয়! দেখুন না কেন ?” 
আর কেহ যে একলক্ষ টাক! মানসিক করিতে পারে তাঁহ! হরিদাঁসের বিশ্বাস 
“হুইল না, কিন্ত বামদাসের একাস্ত অনুরোধে সে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। 
এবারে ছর মাঁস অপেক্ষা কবিল, ফল কিন্তু পূর্ধ্বৎ। 
এইবাবে অন্য দেবতার শব্ণাঁপন্ন হওয়া আবশ্যক হইরা পড়িল। হরিদাস 
পরম বৈষ্ণব হইলেও পুত্রকে বুঝাঁইলেন, গৌঁড়ামির দিন চলিয়া গিরাছে। সে 
হিন্দু বলিরা যে আঁব কোন ধর্ম্মেব দেবতার শরণাপন্ন হইতে পাঁবিবে না এমন 
কোন কথা নাই। এইবাবে ধীশুৰৃষ্টের আশ্রয় গ্রহণ" করিবে অথবা মহম্মদের 
শবণীপন্ন হইবে স্থির করিতে পাঁরিল ন|।' যাহা হউক বৈকাঁল বেলার বীডন্‌ 
উদ্যানে পান্টি সাহেবেব বক্তৃত! শুনিয়া ঠিক কৰিল আগে একবাৰ ধশুখুৃষ্টকে 
লোভ দেখান যাক। 
'_. রবিবাঁব দিন গির্জার গিয়া ক্রশের সসক্ষে সে প্রতিজ্ঞা কৰিল, যদি লটারীর 
৷ প্রথম পুরস্কাব লাভ করে তাঁহ| হইলে খৃষ্টধর্শ্মের উন্নঠিকল্ে একলক্ষ টাক। খরচ 
| এখন হরিদাস খুব সাবধানে চলিতে লাগিল ৷ পাছে ধীগুৰৃষ্ট বিবক্ত হন 
এই ভয়ে আব খৃষ্টানদের নিন্দা করে ন!। তিন মাস যাইতে ন! যাইতে খবর 
আদিল, সে প্রথম পুরস্কার লাভ করিরাছে। 
.. প্রথমে সে নিজেব'এই সৌভাগ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পাঁরিল না, কিন্ত 
7 কয়েক দিনের মধ্যেই যখন ব্যান হইতে লোক আসিঙ্গী টাকা দিয়া গেল তখন 
“ "তাঁহার সকল সংশয় দুর হইল। 
এই ব্যাপারে হব্দাসের আর আনন্দের সীমা নাই! পুত্র কিন্তু সদাই বিমর্য। 
ধীশুখৃষ্ট বে নারায়ণের চেয়ে ক্ষমতাশালী ইহা তাহার অয়হ্থ । অবশেষে আর 
থাকিতে পাঁরিল না, পিতাকে নিজের দুঃখের কথা জানাইল। 
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পিতা পুত্রের কথা শুনিয়! বলিলেন, তোমার ভগবানে বিশ্বাস অল্প, তাই 
তোমার যন্চেসংশয্ন উপস্থিত হইয়াছে। স্থির জানিও নারা্ণই শেষ, কেনন! * 
কেহ তাহাকে অজ্ঞাতসারেও প্রতারিত করিতে পারে ন|। আনি যখন ঝৌকের 
মাথার টাকা মানসিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম :তখন্‌ বুঝি নাই যে টাক! হাতে 
আপিলে ভাহ| হইতে পূজ। দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব _সাম্ুষের মন স্বতই 
ছুর্বল। ভগবান্‌ নারায়ণ কিন্তু ঠিক বুঝিয়াছিলেন। অন্তান্ত দেবতার চক্ষে ধূলি 
দেওয়া 'সহজ, কিন্তু ভগবাঁন্‌ নারায়ণকে প্রতারিত কব! অসম্ভব ! বৎস শাস্ত হও । 
স্থির জানিও হরিই শ্রেষ্ট, হরিই সত্য । 

রিট ভিত রিকি করিল। ও 


প্রীক্ষিতীশচজ্জ শশা 


আরিষটটল (Aristotle) 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 
এখানে- যাহার -কথা! বলা হইবে, সেই মহাঁপুরুষকে পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন . 
যুগের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য কর! হয়. দর্শনশীস্ত্রে ত তিনি মহাপতপ্ডিত 
ছিলেন, তাহ! ছাড়! পাশ্চাত্য দেশে যতপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের স্থতি ও বিশ্বৃতি 
হইয়াছে, সমস্তেরই গোঁড়ার কথা আরিষ্টটলের- কোন না কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় । 
ইহা বড় কম কথা নহে। ..= = 
ৰঃ পূঃ ৩৮৪ অবে' এই মহাপুরুষ মেসিভনিয়ার, অন্তর্গত গ্েগিয়া! নামক স্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন, মেসিভন অধিপতি এসিণ্টানের সুহ্বদৃ 
ও চিকিৎসক । -চিকিৎসা-্যবসায় তাঁহাদের বংশানুক্রমিক ব্যবসার ছিল। 
আরিষ্টটলও প্রথমে চিকিৎসাশান্তর অধ্যয়ন করেন। ইহাতেই তাহার বিজ্ঞান : 
শাস্ত্রে হাতে খড়ি হয়। 
তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন। বৌবন-স্থলভ উচ্ছ সভাও যে তাহার কিছু কিছু 
না ছিল, তাহা নহে। কিন্ত অষ্টাদশ বর্ষ বা:ক্রমকালে যখন তিনি এথেন্দে আসিয়া 


শম সংখ্যা ] আর্িষ্টটল (Aristotle) ২৫৯ 


গ্রীসের তদানীন্তন শিক্ষাগুরু প্লেটোর শিক্ষামন্দিরে' প্রবেশ লতি করিলেন, তখন 
*হইতেই তাঁহার জীবনের ধার! বুদলাইয়া গেল। উপযুক্ত. শিষ্য উঠাযুক্ত "গুরুর 
"আশ্রয় লাভ করিলেন। উভয়েই মহাঁনন্দে তত্বালোচনায় দিন কাঁটাইতে লাঁগিলেন। 
এই প্রকারে ২০ বৎসর কাটিয়। গেল! উভয়েই ছিলেন অসাধারণ মনীষী , ক্রমে 
শিষ্যের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ন। উঠিতে লাগিল । সধ্যাক্সূ্য্যের তীব্র রশ্মিতে অস্তগমনোন্মুখ 
স্থর্য্যের লালিম| নিশ্রভ হইয়া আসিল। প্লেটো তাঁহার এই নৃতন শিষ্যের শক্তি 
"উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেন। তিনি তাঁহার উপাধি দিলেন “বিদ্যাসন্দিরের বুদ্ধি” 
{Naus of Academy) |. হয়ত ব| মনে মনে একটু ক্ষু্ হইলেন, কিন্তু জীবনের 
শেষভাগে তাঁহার গৌরবের আসন শিষ্যকে ছাড়িয়া দিলেন। 

আরিষ্টটল্‌ প্রথম হইতেই গ্রশ্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। অর্থের অভাব 
“ছিল না, তাই তিনি বহুসংখ্যক হস্জলিখিত গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ করিয়া একটা গ্রন্থাগার স্থাপনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারে গ্রন্থাগারের গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ কর যাইতে 
* স্পারে, সর্বপ্রথনে তাহার প্রণালী লিপিবন্ধ করিয়! যান। | 

শীভ্রই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খৃঃ” 
পুঃ ৩৪৩ অব্দে মেস্ডিন অধিপতি ফিলিপ তাহার পুত্র, দিঘ্বিজ্ররী আঁলেক- 


* .. জাণ্ডারের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য তীঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিয়া 


:লইয়া গেন্বেন। ইহাতে তিনি গ্রীদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত 
হইলেন। খৃঃ পুঃ ৩৩৮ অব্ধে ফিলিপ এথেন্স বিজয় করিয়। প্রীসদেশে একাঁধি- 
পত্ স্থাপন করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। 

আরিষ্টটল্‌ খন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আঁসিলেন, তখন আলেকছাণ্ডার - 
-ত্রবোঁদশবর্ষীয় অনীমসাহদী বালকমাত্র। অতিতেন্ধস্থী দুৰ্দ্দান্ত অশ্বকে নিয়া 
ক্রীড়। করায় তাঁহার একমাত্র আনন্দ। তাই শিক্ষকের হিতোঁপদেশ তাহার 
ঈঅনণ্য তেজোবীর্ধ্য সংযত করিতে -ননর্ষ হইল না| পিতার মৃত্যুর পবই তিনি 
. বর্ণনচর্ড। পরিত্যাগ করিয়া দিখিজনে বহির্গত হইলেন । - 

খৃঃ পৃঃ ৩৩৪ অবে আরিষ্টটল্‌ পুনর্বার এথেন্দে আমির উপস্থিত হইলেন! 
তন এখেন্সে ডিবস্থিনিস্প্রযুখ একদল লোক - মাসিভোনিয়ার আধিপত্যের 
ঘোর বিরোধী। কিন্তু আরিষ্টটল্‌ আসিয়া সেই 2মেসিভোনিগার শানক-দস্প্র- 
দাঁবের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সুতরাং ডিসস্থিনিসের দল সর্বদাই তাঁহার 


২৬০. স্ুরভার্তী ১মব্ধ! 


ঘোর বিবোধী ছিল।" এই বিরোধীদলের মধ্যে থাকিয| তাঁহার জ্ঞান 
চর্চা, বে সব সমরে খুব নির্কি্নে চলিরাছিল, তাহ! নহে। কিন্তু অতিশয় ০ 
ধৈধ্যসহকারে দ্বাদশ বৎসর কাল এই এথেন্দ নগবীতেই তিনি জ্ঞানচর্চ্চায় 
অতিবাহিত করেন। এই এথেন্স নগরীতেই ৫৩ বৎসর বরসে তিনি তাঁহার 
বিশ্ববিশ্রুত শিক্ষাগার [7০৩87 (লাইসিয়াম ) স্থাপন কবেন। এই শিক্ষ!- 
নিকেজনেব একটা রাস্তায় তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে শিষ্যমগ্ডলীব সঙ্গে 
বিদ্যালোচনা করিতেন। এই পথের নামি ছিল পেরিপেটস ( Peripar0s ), 
তাঁহ৷ হইতে পরে তাঁহার বিদ্যামন্দিরকে পেরিপেটোটিক স্কুল ( Peripatetic: 
5০০০! ) বল৷ হইত ] 

তিনি ছিলেন রাজার রাজা আলেকজাগারের শিক্ষাগুক। তাই এই বিদ্রোহি- 
পূর্ণ এথেন্স নগরীতেও দলে দলে তাঁহার শিষ্য জুটিতে লাগিল । ভিনি আনন্দে 
সকল শিষ্য সৃমভিব্যবহারে বিদ্যচিচ্চায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। প্লেটোর 
একাডেমিতে কেবল তত্বশীস্ত্র ও রাষ্্রবিজ্তানেরই আলোচনা হইত, কিন্তু লাঁই- 
সিয়ামে বিশেষ ক্রিয়া জীববিজ্ঞান (8191089) ও পদার্থবিদ্যাব (Physics) 
আলোচন। হইতে'লাগিল। 

শিষ্য সম্রাট আলেকজাণ্ডার গুকর সহায় হইলেন । তুহার আদেশে অসংখ্য 
প্রকার প্রাণী ও গাছ গাছড়। সংগৃহীত হইয়া গুরুর নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। 
এইভাবে সাহায্য পাইযা! আরিষ্টটল এক বৃহৎ চিডিয়াখানার স্থ্ট করিলেন । এইরূপ 
চিড়িয়াখান! এদেশে ইতিপূর্বে আব কেহ দেখে নাই। আঁলেকজাশুারের মত 
শিষ্য পাওয়ায় আরিষ্টটলের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তাঁহাব নিকট হইতে ভিনি 
বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধানের জন্ত যথেষ্ট অর্থসাহাধ্য ত পাইয়াছিলেনই ভাঁহার উপর 
তাঁহার নির্দেশক্রমে আলেকজাণ্ডার বহু অর্থ ব্যর করিনা “নাইল” নদীর ঘন খন - 
প্লাবনের কারণ জানিবার জন্ত এক অভিযান প্রেরণ করেন? সেই অভিযান . 
হইতেই জানিতে পার! যায় ষে আবিসিনিয়ার পর্ববতমালাতে বব গলিত হওরা- 
তেই এইরূপ প্লবিন ঘটিগ্ন। থাকে । এই প্রকার অনেক বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্য 
আলেকজ্াগ্ারের সাহীষ্য লাভ করেন। 

কিন্ত এত সুযোগ * পাওয়। সত্বেও আরিষ্টটলের প্রধান অসুবিধা, ছিল 
বৈজ্ঞানিক বন্ত্রপাতির অভাঁব। সনয় নির্দেশক ঘড়ি ছিল না, তাপগান ঘন্ত্র ছিল. 
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না, দুরবীক্ষণ বাঁ অনুবীক্ষণ প্রভৃতি কোন যন্ত্রই আবিষ্কৃত হর নাই। রসায়ন শাস্ত্র 
(Chemistry), পদার্থবিদ (Phy5i০5) প্রভৃতির বর্তমীনে সুপরিজ্ঞাত নিরম- 
*গুলি পর্য্যন্ত তীহার অপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহার উপর ক্রীতদাস * ভিন্ন অন্ত 
সকলেই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কর! অপমানজনক মনে করিত। ইহা 
শিল্প এবং কলকর্জীর উন্নতি সাধনের পক্ষে ষহাবিষ্স্বরপ ঈাড়াইয়াছিল। 
কিন্তু এত অনুবিধা৷ সত্বেও শুধু পৰ্য্যবেক্ষণ ও একাগ্র চিন্তা দারা তিনি এবং 
তাহার শিষ্যবর্গ ষে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিয়!। গেলেন তাহাই পরবর্তী ২০০ 
বৎসর পর্যন্ত বিজ্ঞানশিক্ষার পাঠ্য পুস্তকরপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহা মানব- 
মস্তিষ্কের কত বড় উৎকর্ষের পরিচয় ! তীহাঁর মত এত বড় গ্রন্থকার পৃথিবীতে 
আর অন্মি্রছেন কিন। সন্দেহ । প্রাচীন লেখকদের অনেকের মতে তিনি ৪০০ 
পুস্তক প্রণয়ন করেন_-অনেকে বলেন ভিনি ১০০০ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন4 
সমস্তগুলি যে একেবারে তাঁহার স্বরচিত, তাহ! নাও হইতে পারে, কিন্ত তাহার 
নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া! তাঁহার শ্থ্যির্গ পরে যে সমুদয় গ্রন্থ প্রণয়ন 


" করেন, সেগুলিও পরে তাঁহার নামেই পরিচিত হয়,। যেমন আমাদের 
“ দেশে ‘বেদ’ মহাভারত পুরাপাদি নানা গ্রন্থের প্রণেতারপে মহর্ষি বেবব্যায় 


পরিচিত। কিন্তু তিনিই যে সকলগুলির প্রণেতা এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ ' 
"আছে! আরিষ্টটলের ন্মমে প্রচলিত অনেক গ্রন্থ অধুন| বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, 
কিন্তু এখনও যাহ! রহি্নাছে তাহাতে একটি গ্রস্থাগার রচিত হইতে পাঁরে। এমন ' 
বিষয় নাই যাহ| আরিষ্টটল কোন না কৌন গ্রন্থে আলোচন! করেন নাই। 
ন্যায়-শীস্ত্র সম্বন্ধায় তঁহার রচিত অনেকগুলি চমৎকার গ্রন্থ আছে। পাশ্চাত্য দেশে 
তিনি ন্যারশান্ত্রের জনক । 

এমন কি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণের মতে ভারতীয় ন্যায়ের 
অনুমানপ্রকরণ -কিয়ৎপরিনাঁপে আরিষ্টটলের - ন্যারশান্ত্রের নিকট খণী। ইহা 
ব্যতীত পদার্াবদ্যা, জো্যোতিব্বিদ্য৷, উস্কারহস্য, প্রাণিবিজ্ঞান, আত্মবিদ্যা, অলঙ্কার- 


- শাস্ত্র, কাব্যশান্ত, নীতিশাস্ত্র রাষ্ট্রবিদ্যা এবং অধ্যাত্মিবিদ্য। সহন্ধায় বহুগ্রস্থ তিনি - 


"বচন! করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থে তিনি যে সকল মীমাংসা! করিয়াছিলেন, 
তাহাতে যে অনেক ভুল-ভ্ৰান্তি রহিয়াছে, তাহ৷ বলা বাহুল্য! কিন্তু. সেই অতীত 
যুগে এইরূপ নানাবিদ্যার সমস্বর. যে মন্তিফে হইয়াছিল সে মক্রিষ্কের যে কি বিরাট 


২৬২. * সথরভ।রতী [১ম বৰ্ষ 


শক্তি তাহা কল্পনাও করা যায় না। বহু যুগ অতীত হইন্নো পর এইরূপ সর্ববিদ্যা- 
সমন্বয়ের চেষ্টা আঁবার "আঁষর| দেখি মহাসতি হার্ববাট্‌ স্পেন্সারের মস্তিষ্কে, কিন্ত 
স্ট্নোনেও এরপ বিরাট শক্তির পরিচয় পাওয়া ষার না। এ 
ফি সম্বয়চেষ্টা দর্শনের মূল লক্ষ্য হয়, তবে - আরিষ্টটল প্রকৃতই দার্শনিক 
_ছিলেন। ২০০ বৎসর ধরিয়া দার্শনিক আখ্যা গ্রহণ করায় তাহার প্রকৃতই 
‘ অধিকারি ছিল। 
প্লেটো ছিলেন একাধারে কবি ও টার TE EO FE 
গল্প ও উপমার মধ্য দিয়া তত্বকথা শুনিতে পাই। কিন্তু আরিষ্টটল ছিলেন প্রধানতঃ 
বৈজ্ঞানিক,__তাঁই তাঁহার ভাষাতে সাহিত্যের রস ছিল না,__ছিল বৈজ্ঞানিকের, 
সত্যনিষ্ঠা । তাই তাঁহার নিকটেই আমর! প্রথমে দর্শন ও - বিজ্ঞানেব_ পরিভাষা: 
প্রা হই। এখনও পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার 
অধিকাংশ শব্দই আরিষ্টটল হইতে গৃহীত। আরিষ্টটল প্রথমে সেগুলি আবিষ্কার 
করেন। | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, আরিষটটলই সেই দেশে প্রথমে ন্যায়-শাস্তরের সি ' 
করেন। ন্যায়শাস্ত্ৰ সহ্বন্ধীয় যে গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, তাহার নাম “অর্গেনন” 
(০৮৪৭৷০n ) | প্রথমে সক্রেটিস্‌ পরে প্লেটে, উভয়েই Definiti০৷এর (সংজ্ঞার) 
বড় ভক্ত ছিলেন। ' অর্থাৎ তাঁহার। জানিতেন, যে সমস্ত «বিষয় লইয়া আলোচনা 
করা যায়, তাহাদের সংজ্ঞা জান! না থাকিলে, অনেক সময়ই আলোচন নিরর্থক, 
বাগাঁডরে পরিণত হয়।  কাঁজেই যে শব্দই ব্যবহার করা হউক ন! কেন, প্রকৃত 
অর্থবোধসহকারে তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। আরিষ্টটল সম্ভবতঃ তাঁহার 
পূর্ববর্তিগণের এই আলোচন! হইতে তাহার ন্যায়-শাস্রের প্রথম কল্পনা 
পাইয়াছিলেন। বঙ্গে 
পরে এই ন্যায়শীস্ত্রেরইে Universal ব! general ( সামান্ত ) লইয়া 
_ প্লেটোর সহিত তাহার মহা মতদ্বৈধ হয়। প্লেটে। মনে করিতেন বস্তুর যে সামান্ত 
ধর্ম (16৫৫ ) আছে, তাহার স্বত্ব সত্তা রহিয়াছে এবং তাহ চিরস্থারী। কিন্ত: 
বিশেষ-বস্ত বাব্যক্তি (9812০018) ক্ষণস্থায়ী। আরিষ্টটল বলিলেন বিশেষ 
বস্তরই প্রকৃত সত্তা আছে। সামন্ত বস্তু বলিয়া বাস্তবিক কিছুই নাই। ইহা 
. শুধু আমাদের দেওয়া নাম মাত্র । যেমন জগতে আমর! রাম, শ্যাম, যদু, মধু- 


এম সংখ্য।] আরিষ্টটল (Aristotle) . . ২৬৩ 


এরূপ বিশেষ বিশেষ ম্যছযই দেখিয়া থাকি। শুধু সানু বলিয়া কেহ নাই। 
কতকগুলি সাধারণ গুণের জন্ত এই সমস্ত বিভিন্ন ব্যক্তিকে 'মানষ এই নাম দেওয়! 


* হইয়াছে। কাজেই মানুষ শুধু একটা নাম। পূর্বেই প্লেটে ও আরিষ্টটলের 


বিভিন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্লেটে! ছিলেন কবি, তাই 
ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে ভালবাসিডেন--তা তাঁহার বস্তুর সামান্ততবের দিকে 
দৃষ্টি, তাই তিনি প্রকৃত রাষ্ট্র ছাড়ির! দিব আঁদর্দ রাই গঠন চন করিজাছেন।- 
কিন্ত আরিষ্টটল ছিলেন বৈজ্ঞানিক, ত ভাই বিশেষ বন্ধর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আক 
হইল । চিট বল বজ বল পারিনা রিনা 


ৃ্‌ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।_ 


সক্রেটিসের পূর্বে গ্রীসদেশে থেলিস্‌ (৭8159 ), এনেন্সিমেণ্ডার C Ayia 


mander ), এনেক্সিমেনিন্‌ (40830095065 ), হিরাক্লাইটাস্‌ ( Heraclitus ), 


পাঁরমিনাইডিল্‌ (65109601469 ), এনাম্মাগরান্‌ (279%:259£89), এম্পেডোক্লি . 
( Empedocles ), ভিমক্রাইটাস্‌ ( Democritus ) প্রভৃতি কতিপর বড় বড় 
তরজিজ্ঞান্ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল। তীহাঁর। সকলেই এই জড় জগতের আদি 
কারণ বাহির করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। কেহ বলিলেন আগুন হইতে 
জগতের উৎপত্তি, কেহ বলিলেন জল হইতে ইহার উৎপত্তি, কেহ বলিলেন অতি 
ুল্প পদার্থ হইতে ইহার উৎপত্তি! হিরাক্লাইটাম্‌ বলিলেন খত হইতে ইহার 
উৎপত্তি । ডিমক্রাইটাস্‌ ও এস্পেডোক্লিদ্‌ বলিলেন পরমাণু হইতে জগতের 
উৎপত্তি। এম্পেডোক্রিস্‌ ক্রমবিবর্তনবাদের (7০18০) গোড়ার কথাও 
কিছু কিছু বলিয়া গেলেন। কিন্তু সক্রেটিসের সময় হইতেই তত্বজিজ্ঞাসার ধাঁর| 
বদলিয়া গেল। তিনি এবং তাঁহার শিষ্য প্লেটো ভাঁবিলেন নীতি এবং তত্ব জানাই 
দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য । কাজেই তাহাদের সময়ে দর্শন, নীতিশান্ত্র ও রাষ্ট্র 
নীতিতে পর্যবসিত হইল। আরিষ্টটলে এই উভপ্নবিধ অনুসন্ধানের সমন্বয় ঘুটল। 


- “তিনি একদিকে যেমন জড়জগতের তত্বানুলন্ধান করিরা। পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, 


উদ্বাবিজ্ঞান (71550:0108% ), জ্যোতিথবজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাদি প্রণয়ন 
করিলেন, অন্তদিকে তেমনি নীতিশীস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিরও আলোচনা করিয়া 
গেলেন! এই সমস্ত জড়বিজ্তানে তিনি বিশেষ কিছু যে সত্যাবিফার করিয়া _ 
যাইতে পারিলেন, ভাহা নহে, বরং অনেক ত্রমাত্মক , কথাই বলিয়! গেলেন। 


মনিব শরীরের বিভিন্ন অংশ বর্ণন| কবিতে গিয্না তিনি, বলিলেন 'মস্তিফ রক্ত 
শীতল করিবার আঁধার, নরদেহের এক এক পার্শ্বে ৮টা মাত্র পাঁজর রহিয়াছে, 
দ্রীলোকদিগের দাতের সংখ্য! পুরুষ হইতে অল্প । কিন্তু এত ভ্রম থাকা সত্তেও 
পদার্থবিদ্যা ও জ্রীববিজ্ঞানে তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রীকপত্ডিতগণ হইতে তিনি অনেক 
বিষয়ে নৃতনতর তথ্যের আবিষ্কার করেন। এই বিশ্বে যে কোন বস্তই স্থির নহে, 
প্রতি বস্তু পারবর্তনশীন, আহার জব তিনি খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়া" 
ছিলেন। যদিও এই পরিবর্তন সাধারণতঃ লোকচক্ষুর অস্তরালেই ঘটতেছে, 
তথাপি ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্জ, আগ্নেরগিরির অগ্নযৎপাত প্রভৃতির দ্বার! অনেক ক্ষেত্রে 
আকম্মিকভাঁবেও মহ! পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, 
জড়জগতে বাহ! ছিল একদিন সমুদ্র, তাহ! হয় পাহাড়, আবার যাহ! ছিল পাহাড়, 
তাহাই হয় সমুদ্র পুরাতন মহাদেশের ধ্বংস হইয়। এই প্রকারে নৃতন মহাদেশের 
হাট হয়। ইহার ফলে মাঁনবজগতেও রাষ্ট্র এবং সামাজিক জীবনে অহরহ 
পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । কোন সভ্যতাই জগতে চিরদিন" টিকিয়া থাকিতে 
পারে ন!। সভ্যতার চরম উৎকর্ষ হইয়। গেলে আবার তাহা বর্ধরতায় আচ্ছন্ন 
হয় ; আবার নূতন করিয়! সভ্যতার সৃষ্টি হয়। সেই জন্য দেখিতে পাই একই 
জ্ঞান, একই সত্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা দের । সুতরাং মানবের 
ইতিহাস চকবৎ ঘুর্ণারমান হইতেছে । 
(ক্রমশঃ) 
জীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, এম-এ 
শ্রীদ্লানেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম-এ 





ফগুর! হজ শ্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সর্বিতাং 
বিপধ্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্‌। 


v 
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স্বপ্ন-বাসবদত্তম্‌ এ 
[ অস্বাদক-্রীশিবশফরশান্্ী ] সির 


বিদূষক-_হায়, হাঁয়, আপনি থাকুন, আপনি থাকুন! 
বাজ কেন? 
“বিদ্ষক-_এই চৃষ্ ভ্রমরগুলো আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। 
বাজ নাঃ না, একথা বলো না। ভ্রমরভয় এখুনি দূর করা! যেতে পারে! 
দেখ--মধুষদে মত্ত মধুকরগণ 
বদ্ধ নিজ অত্তপ্রিয়াপাশে, চরণের 
ত্বরিতবিক্ষেপে সম্ভব বিরহ সদা 
ভ্রমরীর সনে । 
আমর! তাহলে এখানেই বস্ব। 8 
| ( উভয়ের প্রস্থান ) 
বিদ্যকঁবেশ ত। , 5 
-পল্মাবতী-_ভাগ্যক্রমেই আৰ্য্যপুত্ৰ ওখানে বস্লেন। : 
বাঁসবদত্া-( আত্মগণ ) সৌভাগ্যবশেই আরধ্যপুত্রের শরীর ভাল আছে। 
-পরিচারিকা- রাজপুত্রি ! মাননীয়! এই নারীর চোথছুটি অশ্রুতে ভরে গেল। 
বাসবদ্ধত্ত--বাস্তবিকই আমার চোখছুটি জলে ভরে. গেল। ভ্রমরগুলোর 
08988 তাই। 
-পল্লাবতী- ঠিক কথ।। রা 


.. বিদুষক-_ আচ্ছা? প্রযোদকাননটি শুন্য বলে মনে হচ্ছে। আমার কিছু 


জিজ্ঞাস্য আছে। আপনাকে বিজাসা বি 
-রাঁজা__ ষথা ইচ্ছা-॥ 


বিদুফক--কে আপনার বেশী রি সেই সাননীয়া বাঁসবদভাঁ- না এখনকার 
সির? র 


২৬৬. স্থুরভারতী . [১ম বৰ্ষ 
রাজা__তুমি তো আমাকে তারতম্য-কথনরূপ বিষম সক্বুটে ফেলে দিলে। 
পন্মাবতী--ওঃ, আঁমার আর্য্যপুত্র যেরূপ সঙ্কটে পড়েছেন! 
বাঁসবদতা ( আঁত্মগৃত )--_আমিও বড় অভাগিনী । 
বিদ্যক__নিংসঙ্কোচেই বলুন না। একটি মারা গেছেন আর অপরটি এখানে 
॥  অম্পদ্থিত। 
রাজা বয়স্য ! বাস্তবিকই আমার বল| উচিত নর । কারণ তুমি বাচাল। 
পন্মাবতী-_আরধ্যপুত্র এই টুকুতেই সব বলে ফেল্লেন। ও 
বিদূষক-_আঁদি সত্য শপথ ক'রে বলছি। আমি কাহাকেও এ 
এই আমি জিব কাটলুম। 
রাজা বর়স্য ! আমার বল্তে সাহস হচ্ছে না । 
পদ্মাবতী-_ওঃ, কি মূর্খ, এতেও আর্ধ্যপুত্রের হৃদর বুঝতে পার্ছে ন!। 
বিদুষক-আঁপনি কি আমার বোলবেন না। আমাকে না বোলে এই 
শিলাপীঠ থেকে এক পাও নড়তে পারবেন না। এই আমি 
আপনাকে ধরে রইলুম্‌। 
রাজ'--জোঁর কবে নাকি? | 
বিদুষক-_হা জোর করে। 
রাজ'_তা'হলে দেখ! যাঁক্‌। 
বিদৃষক-_রাগ করিবেন না, রাগ করিবেন না, আমাদের বন্ধুত্বের দোহাই, 
সত্যি বলুন । 
রাজা উপাঁয় কি! শোন 
সৌন্দর্য্য চরিত্র আরসীধুর্য্য কারণ 
পদ্মাবতী” পরে মোর এত সমাদর ; 
তবু সে ন! পারে কভু করিতে হরণ 
" বাঁসব্দত্তার পাশে বন্ধ মোর মন ॥ 
বাঁসবদভা ( আত্মগত )-বেশ ! বেশ! আমার ডের ুরস্ার 4 
৪ পেলুম। অহো | এখানে অজ্ঞাতবাঁসও সার্থক হয়েছে । " 
পরিচারিকা-_রাজকুমারি)! ধুতি গেৰ স্বামীর কোন ভদ্রতার জান 
নেই। 


৭ম সংখ্য। ] স্বপন-বাসবদতম্‌ * ৮ টি 


পদ্মাবতী--না, ন, অমন কথ! বলো! না। আর্ধ্যপুত্র অতি সদীশর ; কাব্ণ 
এখনও তিনি বাঁসবদত্তার গুণ স্মৰণ করেন এ 
বাসবদভা-_ভদ্রে! তোমার কথাগুলি বড়বংশে জন্মের অনুরূপ । 
রাজা-_আমি ত বন্ধু । এখন তুমি বল কাহাঁকে বেশী পছন্দ কর-_নৈই 
বাসবদত্তাকে না এই পদ্মাবতীকে ? 
পল্মাবিতী_ আরধ্যপুত্রও যে বসস্তক হরে পড়লেন । 
বিদ্ুষক- বাজে কথ! আর কেন বলব? আমি দুজনকেই সম্মান করে থাকি। 
রাজা-মূর্থ! আমাকে জোর করে বলিয়ে তুমি নিজে কেন কিছু বল্ছো না? 
বিদৃষক--কি ? জোর করে আমাকে বলীবেন নাকি? 
রাজা_ হা, জোর করে। 
বিদুষক-_- তাহলে আপনি শুন্তে পাবেন ন|। 
রাজ'- সহীত্রীক্ষণ !' রাগ করে! না, রাগ করে| না। খুলে বল। 
বিদুষক-_ এখন শুনুন। রাণী বাসবদতার প্রতি আনার বেশী ভক্তি, আঁর 
রাণী পদ্মাবতী তরুণী, সুন্দরী, তাঁর ক্রোধ নেই, অহঙ্কার নেই, তিনি 
মিষ্টভাষিণী ও শিষ্টাচাঁরসম্পন | ইহার কিন্ত আর একটি মহৎ গুণ, 
আছে। ইনি সুস্বাদু থাগ্ঠ নিরে “আধ্য বসস্তক গেলেন কোথার ?' 
বলে আমার অভ্যর্থন। করেন। | 
বাঁসবদত'__ আচ্ছা, আচ্ছ! বসম্তক ! এখন তাঁকে স্মরণ কর। 
রাজা আচ্ছা, আচ্ছা, বসস্তক ! আমি দেব বাঁসবদত্তাকে সব বোলে দেবো । 
= বিদূষক-হাঁয়! বাসবদত্ত৷! কোথার বাঁসবদত্তা ? তিনি ত অনেকদিন 
হলে| যাঁর! গেছেন। 
বাঁজা (বিষাদের সহিত )_ই!, বাসবদত্তা মার! গেছেন । 
তব এই পরিহাসে ছিল তাঁরি পানে 
বিক্ষিপ্ত অন্তর মম ; তেই মুখ হ'তে 
বাহিরিন বাণী এই পূর্ববাভ্যাসবশে। 
EC রমীর আলাপটাঁকে নিষ্ঠুর বসস্তক মাটি ক'রে দিলে । 
বাসবদত্বা ( আত্মগত )--তাঁই হোঁক্‌, তাই হোক্‌ !' আমার মনট| হাল্কা: 
হ’লো| । ওঃ, একজনের অসাক্ষাতে এসন, প্রিয় কথাঁও শুনা! যাঁর! 


২৬৮ সুর্ভারতী 1 ৯মর্ব্ষ 


EERE আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন। *দৈবকে কেহ অতিক্রম 
কর্তে পাঁরে না। এখন এ ব্যাপার তাই। 
রাজা-_বয়স্য! তুমি আমার অবস্থা ভাল রকম জান না। কারণ 
" ভুলিবারে মম প্রিয়া বিরহের তাপ 
পদ্মাবতী পাশে দৃঢ় বন্ধ মোর মন ; 
কিন্তু প্রতিপদে তাঁরে- করিয়া স্বরণ 
পুনঃ যেন অভিনব হয় মনস্তাপ ॥ 
বিদুষক-বাস্তবিকই আপনার মুখখানি অশ্রুসিক্ত হ'য়েছে। আপনার মুখ- 
প্রক্ষালনের জন্য আঁমি জল আন্ছি। (নিঙ্কান্ত ) 
পল্মাবতী-_আর্ধ্য ! সারির জর ধরি বাই যারে আয! এই , 
" অবসরে আমি সরে পড়ি। 
বাঁসবদভ_-তাঁই কর। অথবা দীঁড়াও। উৎকষ্টিত স্বামীকে ত্যাগ ক'রে 
যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় । আমিই যাব । 
পরিচারিকা-__আর্্যা ভাল কথাই বল্ছেন। এই সময়ে রাজকুমারী বরং রাজার 
কাছেযান। - 
পদ্মাবতী- প্রবেশ কর্বকি? 
বাসবদভ্তা- হী, প্রবেশ কর। রর 
(এই বলিয়া নিষ্রাস্ত হইল) 


(প্রবেশ করিয়া ) 


বিদুষক-( নলিনীপত্রে জল লইরা ) এই ষে মাননীয় পদ্মাবতী । 
-পন্মাবতী-_আধ্য্য বসন্তক! একি? 
বিদুষক-_এই তাই, আর তাই এই । 
পল্লাব্তী- বল, বল, আৰ্য্য ! বল। 
বিদুষক--আর্ধ্য { পবনচালিত কাশকুসুমেব পরাগ চোখে এসে পড়ায় 
রাজার মুখখানি অক্রপ্নাবিত হয়েছেঃ অতএব আপনি মুখ- 
প্রক্ষালনের জন্ এই জল গ্রহণ করুন | 


\ 
"পদ্মাবতীঁ---ও:, ভদ্রলোকের ভৃত্যও ভদ্রলোক হ'য়ে থাকে। 


ধমসংধ্য।] . 'শ্বপ্র-বাসবদত্তম্‌ ২৬৯: 


(নিকটে যাঁইয়! ) আর্ধ্যপুজের জয় হোক্‌। আপনার মুখ ধোয়ার এই যে 
জল | | 
রাজা-_৪ঃ পদ্মাবতী ! (জন স্তিকে ) বসম্তক ! একি? 

বিদুষক--( কৰ্ণে ) এরূপ, এরূপ ৷ 
রাজা-_সাধু ! বসস্তক ! সাধু! সাধু ! (জলপান'করিয়া ) পন্মাবতি ! বোস । 
পন্মাবতী--( উপবেশন করিয়া ) আব্যপুত্র যা আজ্ঞা করেন। 
রাজা পদ্মাবতী ! 
-শরদেন্দুশুভ্রকশকুহুমকেশর 
বায়ুভরে উড়ি পড়ি মোড় আখিপর 
সজল করেছে ভাহে। < 
( আত্মগত ) এই বালা নবপরিণীতা ; শুনে যদি 
নগ্ন সত্য বাণী, তবে ব্যথা পাবে মনে, 
সত্যই মহৎ এই নারীর প্রকৃতি ; ২ 
. কিন্তু নারীজন স্বভাবচপল। 
 বিদূষক-_-মাননীয় মগধরাজের অপরাহ্্কালে আপনাকে ' অগ্রে করিয়া 
স্থন্ধজ্জনকে দর্শন করা! উচিত। পুঞ্জার প্রতিদানে- বিহিত পুজাই 
প্রীতি উৎপাদন করে । অতএব আপনি গাত্রোখান করুন। 
বাজা- হা,'বেশ সুন্দর কল্পনা । | 
এমত অনেক লোক মাছে এ সংসারে 
যারা সদা সৎকাজের অন্ষ্ঠান করে ; 
কিংবা যার! সদা রত প্রিয়ের পূজায়, 
বিজ্ঞীতা তাদের কিন্ত মিলে না ধরায় ॥ 


( সকলে নিষ্রাস্ত } 


পঞ্চম অক্ষ 
প্রথম দৃশ্ত 
স্থান- প্রাসাদ 
পয়িনিকা ও মধুকরিকা 


. "পদ্মিনিকা-_ওলো, ও মধুকরিকে | মধুকরিকে ! শীগ্‌গির এদিকে আয়। 
মধুকরিকা-_ওলো, এই আমি । কি করুতে হবে । 
পদ্মিনিকা- হালা, রাজকন্যা পদ্মাবতী মাথা ধরার জনে কষ্ট পাচ্ছে তা 
জানিস না? 
অধুকরিকাঁ হায়, হায়। 
পদ্মিনিকাঁ_ওলো, শীগৃগির আর্য্যা অবস্তিকাকে ভাক্গে বা। শুধু জান! 
যে রাকজপুত্রীর মাথা ধরেছে । তা"হলে তিনি নিজেই আসবেন । 
মধুকরিকা হালা, তিনি করবেন কি? - 
পদ্মিনিকা--তিনি নিশ্চয়ই সুন্দর সুন্দর গল্প বোলে তার মাথা ধরার 
যন্ত্রণার উপশম কর্বেন । 
সধুকরিকা--ই, তা’ ঠিক। রাজপুত্রীর বিছানা কোঁথায় করা হয়েছে? 
পদ্মিনিকা--সমুদ্রগৃহে তার শয্যারচনা হয়েছে। তুমি এখন যাও। 
আমিও তার স্বামীকে জানাবার জন্তে আধ্য বসস্তককে অন্বেষণ 
. করি। | 
মধুকরিকাঁ-তাই কর। 
. পদ্মিনিক। আধ্য বসস্তকের এখন কোথায় দেখা পাই ? 


( বিদৃষকের প্রবেশ ) 


বিদুষক-_দেবী বাসবদতীব বিষোগে, মাননীয় বৎ্দরাজ বিষয়ে নিম্পৃহ . 
হুইয়াছিলেন। সম্প্রতি পদ্মাবতীব পাণিগ্রহণ করায় তাহার 
চিত্ত পুনরায় বিষয়োনুখ হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অত্যন্ত 
সুখের ও মঙ্গলের সময়ে তাহাব মদনানলের জালা অধিকতর 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতেছে । 
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| (পদ্মিনিকাকে দেখিয়া ) 
* ওঃ, এই যে পদ্মিনিকা ! পদ্মিনিকা ! তুমি এখানে কেন? . ০ 
পদ্মিনিকা-_আধ্য বসস্তক { আপনি কি জানেন ন! যে রাজপুত্র পদ্মাবতী 
শিরোবেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন ? 


বিদুষক-_ভভ্রে ! সত্যই’আমি জানি ন।। 
পদ্মিনিকা-_তা*হলে তাঁর স্বামীকে তার সম্বন্ধে জানান। আমিও এদিকে 
bl তাড়াতাড়ি মাথার জন্তে অনুলেপন আন্তে ষাই। 
বিদুষক-_পন্মাবতীর শয্যা কোথায় প্রস্তুত হয়েছে? 
পদ্মিনিকাঁ সমুদ্রগৃহে শষ্য! রচিত হয়েছে৷ 
বিদূষক-_তুমি যাও । ইতিমধ্যে আমিও রাজাকে গিয়ে জানাই । 

(উভয়ের নিক্রমণ ) 

প্রবেশক 


পাপী 


" কঠোপনিষদ্‌ 
(৬) 
শ্রেয় ও প্রেয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভোগ-সুখ ও মুক্তির আনন্দ_এই 
উভয় পথের॥ পার্থক্য নির্দেশ করিয়া, যম্রাজ বলিতে লাগিলেন £-_ 
স ত্বং প্রিয়ান্‌ প্রিয়রূপাংশ্চ কামান্‌ 
| অভিধ্যায়ন্‌ নচিকেতোহতাজ্রক্ষীঃ। 
নৈতাং স্বঙ্কাং বিভ্তময়ীমবাপ্তে। 
যস্যাং মজ্জস্তি বহবো! মনুষাঃ ॥ ৩ ॥ 
নচিকেতা ! তোমার বুদ্ধিমত্তার প্রণংসা না করিয়া আমি থাকিতে - 
পারিতেছি না। তুমি বালক হইলেও তীক্ষবুদ্ধি। স$সারের ধন-জন, পুত্র- 
বিত্ত, পশু-পরিজন লইয়াই বহুলোক সন্থষ্ট থাকে। কিন্তু তুমি সে প্রকৃতির 
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লোক নহ। তোমার ' নিকটে ইন্দরিয়-হৃপ্তিকর কত প্রলোভনের সামগ্রী দিয়া 
আমি তোমাকে প্রলুত্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি! কেহই প্রাণ 
কোমিনী-কাঞ্চনে'র লোভ এড়াইতে পারে না। আমি তোমাকে পরম 
রমণীয় স্বর্গীয় রমণী দিয়াও পরীক্ষা করিয়াছি; ' সাআজ্যের প্রলোভন 
দেখাইয়াছি; অতুল ধন-জনের অধিকারী করিয়া দিতে চাহিয়াছি ;--কিন্তু- 
তোমার মন . টলাইতে পারি নাই ;_এই সকল ভোগের: সামগ্রী তুমি 
সন্মুখে পাইয়াও - গ্রহণ, কব নাই। সেগুলি অনায়াসে পরিত্যাগ 
করিমাছ। অবিবেচক মুঢ় ব্যক্তিরাই প্রবৃত্তি-ার্গে প্রবিষ্ট হইয়া, ভোগ- 
স্থখে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইন্দৰিয়-সুথকেই একমাত্র সুখ বলিয়া তাহাতেই 
আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া জীবন কাটায়। তুমি কিন্ত তাহা কর নাই] - ভোগ-সুখ 
তোমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ইহাতে তোমার বুদ্ধির তীক্ষুতা 
ও চিত্তের পবিত্রতা প্রমাণিত হইতেছে । আমি তোমায় বলিয়াছি .যে, বাহারা 
ভোগের পথ গ্রহণ করে, তান্থাদেব পরিণামে মঙ্গল হয় না । অপিচ, যাহারা 
ভোগ-স্থখকে তুচ্ছ ও অসাব জ্ঞান করিয়া, পরম কল্যাণকর মুক্তির পথ 
গ্রহণ করিয়া-তজ্জন্ত চেষ্টিত হয, তাহাদেরই পরিণামে মঙ্গল হয়। কেন এ 
কথা তোমাধ বলিয়াছি, তাহার কারণ নির্দেশে করিতেছি । মন দিয়া 
শ্রবণ কর। | | 
দুরমেতে বিপরীতে.বিষ্চী 
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা । 
বিদ্যাভীপ্লিনং নচিকেতসং মন্যে 
ন ত্ব। কামা বহবোহলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥ 


আলোক ও অন্ধকার ষেমন পরম্পর-বিরোধী বস্তু) যেখানে আলোক. 
আছে, সেখানে অন্ধকাৰ নাই; আবার যেস্থলে অন্ধকাবের রাজত্ব, সেস্থলে 
আলোক যাইতে পারেনা; সেই প্রকারে বিদ্য৷ ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান 
_ পরম্পর-বিরোধী -বস্ত। অরিদ্যার ফল- সংসার-ভোগ ; বিদ্যার ফল 
_নব্রক্ষলাভ বা মুক্তি ' . সুতরাং ফল-বিষয়েও ইহাদের বিরোধ দৃষ্ট হয়। 
তত্বদর্শী পণ্তিতগণ, ভোগ ও মুক্তির এই প্রকার পার্থক্যের বিষষ অবগত 


ad 
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আছেন! অবিদ্যা সংসারে বন্ধ করে; আর,' বিদ্যা সংসার , হইতে, মুক্ত" 
করিয়া -আত্মানন্দের . অধিকারী করে। .কেবল পণ্ডিতেরাই এই তত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারেন; মুর্খ লোকই ভোগের. পথে আকৃষ্ট হয়) ধন-জন, 
ইন্দিয়-তৃ্তি, ‘কামিনী-কাঞ্চন’ লইয়াই - অন্ঞানীর!' জ্রীবন'- কাটাইয়া. দেয় 
কিন্ত নচিকেতা! তুমি সে শ্রেণীর -অস্তভূক্ত নহ। ' তুমি বিদ্যালাভের অন্ত 
লালায়িত,. ইহ! আমি বুঝিয়াছি। সংসারের সুখ তোমাকে প্রলুন্ধ করিতে 
পারে নাই ।”. তুমি” শ্রের্নোমার্গ হইতে কিঞ্চন্নাত্রও স্থলিত হও নাই। 
আমি, বুঝিম্বাছি, 'তোমার..মঙ্গল হইবে। রি সিভি 
নন্দলাভে..সমর্থ, হইবে । 
মংসারাসক্; 'ভোগনখে জিপ্ত, সাধারণ +মনুষ্য ডি থাকে। 
ইহারা 
আবির এরর 
স্বংং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মনামানী; | ” 
দ্তম'মাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া . 
_ অন্ধেনৈব নীয়মানা বখান্ধাঃ ॥৫॥ 
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং 
প্রমান্্তং ৱিত্মোহেন মুঢ়ম্‌ । 
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী 
পুনঃ পুনব শমাপব্যতে মে ॥৬] 


না চক্ষু ষেমন কিছু দেখিতে .পাষ না, অবিদ্যাচ্ছ্ 
"মু:ঢ়রাও সোরূপ ধনজন 'পুত্রপত্ড লইয়া ব্যাপৃত থাকে; স্থতরাং 
ইহারা প্রকৃত পথ দেখিতে পায় ন৷। শত শত তৃষ্জাপাশ ইহাদিগকে ভোগ্য 
বস্তুতে বাধিয়া ফেলে। ইহার। 'নিজকে জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিয়া মনে করে, 


কিন্ত ইহারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানী, মুর্খ ৷ ইহারা পুন:পুনঃ জন্ম-জর/মরণ পাশে বন্ধ 


হইয়া সংসারে “হাবুডুবু খাইতে থাকে । এক অন্ধ অপর অন্ধগুলিকে পথ দেখাইতে 
-খেলে-যে-দশা উপস্থিত হ্য়,.ইহাদেরও সেই দশা । ইহারা মহা -অনর্ধে পতিত 
হইয়া চিরকাল দুঃখ ও যাতনা ভোগ. করে) উহাদ্দিগকে বালক" বলা “খায় ; 


a! 


f 
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ইহারা নিজের হিত বুঝিতে পারে না; ইহারা. অবিবেকী মূঢ়। এই সকল 
XS Sk AE তাহার কোন খবর রাখে 

; পরলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত কোন সাধনও অবলম্বন করে না। ইহারা ধন-জন 
aie একমাত্র জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করে, অপর কোন 
প্রয়োজন ( E1৫) যে থাকিতে পারে, একথা উহাদের চিত্তে উদিত হয় না। 
ইহার! সর্বদাই ধন-মোহে আচ্ছ্নচিত্তে কালযাপন করে। জন্ম-জরা-মরণ 
যন্ত্রণা পাইয়াও ইহাদের চৈতন্ত হয় না। “দ্স্ত-দর্প, মান-নদে অন্ধ: হইয়া, 
এই. সকল অক্পবুদ্ধিলোক পরমেশ্বরকেও মানে না; তাহার অস্তিত্ব স্বীকার ' 
' করে না। স্ত্ীপুরুষসংযোগে, প্রাক্কৃতিক নিয়মে, এ জগৎ উৎপন্ন হইয়া 
চলিভেছে_ বলিয়া ইহারা মনে করে। অশুচি'ব্রত এই সকল লোক, ছুষ্পুরণীয় 
বাসনার স্রোতে ভাঁসিয়া বেড়ায় | এক চিন্তা হইতে অপর চিন্তায়--এইরূপে 
আমরণ চিন্তার আবর্তে পড়িয়! ঘূর্ণাপাক খাইতে থাকে! শব্ব্পর্শরূপ-রসাদির 
কামনায় উন্মত্ত থাকিয়া ইহারা জীবন যাপন করে। ভাবে-_আমিই প্রভু = 
আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য অপর কে আছে? আজ আমি এই বস্তু লাভ 
করিয়াছি, কল্য আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক লাভ করিতে পারিব। আজ 
আমার অসাধারণ কৌশলে পথের কণ্টক শক্রর বিনাশ সাধন করিয়াছি; 
অপর শক্রকে এই প্রকারেই দূর করিব। আমার সন্তান বলবান্‌, আমার মত 
স্থবী অপর কে হইতে পারে? আমার সপ্বপুক্লষ সম্রান্ত, আমার কুল-গেঁরব 
অসাধারণ, আমি বংশ-গেধরবে, পরশথধ্-মহিমায় সকলের শ্রেষ্ঠ । খাইব, দিব, 
সুখভোগ করিব’'--এই প্রকারে এই সকল.লোক কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়া, 
অহঙ্কার, বল ও দর্পে অন্ধ হইয়া উঠে। কাম্ভোগে আসক্ত রহিয়া ইহারা 
পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশে আইসে। ০৮ রোগ-জরার কবল 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না”*। 

কিন্তু প্রিয় নচিকেতা! | যাহারা.তোমার এনা শুভ-পথের পথিক, | 
তাহাদের সংখ্যা সংসারে বড়ই অন্ন-!. সহজ্রের মধ্যে একটাও এপ্রকার লোক' 
পাওয়া বড় কঠিন। ইহারা 





৯ শেবাংলট সীতার বা হইতে গৃহীত হইছে. . CNS 


এম সংখ্যা]; কঠৌপনিষদ ২৭ 


শরবণায়াপি বহুভির্ষো ন লভ্যো। . 
টা, শৃণুন্তোহপি বহুবো যং ন বিদ্ধ । 

আশ্চর্ষ্যো বক্ত। কুশলোহস্য লক্ধা 

তাশ্চর্যে]| জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭৷ ৷ | 

. নকিয়া কালা সংখ্যা যে অত্যন্লমান্র তাহার কারণ আছে। 
কারণ এই যে, ইহারা যে আত্মবস্তকে .লাভ করিতে চায়, সেই আত্মবস্তুটী 
বড় কঠিন। শাস্ত্র ও উপদেশ শ্রবণ করিয়াও এই আত্মবস্ত লাভ করিতে 
“পারা ষায় না। চিত্ত পবিত্র না হইলে, অস্তঃকরণে_স্বার্থপরত| ও ধন-জনাদিব 
তৃষ্ণা থাকিলে, কেবল শুনিয়া আঁত্মবস্তর জ্ঞান কিরপে হইবে? আবার 
শুনিবে কাহার কাছে? কে তোমাকে উপদেশ দিবে? সহম্রলৌকের মধ্যে 
একটা ব্যক্তিও আত্মবস্তর উপদেষ্টা পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। তার « 


' , পর, শুনিলেই বা কি হইবে? আত্ম-তত্ব ষদিই বা শুনা গেল, ইহাকে 


হৃদয়ে লাভ করিতে পারে, এমন লোকেরই বা সংখ্যা কটা? কখন কদা- 
চিৎ নিপুণ উপদেষ্টার কৃপায় যদি আত্মবস্ত লাভ করিতে পারা যায়, তবেই ত 
আত্ম-চেষ্টায় সেই বস্তুর তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আত্ম- 
বস্তুর শ্রোতা, উপদেষ্ট1 "এবং লাঁভকর্তা_সকলেই আশ্চর্য্য | সহল্রের মধ্যেও 
একটা মেলে না। 
বেন না-_ 
ন নরেগাবরেণ প্রোক্ত এষ 
স্বিজ্ছেয়ো বহুধ| চিন্ত্যমানঃ | 
অনহ প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি 
অণীয়ান্‌ হতৰ্ক্যমণুপ্রমাণাৎ 1৮৪ 
৷ প্রাকুতবুদ্ধিবিশিষ্ট মযয্ের আত্ম-কথ! বন্দিবার যোগ্যতা নাই। আর, এই 
* আত্মাকে জানাও সহজ নহে। ইহা বড় দুরহ বিষয়। কেহ বলেন--আত্মা 
বিশুস্থ, অবিকৃত বস্তু ; কেহ ব ইহাকে অশ্তন্ধ, বিকারী বস্তুর স্তাঁয় মনে করে। 
কেহ বা আত্মাকে সর্বপ্রকীর ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে করে; আবার 
কাহারও মতে আমা! নিক্রিয়। কেহ বলেন আত্মার অস্তিত্ব সর্বদাই অন্তরে 


৭৬ ,-সুরুভার্তী ,.1[৯মবর্ষ : 
অনুভূত হয় ; আবার, কেহ -বা ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকে । সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা অত্যন্ত ছুক্তে বস্ত। উহার সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ 
ধমুষ্য-লোকে এক প্রকার অসম্ভব। যে সকল আচার্য্য কোন বস্তুকেই আত্ম! 
হইতে স্বতম্ম, পৃথক্‌, ‘অন্ত’ বলিয়া মনে করেন না, তাদৃশ আচার্য্যের নিজের 
অনুভব হইতে উপদেশ দিলে, তবে এই আত্মা জ্ঞাত হইতে পাঁরা যায় । কেন 
না, এরূপ আচার্য্যের নিকটে, আত্মবস্ত অশুদ্ধ কি শুদ্ধ, কর্তী কি অকর্তী,/ 
উহার অস্তিত্ব আছে কি নাই,ঈদৃশ নান! প্রকারের বিকল্প আসিবে বিরূপে 
কেন না, এরূপ আচার্য্য ত আস্মবস্ত হইতে কোন বস্তুকেই ‘অন্ত’ বলিয়া, পৃথক্‌ 
বলিয়া বোধ করেন না। সুতরাং তাঁহার নিকটে সদস্তই আত্মস্থরপ বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়া থাকে । তিনি ত আঁত্ম| ব্যতীত অন্ত কাহারই সত্ত| দেখিতে পান না 
আঁত্মা অণু হইতেও অণু ; স্ুস্ম হইতেও সুক্ম। সুতরাং এতথ্যতীত,, এই 
সব্মতত্বের জ্ঞানলাঁভ সম্ভব. নহে। ইহা স্বুদ্ধিবলে, কেবল তর্কে বুঝিতে 
পারা যায় না। কেন না, একজন বুদ্ধিবলে আত্মাকে স্থস্ম বলিয়! নির্ধারণ 
করিয়া , দিলেন। অপর একজন আরো অধিক বুদ্ধিবান্‌ ব্যক্তি, আত্মাকে 
তদপেক্ষাও ' অুন্মতর বলির! নির্ধারণ করিলেন । এইরূপে, তর্কের সীম! পাওয়া : 
যায় না। সুতরাং, আত্ম! শুধু তর্কগম্য নহেন। ও 
(ক্রমশঃ) 
শ্বীকোকিলেম্বর শান্তী বিদ্যার, এমএ । 


পা ০ 


£4 


হইত | 


স্বাধীন ভারত 


৪র্ঘ_আচার ব্যবহার 
তাঁম্বল-ব্যবহার তখন খুব ছিল। কিঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকিলেই একজন তাম্বূল- 


দায়ক পরিচারক থাঁকিত।- বিশেষ সম্পত্তি থাকিলে একজন তানম্বুলকরহবাহিনী 


অর্থাৎ তাম্বলপাত্রগাঁহণী সেবিকা থা'কত। সে অনেক- স্থলেই প্রন্থুর সঙ্গে 
খথাকিত | যুদ্ধশিবিরে, রাজমভায়, রাজমার্গে অনেক হুলেই তামূলকরঙ্ক- 
বাহিনীকে দেখা যাইত। সৰ্ব্বদা সাঙ্গিধ্বশহঃ তান্বুলকরক্ষবাহিনী প্রভুর অনেক 
রহস্য বিষয়ও জ.নিতে পারিত | স্ত্রীলোকেরও 'তাম্বূলকরঙ্কবাঁহিনী থাঁকিত। 
কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে গৃহসহামী হন্তে তাম্বূল দিয়! তাঁহার অভ্যর্থন! 
করিতেন। - 
ধনিগৃহে রনণীরাও মাথায় ছাতা দিতেন। কি স্ত্রী, কি পুক্ষ সকলেরই ছত্র 
ধারণ করিত স্ত্রীলোক । বল৷ বাহুল্য, দরিদ্রের আর ছত্রধারিণী ছিল না। 
অনেক দিনের পর স্রাক্ষাৎ হইলে, গুরুজনকে অভিবাদন ও প্রণান, স্নেহের পাত্র- 
দিগকে আশীর্বাদ ও বযস্তাদির সহিত সম্ভাষণ করার রীতি এখনকার সকার তখনও 
ছিল। আত্মীয় বয়£কনিষ্দিগের যন্তক-চুম্বন, মন্তকাড্জাণ করিবার প্রথা ছিল। 
স্ত্রীপুরুয়-নির্কিশেষে বিশেষ গ্রীতিস্থলে আলিঙ্গন দ্বারা সম্ভাষণ করা হইত। 
গুরুজনের প্রসাদ লাভ করিলে, অথবা গুরুজন-সসক্ষে আপনাকে কেহ প্রণাম 


“করিলে, গুরুজনকে প্রণাম করার প্রথা ছিল। 


বাড়ীর বুড়া ঠাকুরাণীর গল্প. গিলিতে গিলিতে শিশুগণের নিদ্রাবেশ তখনও 


শল্তক্ষেত্রে বা লাউমাচা-শশামাচার এখন যেমন খড়ের মুরদ গড়িয়া দেওয়া 
হয়, তখনও তাহা হইত। . 
রাজা রাজড়ীর কক্তার বিবাহ একটু বয়সে হইত। বিবাহের লগ রাত্রিতেই 
দেখিয়াছি।' 
সিডর TE ET সধ্বারাই সেসব কাঁ্য্য 


২৭৮ | জুরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 
নিযুক্ত থাকিতেন। আলিপনা দেওয়! প্রভৃতি কত রকম মঙ্গলকার্য্য গিন্নিবামি'রাই 
ফক্সিতেন। 'বরের অভ্যর্থনা কন্তাকর্তী নিজেই করিতেন। বিবাহের জন্য বেদী, 
প্রস্তুত হইত, কুশত্তিকা এই বেদীর উপরেই নির্ববাহিত হইত। বিভবানুসারে বেদী 
সুসজ্জিত এবং সুশোভিত হইত। পঞ্চমুখ চিত্রবিচিত্র পূর্ণকুত্তের উপরি পল্পব আর 
হস্তে ফল লইয়া দণ্ডায়মান! মৃন্ময়-নারীমৃ্তি বেদীর চতুষ্পার্শ্বে রাখিবার নিয়ম 
ছিল। বর (প্রথমে ) কৌতুকাগারে যাইতেন। তখনও স্ত্রী-আঁচারের প্রথা ছিল। 

এই কৌতুকাঁগাঁরই হইল স্ত্রী-আঁচারের স্থান। লজ্জানত্রযুধী আসন্পপাণি-গ্রহণা 
কুমারী এই কৌতুকাগারেই থাঁকিতেন, বর তথায় আসিয়া স্ত্র-আঁচারের হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইয়া বধূ-সম্ভিব্যাহারে বেদীতে আরোহণ করিতেন ; তথায় বিবাহ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এ রীতি প্রায় এক গ্রকারই আছে বিবাহের পর, জামাত! 
শ্বপ্তরালয়ে দশদিন পর্য্যন্ত থাকিতেন | তাঁর পরে নববধূ-দমভিব্যাহারে দেশে 
যাইতেন। 

বিবাহের সময়ে কন্ঠাকর্তার বাড়ীতে প্রচুর বাঁচধ্বনি ও হযহোৎসব হইত। 
বরের আসিবার্‌ সময়ে আলো করা হইত, কিন্তু বরপক্ষে খাদ্য করা হইত কি না বলা - 
যায় না। বর আসিতেন যানে ; আমরা কিন্তু হত্তিষানের কথাই পাইয়াছি। 


উপনয়নাদি সংস্কার যথাকালে করিবার নিয়ম ছিল। প্রবুুসে যাত্রা করিবার সময় . | 


অক্ষমালা-গ্রহণ, যাত্রিক মন্ত্রপাঠ, শিবের দু্ধস্সাপনাদি-সহক্কৃত পূজা, হোম, 
্রাহ্মণকে ধনদান, শিখায় সিদ্ধার্থ ( শ্বেতসর্যপ ) গ্রহণ, কর্ণে গোরোচনা-চিত্রিত, 
দূর্বাঙ্কুর ধারণ এবং নমন্তবর্গের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত । 
দৈবজ্ঞের| যাঁত্রিক দিনক্ষণ দেখিতেন। সময়ে সময়ে অনেক স্ত্রীলোক অশ্বারোহণ : 
করিতেন । ভদ্রলোকের সন্মুখে জুস্ভণ করিতে হইলে হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করা 
হইত। নীচ জাতিরা কুক্কুট পোষণ করিত। চণ্ডাল অতীব স্বণ্য জাতি ছিল। 

পুস্তক তখনও স্থত্র দ্বারা বেষ্টিত থাঁকিত। স্থত্রবেষ্টন খুলিয়া সম্মুব-স্থাপিত 
'শরশলাকা যে পুস্তক রাখিয়া পাঠ করা হইত। এই যন্ত্র কিঞিছুচ্চ এবং 'পুস্তক 
আটকাইয়! রাখিবার উপযোসী। এক্ষণে আমরা সেরূপ যন্ত্র দেখিতে পাই না 
তবে দেশীস্তরে আছে কি না জানি না। 

সাধারণ পুস্তক লিখিত হইত কাল.কালী দ্বারা ( হর্ষ )। কেবল ভঙ্তন্ত্ের 
০০০৪০ (কাদদবরী )। 


১ম সংখ্যা স্বাধীন ভারত ২৭৯ 
"..পঞ্চম_রাজ! 


* রাজা দেবাংশ, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল | মন্ত্রী রাঁজার প্রধান সনহ্ীয় 
ছিলেন।' প্রবল রাজ| হইতে হইলে দিখিজয় করিতে হইত। দিখিজর করিবার 
প্রারস্তে রাজাদিগের নিকট দুত প্রেবণ করিতে হইত। দূত গিয়! বলিত, আপনার! 
হয় যুদ্ধ করু,ন না হয় অধীন্তা স্বীকার করুন| দিগ্থিজিগীষু রাজাদের প্রাতঃকালে 
গমন সময়ে সে দিন বত ক্রোশ যাইতে হইবে, ততবার পটহ শব্দ কর! হইত, প্রত্যহ 
এইরূপ নিয়ম ছিল। রন্ধনেপযোগী সকল সামগ্রী সঙ্গেই থাকিও । বিশেষ 
সতর্কতা ও সাবধাঁনত। রাজার একাস্ত অবলঘ্বনীয় ছিল। উত্তম রাজার! প্রজা- 
পুঞ্জকে সর্বাপেক্ষা অধিক বন্ধু বলিয়। মনে করিতেন। অধীনস্থ বাজার স্বয়ং বা 
প্রতিনিবিধাঁরা অর্ধ সময়েই মহারাজের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। ননী 
থাকিতেন অনেক, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী থাঁকিতেন একজন । কুজক্রমাগত অনেক- 
গুলি বিশ্বস্ত বীরপুকষ রাজার শরীর-রক্ষক থাঁকিত।. কি ব্রাহ্মণ, কি সন্ন্যাসী, কি 
অপবজাতি, সকলেই রাজদর্ণন পাইতে পারি । তবে অনারাসেই. যে তাহা 
ঘটিত, তা নয়। বাজসভায় প্রতীহারী থাকিত স্ত্রীলোক প্রতীহারী বা এই 
জাতীয় অপর তৃত্য, ভূতলে করতন এবং জাহুনয় স্থাপন পূর্বক, রাজকে কোন 
কথা বলিত । . 

ক্ষত্রির রাজাকে ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হন্ত উত্তোলন করিয়া জয় পপর আশী- 
বরবাদ করিতেন। অপর প্রদ্ারা রাজার নিকট আিয়। পঞ্চাঙ্গে* প্রণাম করিত। 
প্রসাদ ভান ভৃত্য প্রণাম করিলে, তাহার পৃষ্ঠে হস্ত প্রদান রাজারা করিতেন 
ভৃত্য পুনরপি নমস্কার করিত। রাঁজাদিগের পাঁদপীঠে মন্তক স্পর্দ করিয়! প্রণাম, 
অধিক বিনয়ের চিহ্ন । তত্ঠিক্ন সাধারণতঃ ঘাড় নাড়িগা বা দৃষ্টিপাত করিয়া 
অবব| কিঞ্চিং কথা, কহিয়া কিংবা ঈষং হাস্য করিয়। পরের প্রণানাদি গ্রহণ 

"করার প্রথা রাঙ্গাদিগের হিল। আপনার অন্থলেপনাবশিষ্ট চন্দনপ্রনীন, নিজ 
কটস্পৃ্ বস্ব-প্রবানাৰি কর। রাঞ্জাদিগের অতিণয় প্রদান চিহ্ন ছিল। 

রাজাদিগের একটা সাধারণ রাঁজসভ| থাঁকিত ; আর একটা অভ্যন্তর সভ! 


সপে সি 


* দুই হস্ত, মঙ্কুচিত পদন্ব় এাং মন্তক ভূতলে রাধিমা এখন যেমন প্রশাম করা হর 
তদমুদাঁরে ৷ 
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থাকিত। প্রাজ্কালে প্রায় সাধারণ সভায় রাজার! বসিতেন, অপরাহে প্রায় 
অভ্যন্তর সভায় থাকিতেন। সভায় রান্ম। রাজসি:হামনে বদিতেন, অপরে স্বস্থ , 
উপযুক্ত কাষ্ঠাসন বেত্রাসনাদিতে উপবিষ্ট, থাকিতেন। অস্িমূহ, অধীন রাজ্রগণ, 
পত্তিত, রক্ষকপুরুষ, চামরগ্রাহ্ণী কতিপর বারাঙ্গন। .এবং অন্মতিক্রমে সমাগত 
আগস্তকে সাধারণ সভাগৃহ পূর্ণ থাকিত। রাজার বিভবাহমারে সাধারণসভাগৃহ, 
সিংহাসন ও গৃহসজ্জা সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইত | | 

অভ্যন্তর সভায় অল্প সভ্য থাকিতেন। বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ভিন 
অপরের যাইবার অধিকার ছিল না । / 

.নুধাধবলিত সুবৃহৎ রাজপ্রসাদ বহুভূয়িক এবং বহুকক্ষাশোভিত ছিঃ বাহির 
হইতে অভ্য্তর পর্য্যন্ত বর্ণনা কর! { আমাদের পক্ষে অসম্ভব বটে, কিন্তু .সার্কভৌম- 
সভ্য বাপভট্টের রাজপ্রাসাদ বর্ন! পাঠ করিলে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। 

রাঁজভবন একটা বৃহৎ নগরবিশেষ। সন্মুখে শ্বেতপরিচ্ছেরপরিহিত বছ পুরুষ 
দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত । কোন কক্ষায় 'অশ্বশাল!, কোন 'কক্ষায় হস্তিশালা, কোন 
বিভাগে 'অত্যুচ্চ বেত্রামনোপবি্ রিচারকগণ' বিচার-কার্ষো নিযুক্ত ; লেখকগণ 
রাজশাষন পত্র লিখনে ব্যাপৃত। কোন বিভাগে স্থবিস্তুত রাজসভা ; কোন 
বিভাগে ক্রীড়াপর্বত, কোন বিউাগে নাট্যশালা, চিত্রশালা, কোন স্থলে সেন৷- 
নিবাস, কোথাও বা ভূত্যনিবাঁস, কোন স্থানে বু পশুশল। এবং প্রশস্ততম আুন্দর 
শুদ্ধান্ত ও বৃহং বৃহৎ অনংলিহ প্রসাপনাল| । জড়াদাখিকা প্রমোঁদবন নি 
রাজ্ভবনের অন্তর্গত? 

+ (ক্রমশঃ) 
ভ্রীপঞ্চানন তর্কর কন 
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গীতার সংক্ষেপ 
[ পণ্ডিতপ্রবর ৬তারকনাথ স্মৃঠিরপ্তন বিরচিত ] 
ধর্দাক্ষেত্র 

চাঁতুৰ্কণিক ও ফ্রেচ্ছজাতীয় কদ্মিগণ যে কর্ণক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন তাদৃশ 
কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র । 

যে কর্মক্ষেত্রে জীবের কর্ম-সাধনাবনে উত্তম বর্গাদিলোক-প্রাপ্ত ঘটে 
তাহা ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ । 

যে কর্ম্মক্ষেত্রে দুষ্টের দমন, শিষ্টেব পালন ও ধর্ম তানি হইযাছে 
তাহা ধর্মক্ষেত্র। 

ষে কর্ণৃক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া স্বহস্তে নেতৃত্ব গ্রহণ কবতঃ 
পরিচালনা করিয়াছেন তাহা ধর্ম্মক্ষেত্র । 
_ যে কর্ধক্ষেত্রের* কন্মি-শিষ্য তীব্রসবেশী এবং গুক দৈশিক, শিষ্য রজঃ 
সত্ব, গুরু সত্বনিষ্ঠ তাহা ধর্মক্ষেত্র | | 

যে কর্মক্ষেত্র স্বর্গপ্রাপ্তির সুপ্রশন্ত সুখপ্রাপ্ত দ্বারস্বরূপ--তাহা ধর্ণমক্ষেত্র | 

অধিকারি-লক্ষণ 

আর্ত, জিজ্ঞাস্থ, অর্থার্থী, জ্ঞানী অধিকারী । আর্দকর্স্থী কলির প্রধান 

অধিকারী ৷ - 
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আত্ত অর্জনের তাৎকালিক অবস্থানির্ণয়ে গুরুশিত্তের প্রশ্নোত্তর | 

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ইহা 'অজ্জুনের অজ্ঞাত থাকিতে পারে না কিন্ত এ যুদ্ধ 
কিসের জন্ত ? 

১। রাজ্যন্থখভোগার্ব অর্থাৎ রাজ্যস্রখ ভে ভোগ করিবে! উঃ রলিলেন, 
যাহাদের জন্য রাজ্যন্থথ আবশ্যক তাহার। তো মৃত্যু 'হইবে, তাহাদের ত্যাগ 
করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইলেই বা কি হইবে? 

২। ইহারা তোমায় বধ করিবে, যুদ্ধ না করিলেও ত্যাগ করিবে না ত? 
উত্তরে বলিলেন, তাহাতেও আমার লাভ আছে আমাকে অবধ্যবধ করিতে 
হইবে না ত! আমার তৃপ্তিই আমার লাভ । 

৩। আততায়ি-বধে দোষ নাই । “আতভারীকে অবিচারে বধ করিবে” 
ইহাই শান্ত্র। উত্তরে বলিলেন, স্বজনবধ করিয়া আমি খন অসুখী হইতেছি 
তধন আততায়ি-বধ হইলেও আমি পাপী হইব, কারণ পাঁপীই অসুখী হয়। 

৪। তোমার প্রতিপক্ষ তে! এপ ভাবনা করিতেছে না, তাহাঁবা অত্যন্ত 
লোভী, লোভীর কি পাপের ভয় থাকে? উত্তরআমার তো লোভ নাই 
অতএব তাহাদের ন্যায় পাপচরণ করিব না। র 

৫। শাস্ত্ৰ তো আততাধি-বধে পাপ নির্দেশ করে না? তুমি অস্থথী 
হও কেন ? উ:-_বনু কুলন্ত্রীর বৈধব্যের ফলে ক্রমশঃ কুলধর্শ__সনাতন বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম লোপ পাইতে পারে। 

৬। মোহাচ্ছন্ন বিষপ্নচিতে ধর্দাধর্মের বিচার করা যায় না--এমন কি ঈদৃশ 
ব্যক্তি নিজের অবস্থা বুঝিতেও সক্ষম হয় না। অর্জুন স্বজনবিয়োগজ শোকের 
কল্পনায় কাতর, বিষ, স্বঙ্গনের মৃত্যুভয়ে ভীত কর্তব্যাকর্তব্যবিমুড, ইহাই 
তাহার প্রাথমিক ভাব, দ্বিতীয় ভাব গুককজনের ব্ধ-"অবধ্যেব বধে অধর্শপ্রাপ্তি। 

৭। অর্জন নিজের অবস্থা কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া দেখিলেন, এ অবস্থায় 
ধৰ্ম্মদ্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, সেই জন্য সংশয়াম্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন । . 

৮। শোকজ মোহ তমোগুণের বিকার, তাদৃশ বিকার উপস্থিত হইলে 
রজোগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, সেইজন্য জড়তা আসে, এ অবস্থায় দেহকে 
পরিচাপিত করা দেহ|ভিমানী দেহীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, নির্জন বাসের 
ইচ্ছা হয এবং অসত্যে সত্যান্থভূতি হইয়া থাকে, বিচারবুদ্ধি আবৃত হইয়া 
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অসত্যান্থভব করে। তবে অধিকারী শুভ প্রাক্তনশালী হইলে সৎসঙ্গলাভ 
ইইয়া থাকে এবং সতের পরামর্শ আদেশবৎ প্রতিপালন করিতে পারিলে তাদৃশ্র 
দুরবস্থার ক্লেশাপগমে জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হয়। 

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বের ভগবান্, তাহার অবস্থা তাহাকে বুঝাইয। 
দিয়াছেন নতুবা তাহার উত্তব শুনিবেই বা কে? বুঝিবেই বা কেমন কবিয়। ? 
অৰ্জ্জুনে যে সকল তমোবিকার দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে পাণ্ডিভ্যাভিমান সর্বাপেক্ষ। 
ক্ষতিজনক, পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিতে সকল উপদেশই বৃথা হয় এইজন্ত 
তাদৃশ অভিমান দূর করিবার চেষ্ট| প্রাথমিক ও তাহা সঙ্গত! দ্বিতীয় দোষ 
চিত্তের চাঞ্চগ্য__ প্রজ্ঞার অপ্রতিষ্ঠা, এইজন্য প্র তিষিত-প্রজ্ঞ! লক্ষণ বলিয়া ভগবান্‌ 
বুঝা ইয়াছিলেন হে অর্জুন! যদি ধর্ম্মনির্ণয়ের ইচ্ছা থাকে তবে চিত্তবিশুদ্ধি 
দ্বারায় বৃদ্ধি স্থির কর। ধর্্মশীমাংযাষ চিত্তচ'ঞ্চল্য ও পাণ্ডিত্যাভিমান এই 
ছুইটা বিশেষ প্রতিবন্ধক | 

পক্ষান্তরে জীবে দয়া পরম ধর্ম, যুদ্ধে বহুলোকের ক্ষয়ে অনাথ বালক বালিকা 
যুবতী ও বুদ্ধ বৃদ্ধাদিগের কি হইবে? অতএব ইহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ 
করিধা যুদ্ধ না করাই ভাল । অর্জুন বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এ যুদ্ধে 
লাভ ত নাই পরস্ত অধর্মফলে জাগতিক অকল্যাণ আছে। 

অর্জুনের সিদ্ধান্ত শুনিয়া ভগবান্‌ তিরস্কার করিলেন, তুমি কি ক্লীব ? অঙ্ছুন 
বলিলেন, গুরু্জনকে বধ করিয়া সেই রক্তরঞ্জিত বিষয় ভোগ না করাই ভাল। 
চঞ্চলচিত্ত পুনরায় ভাবিলেন ও বলিলেন, আমি কর্তব্য নিশ্চয় করিতে _ 
পারিতেছি না, আমি আপনার আশ্রিত শিশ্ত, আমার এই দারুণ শোক নিবারণ 
করিয়া দিন। 

আর্ত অর্জুন গ্রঙ্গ করিলেন বর্ণাশ্রম্ধর্ম কি? ? উজির ধৰ্শ কি টি প্রমাণ 
* কি? উপায় “কি ? উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন, “ব্দেপ্রতিপাস্ত বর্ণাশ্রমধর্ | 

* প্রমাণ-গুরুবেদাস্তবাক্য । উপাদ্র__গুরুবেদাস্তবাক্যের অমুকুল বিচার । বিচা- 

বরের উপায়- চিত্তশুদ্ধি। সন্ত উপায়ের উপায় আমাতে আশ্রিতভ[ব। ফরকথা 
অন্নকুল বিচার্-_চিতশুদ্ধি-_আত্মার আশ্রয় গ্রহণ।” , 


কী পট 


পা 


শ্রীমন্তগবদদীতা . 
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£ দ্বিতীয় অধ্যায় " 
( পুর্ববাচিবৃত্তি) 
শ্ীতোষ্কাদি ঘন্থ দুঃখ সহ করিয়। যদি শোক বা হয় তবে মৃত্যুতে শোক 
কেন ? জীবেব মরণ তো ছন্দ দুঃখ মাত্র। ছন্দ দুঃখ কখন আসে কখন যাঁয়। 
শোতোফ্াদির যেমন নিত্যসত্তা নাই, জীবন মরণেরও তেমনি নিত্যসত্তা নাই। 
যে এ দুঃখে মুক্ত সেই মুক্ত। 
যাহার কথন অন্তিত্ব নাই তাঁহার কখনই অনুভব হষ না, যাহা আছে তাহার 
কখনও নাশ হয় না। 
আত্মা ভবিনাশী, সেই আত্মাই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অব্যর আত্মাকে 
কি কেহ বিনাশ করিতে পারে? 
দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না ; দেহের নাঁশ--অবশ্যভ্তাব| বিনাশী দেহের 
নাশে, অথবা একান্ত অবিনাশী আত্মা পণ্ডিতের পক্ষে উভয়ই শোঁকযোগ্য 
নহে। আত্মা অচ্ছেদ্যাদি দ্বাদশধর্শ্মবিশিষ্ট। 
আর যদি দেহাত্মবোধ নিবৃত্ত ন! হয় তবে জন্ম “মরণের অবশ্যস্তাবিত্ব 
বিব্চনায়ও শোক অন্গচিত | 
যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সে ধর্ম্মনাশেও তে! কুল ধর্মমনাশসম্তব ; অতএব তুমি যে 
১১৯ দোষের সম্ভাবনা করিতেছ যুদ্ধত্যাগেই ব| তাঁহার পরিহার সম্ভাবনা কই? 
বরং স্বধর্শরক্ষার্র এহিক পারত্রিক 'উভয়বিধ লাভই আছে আর স্বধর্ম্মত্যাগে 
অযশ ও অধৰ্ম্ম দুইই আছে এবং তাহা মৃত্যু অপেক্ষা হেয়, নিকুষট, ছুঃখদ অর্থাৎ 
সবধর্শাত্যাগপক্ষে সজ্জন ক্ষত্রিয় সমাজে কীবপ্দবাচ্য হইবে, যু করিলে নিন্দ! 
ও অধর্্ মুক্ত হইবে 
মে এইরূপ অৰ্জ্জুন উভয় পক্ষে অধর্মচিন্তায় আকুল হইয়াছেন মনে করিয়া 
ভগবান বসিতেছেন--অর্জ্জুন ! স্বজনবিনাশ, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজনবধ, অধর্শ্মহেতু মনে 
'করিতেছ বটে, কিন্তু কোন কর্ম্মই তো অধর্মহেতু নহে--সকাম কর্মই ধর্মাধর্মের 
হেতু অর্থাৎ কর্মে ফলস্পৃহ| যুক্ত হইলেই ধর্ম বাঁ অধর্ম হয ফলের হেতুভূত কর্মই 
সংসারমূল অশান্তির কারণ। যদিও বেদে কাম্য কর্মের অর্থাৎ ফলকামনায় 
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কর্মের বিধান আছে, - তথাপি তাহার উদ্দেশ্য কর্প্রবৃত্তি: জাগীন, স্বেচ্ছাচারীর 
ক্বামনাকে কুষ্ঠিত করাও বটে। শাস্ত্র জ্ঞেয় বস্তুকে জানাইয়্া দেয়, 'বেদেরও 
প্রয়োজন “কর্মপন্থা নির্দেশ ছার! কর্মপ্রবৃত্তি জাগান। কর্মফলে জীবের 
অধিকারও. নাই অতএব বুদ্ধিমান্‌ হইয়া কর্ম কর। ফলকামনায় কৃত কর্ম 
অশান্তির হেতু হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে কা্‌মনাশুন্ত কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পাঁরে এবং 
জীব নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠায় নিৰ্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত হয়। 

জিজ্ঞাস্থ শিষ্য অৰ্জ্জুন প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে তছুভরে 
ভগবান্‌ বলিলেন, অঞ্জন ! মনোগত কামনাত্যাগে আত্মুতুষ্টি, দুঃখে অন্তুদ্বেগ, 
সুখে বাঁতস্পৃহা,, রাগভয়ক্রোধহীনত!, সর্বত্র মমতার অভাব, স্ুভাগুভে তৃপ্তি 
দ্বেষ ভাব, বিষয় হইতে ইঞ্জিয়ের সঙ্কোচসাঁধন, ফলকথা ইন্দরিয়নংযম দারা মনকে 
আয়ত্ত করিলে প্রজ্ঞার প্রণ্ষ্ঠা হয়। ইন্সিয়ের বিষয়াভিনিবেশ হইতে কামাদি- 
পরম্পরায় বুদ্ধিনাশে জীব বিনষ্ট হয়, আর ইন্দ্রিয় আয়ত্ত হইলে চিত্তপ্রসাদমুখে 
ছু'খহানির ফলে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয় ইহাই ব্রাঙ্গী স্থিতি বা ত্রসনিষ্ঠ অতএব 
অৰ্জ্জুন তোমার প্রজ্ঞাহানি হইতেছে। অর্থাৎ শোঁকবিষুখ সাধক আপাতিসুন্দর 
মনকেল্পিত যুক্তির সাহায্য ইন্দিয়ার্থ বিমঢ় অগ্রসন্নচিত্ত, সর্বছুঃখাস্পদ হইয়। 
হীনপ্রপ্ত হয়, ফলে . সংসারমূলের অনবসানে পুনঃপুনঃ দুঃখাভিভূত হইয়া! থাকে। 
হে অৰ্জ্জুন ! তুমিও হীনপ্রন্ত লইলে কর্মযোগ ও জানযোগ উভয়ত্র অনধিকারী 
ভইয়া! নষ্ট হইবে। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


পথল্রান্ত অৰ্জ্জুন, গুকবাক্যার্থের সম্যক্বোধে অসমর্থ অৰ্জ্জুন, বুঝলেন প্রপ্জার 
প্রতিষ্ঠায় নিৰ্বিকল্প সমাধি হয় তবে তত্বঙ্ঞানের আলোচনা না করিলে কর্শ্দের 
আড়ন্বর কেন? ফল কথা মন যাহ সত্য বলিয। নিশ্চয় করিয়া! রাখিয়াছে 
জিজ্ঞাসা বা যুক্ত চিন্তা পুনঃ পুনঃ অহারই অভিমুখে হইয়া থাকে। ্বধর্মাুকুল 
_ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার ঝোঁক অঙ্জনের মনে জাগিয়াছে; কাজেই ভগবানের 
বাক্য তাহারই অনুকূলে ভাবিয়া লইতেছেন। এইজন্য পূর্বোক্ত ভগবদ্াক্যে 
সন্দেহের নিরাস না হইয়া পক্ষানিশ্চযকপ মোহ হইয়াছে ।* 
ভগবান্‌ বলিলেন, অঞ্জন! তুমি আমার বাক্যার্থ অন্তরূপ বুঝিলে অর্থাৎ 


২৮৪ |... স্ুরভ।রতী [১ম 
জ্ঞানের'দঘাঁরায় নির্বিকল্প সসাধে হয় ইহা সত্য, কিন্তু অধিকারী দ্বিবিধ--যাহারা 
স্টুংখ্যযোগী তাহাদেরই উক্তরূপ প্রতিপাত হয়, অন্তযোগী কর্মযোগ ঘারায়ও নিষ্ঠা 
প্রাপ্ত হয় ro 
: . অর্জুনের ননে আপনাকে 'সাংখ্যযোগাধিকারা বলিয়! ভ্রম হইতে পারে 
. ভাবিয়া ভগবাঁন্‌ বলিলেন কর্ম ন! করিয়া নিক্রুয় হওয়! যায় না। জীবও কর্শ্ম ন! 
করিয়া থাকিতে পারে না, বন্দ করা জীবের সহজ গুণ। বাহৃহঃ জীবের কর্মনিবৃতি 
হইলেও মন তো কর্ম করিবেই, ফলের মধ্যে মিথ্য চারী হইতে হইবে। বরং মনের 
ঘারার জ্ঞানেন্জিয় সংযম করিয়া কর্শ্মেন্দ্রিয় খাঁরায় কর্্ম করিলে বিশেষত্ব লাভ হন 
অর্থাৎ সাধক অনাসক্ত হইয়া পড়ে। কর্ণের জন্ত কর্ম করিলে সে কর্ম বন্ধনের 
কারণ হয় না, ভগবান্‌ ব্রহ্মা ও বলিয়াছেন জীব যন রূপ কর্ণের সহিত সৃষ্ট হইয়'ছে, 
কণ্মই: তাঁহার নহজধশ্ম,/কর্শই তাহার ইষ্ট প্রদান করিবে ; বন্ধন কি ইষ্ট হয়? 
কেন যজ্ঞকর্ম্ম বন্ধনহেতু হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বললৈন, 'বৈধকর্শ্ 
বেদপ্রতিপান্ত এবং বেদ ত্রন্ন্বক্পপ । তবে বর্ম বৈধ ন! হইলে ইন্জিয়তৃ্ডিকে 
ঘাঁর করিয়া বন্ধনহেতু হয়। বিতর পক্ষে যু্ধকার্য্য বেদবোধিত কর্ণ, অতএব 
উহা হজঞই। | 
তবে ষে ব্যক্তির অন্থ্রাগ, তৃপ্তি, সন্তোষ আত্মগত হইয়াছে, সেই সাংখ্য- 
যোগীর কর্শ্ম নাই বা কর্শ্ে প্রয়োজন নাই অর্থ, যাহার তৃপ্তি, সস্তোষ, বিষয়োপেক্ষী 
নহে আত্মাপেক্ষী, তাহার কর্ম্মে প্রয়োজন য়তা-নাই। 
জনকাদি রাজর্ধিগণ বৰ্শ্বমাৰ্গেই মুক্ত হইয়াছিলেন, আরও দেখ সাধারণ 
জীবকে উত্তমাধিকারী করাইবার জন্তও তোমার কর্ম করিয়| পথ দেখান উচিত, 
বল দেখি আমার কর্শ্মে কি প্রয্নোজন ? আমিও লোঁক-কল্যাণার্ঘে কণ্ম করিয়। 
থাকি, যি আমর! এইরূপ কর্মান্ান না করি তাহা হইলে, জগৎ যে উতসঙ্ 
যাইবে ।' কর্শ্মাধিকারী অবোধজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাতে নাই; সে যে কর্ণ কথিবে, 
তাহার ফস পাইবে এইরূপ তাহার মীষাংশ! | থাকে অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি থাকে ; সে. 
দিতে ঈ্দেহ জন্মাইতে নাই, বরং স্বয়ং ০০০০ কৰ্ণ্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি করাইবে। | 
প্রকৃতির স্বভাবে অর্থাৎ গুণের খারায় টার সম্পাদিত নি 
তাহাঁতে--কর্তৃত্বাভিমানী মূঢ়ই বন্ধ হয়, জ্ঞানীর তাহাতে কি? অর্থাৎ যদিও] 


ক, 


৮ম সংখ্যা] এ... শ্রীমপ্তগবদগীত। | '২৮৭ 


তোনার মনে হয় যে' তুমি সাখ্যযোগী ভাহাতে ত অসমিরিই. মত: কর্ম্ম করিতে 
পার, ফল কথ! জীবের অর্থাৎ মূঢ় জ,বের প্রতি কবৃপাপন্বশ হইয়াও 'কর্ম্ণ করা 
উচিত, তাহাদিগকে সন্দিষ্ধ করিয়া! বিচলিত করিতে নাই। ' পা * 

অর্জুনের সংশয় হইতে পারে, যে'ভগবান্‌ যাহা বলিলেন তাহা! পরমগতসাঁংখা- 
যোগীর ও একান্ত মুঢ় কর্মযোগীর পক্ষে কিন্তু আমীর যত মুহে অথচ 'পরমগত 
সাংখ্যবোগী যে নহে তাহার পক্ষের কর্তব্য কি? 

'ুুক্ুর কর্তব্য, আমার উপৰ কর্শফলভার' অপর্ণ করিয়। কার্য "করা, কিন্ত 
গেরপ করিতে হইলে বিবেরবুদ্ধি -আবশক'(/ বিবেকবুদ্ধি না হইলেও মুমুক্ষু হওয়া 
যার ন| )। বিবেকের সাহায্যে, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে, নির্শস ও নিহঙ্কার হুইয়া 
ফলত: পরিণামে চিন্তাজন্ত/ছখের ভার নামাইয়া কর্শ্ম কর। 

বিচারবুগ্ধি জাগিলেও সমস্ত কাঁষের অবসান ন! হওয়| পর্যন্ত কর্মফল জন্য 
তাতি থারিবেই, মেরপ স্থলে অর্থাং মুঘুক্ষুর গুরুরূপী বে আঁটি, আমাতে ফল৷- 
পর্-ভিন্ন দুঃবচিন্তাশৃষ্ত হইয়| কৰ্ম্ম করা সম্ভব হয় ন।'। আর মুমুক্ধ যখন লিল 
কর্াম্্ঠান করে তখন তাহার কর্দও বন্ধনের হষ ন!। . 

ব্ৰঙ্গ ও জগতের পার্থক্যবোধ থাকিতে জ্ঞানধোগী হওয়া যায় না। যাঁহাদের 
বৈতবোধেব অবদান হইয়াছে অর্থাৎ ধাহার জীবনুক্ত তাহারাও স্ব স্ব প্রকৃতির 
অনুবপ কার্ধা, করিয়া থাকেন, দেহ থাঁকিলেই প্রকৃতির আগত স্বরে, | 
তাহার কি নিগ্রহ হয়? 

" অৰ্জ্জুন! তোমারও তে। জ্ঞানের অভিমান আছে, ক জ্ঞানীর যে'রাগ- 
স্বেষেব বিষষগত অঙ্থরাগ বিরাগের বশীভূত হওয়া উচিত নহে, কারণ সে রাগ 
বির।গই যে জ্ঞানের পরিপছ, স্বধৰ্ম্ম বুদ্ধি ভাগ ও উক্ত রাগ রি ফ্ন-- 
ফলতঃ ভক্নাবহ,।” ট 

" অঙ্জুন দেখিলেন আমিও তে। কথাগুলি জানি, তবে কাষে কুলাঁয় না কেন? 
'সেইব্প মনের ভাবে বলিলেন, ০985 হয় কেন ? আর 


" বরধপূৰ্ব্বক বৌ করায় ব! কে”? 


অঞ্জনের এইবারকার প্রশ্নে আপনার' অবস্থ। মত ভাব দেখ। দিয়াছে, 
আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে যে অভিমান শ্লাথ! ছিল.তাহার সঙ্কোচ হইয়াছে, 
সেকপ অবস্থ। ন! হইলে গুরুর উপদেশ দেওয়াই বৃথ! হইয়া যায় । 


২৮৮ | স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ 


অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাস। করিলেন, ভগবান্‌ ! মানুষ পাপ করে কেন? কে তাহাকে 
বলপূৰ্বক নিয়োজিত করে? 
* ভগবান্‌ বলিলেন, রজোগুণ হইতে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি অর্থাৎ রজোগুণ 
ক্রোধকে ঘার করিয়। জীবকে পাপে প্রবৃত্ত কবে। 

জীবের সহজাত রজোগুণ হইতে কামক্রোধের, আবির্ভাব হর, জার "সেই 
কাঁনক্রোধের বশতাপনন জীব পাপে প্রবৃত্ত হয় । ৃ 

ধূমাদি যেমন বস্্যাদির আবরক সেইরূপ নিত্যশক্র দুষ্পুরণীয় , রজোগুণ- সত 
কামন। জীবের অপ্রকাশ ঘটাক্্-_জীবকে আচ্ছন্ন কবে, কাষেই পাপে প্রবৃত্তি, হয়। 
ক্রোধ কামেরই রপাস্তর-দ্বিতীয়ীবস্থা f 
' ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি--কাঁমের আশ্রয়স্থান, অতএব ইন্দিয়-সংযম করিয় অর্থাৎ 
আশ্রয়ের আয়ত্ত! ঘটাইয়। আশ্রয়ী কাঁমকে আয়ন্ত করে । 

কাম কাহীকে আবৃত কথিয়। পাপে প্রবৃত্ত কবে? ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি হইতে 
যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই কাঁমবারা আবৃত হয়েন। সেই আঁবরণের ফল পাঁপকরণ | 

এই কামরূপ আবরণ নষ্ট করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে আজম! ঠিক আঁছে। 
বুদ্ধি, হইতে শ্রেষ্ট-_দ্রষ্টা মাত্র-_অর্থাৎ সাক্ষি স্বরূপ, আর ত্রষত্ব ভ্ঞানও দৃঢ় 
করিতে হইবে অর্থাৎ সাক্ষিত্ব জ্ঞানের দুঢতা চাই। , 

ফলকথা জড়! প্রক্কৃতি বিপরিণত। হইয়া জগতবূপ| হইয়াছেন, আত্ম। দ্রষ্ট। মাত্র 
অর্থাৎ জীব দ্রষ্ট। মাত্র, প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ সা্গিব্য মাত্র, প্রকৃতিও তাহার 
নহে সেও প্রকৃতির নহে ব। দেও তো প্রকৃতি নহে, প্রকৃতির পরিণামে তাহার কি? 
সে তে। আঁর প্রকৃতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হইবে না! 

- "না লিকের , আড়রে দ্রষ্টার কি? পাণ্ডিত্য বা অপাণ্ডিত্য, তৃপ্তি বা 
ছে লাভ বা অলাভ, তে এন্দ্রজালিকের, দরষ্টা দেখিয়! খালাস, তাহার -ফলা- 
ফলের-ভাঁলমন্দেব জন্ত প্রশংসা অপ্রশংসার জন্য সুখ দু'খতো "এন্দজালিকের, তবে 
কাম্যই ব কি? কামনাই বা কি? কাহারই বা কামনা । দ্রটার সন্মুখে 
এন্দজালিকের আড়ম্বর রহিয়াছে, কাজেই দেখিয়া বিস্মত। আশ্ৰ্য্যাম্বিত হইয়াই ' 
ভিনি পরিতৃপ্ত” এইরূপ রূপ সিদ্ধান্তের- দৃঢ় অভ্যাস হইলেই - কামনার অবতবণ 
আপনা আপনি ছিয় ভিন্ন হইয়া যায়! _ 


EAD 


(ক্ৰমশঃ). 


মর 


* উ্ভি-প্রতু যুক্তি ছলে দার্শনিক মি 
প্লেটোর উপদেশ ॥ ্‌ 
[২] 


সক্রেটীদ্_তবেই এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ক oY 
সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই সাহস বলা যায় ৷ 

লাখেস্_হ! এ কথা সত্য। টু 

সক্রেটীস্_কিন্ত একট! বিষয় বিবেচনার আছে।. কা টি 
কথা হইল, তাহা কি ছোট বড় সকল বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য? দৃ্াস্তস্বরূপ 
বলা যায়, একজন খুব বিচারবুদ্ধর সহিত টাঁক! ব্যয় করিল, এ কথ। সে জানে যে» 


এই টাকা ব্যয় করিলে পরিশেষে মে বেশ লাভবান্‌ হইতে পারিবে; এই ষে 


লোকটা সহিষ্ণুত| গুণ দেখাইল, ৮ ইহাকে সাহস পাকে কি 
লোকটীকে সাহদী বলিবে? . 2 ০4 

লাখেদ্‌- না, তা কিন্রপে বলিব? . টি 

সক্রেটীদ_আর একট! দৃষ্টান্ত দিই। ধর, একজন ভাারের ছেলে বা ' 

তাহার কোন রোগী যকৃতের প্রদাহে ভুগিতেছে এবং সে কিছু খাইতে বা পান 
করিতে ডাক্তারের অনুমতি চাহিল। এ ক্ষেত্রে ডাকার দৃঢ়তার সহিত ভাহর 
প্রার্থনা অগ্রাহথ করিলেন । ইহাকে কি সাহস বলিবে? 

লাথেস্--না, ইহাদের কোনটাই সাহস নহে। 

সক্রেটাদ__আর একট! দৃষ্টান্ত দিতেছি। - ইহাদের মধ্যে কাহাকে তুমি, 
অধিকতর সাহসী বাদিবে? যুদ্ধে সহিষুত| ব! ধৈর্য্য, ধরিয়া! থাকিতে পারে, 


. এমন একজনের কথা ধর । সে লোকটা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ; এবং সে আগে 


হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়| স্থির জানিয়াছে যে, তাহার বিপক্ষের লোকেরা তাহার, 

সমকক্ষ নহে, তাহার অপেক্ষা লেকিবলে হীন এবং অপরের সাহায সে পাইবে, 

এ কথাও সে বেশ জানে এবং শত্র-পক্ষ অপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানে সে দীড়াই- 
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য়াছে, ইহাও সে জানে; এই ভাবে যে প্রস্তুত হইয়াহ্ছ এবং বিচার বিবেচনা 
করিয়া যুদ্ধে সহিষ্ণুত! 'দেখাইতেছে সেই বেশী সাহসী ;__না, অপব পক্ষের যে . 
সুকল লোক উহার অপেক্ষা অনেক অসুবিধায় ও লোকাল্পতায় সহিষুত| অবলম্বন 
করিয়া যুদ্ধে দীড়াইয়! রহিয়াছে, তাঁহারাই অধিকতর সাহসী ? | 

লাখেস্‌_-আমার মতে, মহাশয়, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরাই অধিক 
সাহসী । | 

সক্রেটীদ্‌-_কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, প্রথমোক্ত লোকটী অপেক্ষ। ইহাঁদের 
সহিষ্কুতাকে নির্ব্বোধের সহিষ্ণুতাই বলিব। 

লাখেস্‌_-_ হাঁ, ভাহ। নিশ্চয় | 

সক্রেটাদ্₹-তুমি কি তবে ননে কর যে, যাহার অশ্বচালনাদি কার্ধেয জ্ঞান 
আছে, দে যদি অশ্বারোহীদিগের সহিত যুদ্ধে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, তাহ! হইলে 
যাহার অশ্বচালনার কোন জ্ঞান নাই সে যদি তীঁদৃশ স্থলে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য 
প্রদর্শন করে, তবে তদপেক্ষা পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে সাহসী বল! যায় না; শেষোক্ত 
ব্যক্তিকেই অধিকতর সাহসী বলিতে হয় ? কেমন, তুমি ত তাহাই মনে কর+ 

" লাখেস্‌_ হা, আঙনি তাহাই বলিব। 

সক্রেটান্-তীর ধঙ্গ প্রভৃতি চালনার জ্ঞানশূন্য লোক যদি যুদ্ধস্থলে সহিষ্ণুতা 
প্রদর্শন করে, তুনিত তবে তাহাকেই অধিক সাহসী বলিকে; কিন্তু যাহার তদ্বিষরক 
জ্ঞান আছে তাহার সহিষ্ণুত। থাকিলেও, তুমি তাঁহাকে সাহসাঃবলিবে ন|। 

লাখেস্‌_ হা, মহাশয় ! 

সক্রেটীস্‌_জলে কেমন করিয়| ডুব দিতে হয়, তং সম্বন্ধে ষাহাঁব কোন জ্ঞান 
নাই এমন একট| লোক যদি কূপের মধ্যে নামিয়! গিয়া ডুব দেয় এবং তবস্থায় 
সহিষ্ণুত| দেখায়; তুনি ত তাহা হইলে, যাহার তদ্বিষরে জ্ঞান আছে অথচ যে জলে 
ডুব দেয়, তদপেক্ষ। উহারই অধিক সাহস, এই কথাই বলিবে। কেদন ? 

লাখেদ_ই।] সক্রেটীদ! এইরূপই ত সকলে বলিবে। | 

সক্রেটীস্‌ব-কিস্তু তবুও থে ব্যক্তি এইরূপে বিপদ্‌ আহ্বান করে, তাঁহার .. 
সহিষ্ণুতাকে নির্বোধের সহিষ্ণুতাই বলিব। ততিষয়ে নিপুণতা যাহার আছে, সে 
ষ্দি তাহাতে ধৈর্য্য দেখায়, তাহাকেই প্রকৃত সাহসী বলিব। 

লাখেদ্‌_ হী, এ কথ। আপনার স্বীকার করিতেছি! 


শট 
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সক্কেট:স্‌_কিস্ত ইতপূর্ব্ নির্বদ্ধিতা-প্রণোদিত সাহসিকত| ও ধৈধ্যকে 
“আদর! ত অনিই-জনক বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহ! নিম্নশ্রেণীর গুণ 
-রলিয়াছি। 

লাবেন্‌_হাঃ মহাশর ! 

সক্রেটীন-_অপর পক্ষে, সাহস্‌কে আঁমর। খুব উচ্চ ও মহান গু বলিন্নাই 
স্বীকার করিয়! লইয়াছি। কেমন, নহে কি? 

লাখেস্_হ।, মহাশয় ! 

সক্রেটাস্‌_ কিন্ত সম্প্রতি সে কথার বিপরীত আমরা! নির্কূদ্ধিতাধুক্ত রি 
কাকে ‘সাহসের’ আখ্যার অভিহিত করিতে যাইতেহি | 

লাখেস ই! ইহাঠিকৃ। 

সক্রেটাম্‌-_-আমাদের এইরূপ কর! কি যুক্তিযুক্ত হইতেছে? 

লাথেস্‌__ন। মহাশয়! ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে? 

সক্তেটাদ্‌__-তবেই দেখ; আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাঁরই কার্য্যে ও কথায় 
মিন নাই। যেব্যক্তি আমাদিগকে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়াছে, সে ব্যক্তি 
"আমর! ষে সাহমী তাহ! নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে । কিন্তু থে ব্যক্তি সাহস সম্বন্ধে 
আনর! বর্তমানে যে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ত'হা শুনিয়াছে, পে ব্যক্তি কি 
প্রকারে আমর যে প্রকৃতই সাহদী, তাঁহ। বলিবে ? ' 

এই সহিষ্ণুত! গুণের কথাটাই ধর ন! কেন? আমাদেরও কর্তব্য যে, আমরা 
যে বিষয়টার তব নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ধৈর্য ও নহিষ্ণুত| অবলম্বন করিয়। মেই 
'তত্্ান্ুন্ধান করিতে হইবে; এইরূপ সহিষ্ণুত। থাকিলেই, সাহসও আমাদের 
পশ্চাদঙুসরণ করিবে। কেন না প্রক্কতপক্ষে সাহন এক প্রকার সহিষ্রুতা-ই ৷ 

লাখেস্-আঁমি এ বিষয়ে অগ্রপ্রর হইতে প্রস্তত আছি। কিন্ত এ প্রকট 
তন্ানসন্ধানে আনি একেবারেই অভ্যন্ত নহি। আমবা যে বাদাবাদ করিয়া 
'আিতেছি, তন্বার। আমার মনে তর্ক-্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে ; স্থতরাং 


. প্রকৃতই আমার এই কৰা ভাবিরা একটা কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি 
"আমার মনের কথাঁট! ভাল করিয়। প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার 


"মনে হর যে, সাহসের স্বরূপ কি প্রকার সেট! আগার নিশ্চয়ই জানা আছে; কিন্ত 
একেন ও কিরূপে যেন উহার সুত্র আমি হারাইয়! ফেলিয়াছি'!, উহার স্বরূপট। য়েন 
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আঁমাকে আর ধরা দিতেছে না ; চেষ্টা করিয়াও আর্মি উহার শরূপের কথাটা। 
প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। 
* সক্রেটাস্‌ যে প্রকৃত শিকারী (৪০৮৪ ), লে কি তাহার শিকাররটা" 
যে পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পদ-চিহ্ন অঙ্গুসরণ ন! করিয়া অলসের মত: 
চুপ, করিয়! বসিয়া থাকিতে পারে? 
লাখেস্না, তাহ! কিরূপে পারিবে? 
সক্রেটীসূতবে আমাদের ইহাই কি যুক্রিসিদ্ধ হইবে না যে, আসাদের 
এই তর্বযুদ্ধে যোগ দিবার জন্ত, শ্রীমান্‌ নিসিয়াস্‌কে ডাকিয়া! আনি? সে হয়ত 
আমাদের উভয অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ শিকারী হইবে। এ বিষরে- 
তোমার অভিপ্রায় কি? 
লাখেদ্‌_মামারও তাহাই ইচ্ছা । 
সক্রেটাস্‌_ বন্ধু নিসিয়ন্! আনাদের অবস্থাটা ভাল করিরা বুঝিষা লও | 
আমাদের তর্ব-দমু্রের অতল জলে একেবারে ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে 
এই বিপৎসাগরে নিমজ্জরমান বন্ধু ছুইজনকে তুমি ভিন্ন আর কে উদ্ধার করিতে, 
সমর্থ? সাহস সম্বন্ধে তোমার নিজের কি প্রকার ধারণা, আমরা তাহা শুনিতে- 
উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছি। এস বন্ধু !] আমাদিগকে রক্ষ! কর। 
নিসিয়াদ্ প্রিয় সক্রেটাদ্‌! আমার মনে হর, আপনারা কেহই সাহসের: 
প্রকৃতির প্রকুতরপে সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পাঁরেন নাই । ক্রেটাস্! আপনার, 
সুখেই পূর্বে একদিন একট! অতি মূল্যবান্‌ উক্তি শুনিয়াছিলীম ; আমার মনে: 
সেই উক্তিটী জাগিয়া উঠিতেছে ; আপনি সে কথাটা! আজ একেবারে ভুলিয়া, 
গিয়াছেন। ঘে বিধয়টী য,হার উত্তমরূপে জানা আছে, ষে বিষয়টীতে যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপে অভিন্ন, সে ব্যক্তি সেই ব্বিয়টীতে সুদক্ষ না হইয়া পারে না । কিন্ত: 
যাহার একটা ব্যয়ে ভন নাই, সে তথ্ষিয়ে মন্দ হইবেই। ,সেট। তাহার কাছে 
মোটেই ভাল লাগিবে না। এই নিয়ম অঙ্ণুলারে, ইহাই বলিতে হুইবে ঘে, সাহসী. 
ব্যক্তি যা দক্ষ বা সংলোক হয়, তাহ! হইলে তম্বিয়ে তাহার নিশ্চয়ই তীর 
ন! থাকিয়া পারিবে না) তবেই যে সাহসী সে নিশ্চয়ই সৎ) সির 
নিশ্চয়ই জ্ঞানী । | 3 
সব্রেটাম্ত প্রিয় লাখে! বন্ধুবর নিমের কথ! শুনিতেছ ত? 
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লাখেস্‌-ই]1 আমি উহার কথা শুনিতেছি বটে; কিন্তু ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিতেছ ন!। 

সক্রেটাস্‌ মানার বোধ হইতেছে যে, আমি উর অভিপ্রার বুঝিতে 
-পারিয়াছি। উনি বলিতে চাহিতেছেন যে, সাহস এই গুণটাই এক প্রকার জ্ঞান 
€ 5০০০ )। প্রি নিসিষস্! আপনি লাখেস্কে কথাটা ভাল করিয়া 
-বুঝাইয় দিন্‌। যাহাকে আপনি জ্ঞান: বলিতেছেন, এ জ্ঞান কিরূপ? যে 
"জ্ঞান থাকার দরুণ লোকে বংশী বাঁঞজাইতে «পারে, আপনি অবশ্য জ্ঞান’ শব্দে 
সেরূপ জ্ঞানকে নির্দেশ করিতেছেন না । 

নিসিযাস্‌__না, তাঁহ। কিরূপে হইবে? 

সক্রেটীস্‌-_ষে জ্ঞানে সেতার বাজান যায়, অবশ্য তাহাও আপনার অভিপ্রেত 
জ্ঞান নহে। 

নিপিয়াস না, তাহা নহে। 

সন্রেটাস্‌__এ “জ্ঞান” তবে কিন্প এবং কাহার সন্ধে জ্ঞান? 

লাখেস্‌_ইহাঁর কথিত জ্ঞানটীর শ্বক্পপ কি প্রকার, এ অভিক্রতা কিরূপ 
-অভিজ্ঞতীঁ-উহাকে তাহাই বলিতে অন্গরোধ করা হুইতেছে। 

নিসিমাস্‌_-আামি বূলিতে চাই, সাহন সেই প্রকার জ্ঞান, সেই বিষয়ের - 
জ্ঞান, যাহ! যুদ্ধকালে বা অপর কোন বিষষে, ভয় বা আত্মবিশ্বীষ উদ্বোধিত 
সকরিয়া দেয় । 

লাখেন-সক্রেটাদ্‌! শুনুন! শুনুন! কেমন দুর্ব্বোধ-ভ'বে ইনি কথা 
বলিভেছেন ! 

সক্রেটাস_লাথেস্‌। তুমি এরূপ মনে করিতেছ কেন? 

লাখেস্_কেন করিব ন, মহাশয়! সাঁহদ--এক বস্ত; আর জ্ঞান-- 
সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন বস্তু ! 

সক্রেটীন্‌__মমাঁদের বন্ধুর নিসিয়নদ্‌ নেই কথাটাই ত মানি! লইতে 
‘ছেন না। 
লাঁখেস্‌-_ ই, মানিবেন কেন? নির্বোধ কি না! 
সক্রেটীস্‌__কটু কথা না বলিয়া, তাহাকে বুঝাই! দেওয়া আমাদের কর্তব্য । 
“নিসিয়াদ্‌-=প্রিয় হুট! দেখিতেছেন না, লাখের ত আমাকে বুঝায়! দিবার 


২৯২ হুর্ভারতী [ম্‌ যৰ্ফ্ণ 
পথ দিয়া হাটিতেছে না । উহার যা’ তা’ বলার অভ্যান কি না," তাঁই অপরেরঃ 
প্রতিও এরূপ দোষারোপ করাই উহার ইচ্ছা । তাই সে বলিতে চায় যে উদ্ভার! 
“নিজের মত আমিও যেন যা, তা” বলিতে যাইতেছি! এনে 
লাখেস্‌-_নিসিয়ন্‌ { আমি প্রমাণ করিয়া দিব যে, তুমি প্রকৃতই নির্কোধের* 
মত যা’ তা’ বলিতেছ! তোমাকে একটা প্রশ্ন করিব! চিকিৎসকেরা কিং 
- পীড়ার গুরুত্ব ও বিপজ্জনকত্ব জানিতে পারেন না? অথবা যাহারা সাহসী বলিয়া 
পরিচিত, তাহাঁরাই পীড়ার গুরুত্ব জানেন। সুতরাং, চিকিৎসক ও সাহসী? 
কি একই পধ্যায়-হুক্ত ? 
নিসিয়াদ্‌- না, তা’ কিরূপে হইবে? 
, লাখেমশকোন কৃষক অথবা! কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পী-- আপন" 
আপন ব্যবসায়ের, শিল্পের বা কৃষিকার্যের কিরূপে বা কিসে কোন বিপৎপাঁত 
হইতে পারে ব| অনিষ্টের সম্ভাবন। আছে, তদ্বিযয়ে উহাদের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে» 
কিংবা নিজের নিজের যত্বে কিরূপে উহাদের উন্নতি হইতে পারে, তদ্িয়েও” 
উহাদের জ্ঞান আছে ; এরূপ ক্ষেত্রে কি উহাঁদিগকে “সাহসী” বলিতে পারিব? 
সত্রেটাম্‌- প্রিয় নিসিক্স্! শুনিতেছেন ত? লারেম্‌ প্রকৃতই একট|। 
খ্ুঁকুতর সমস্য। উত্থাপন করিয়াছে। 
নিপিয়াস্‌ কিন্ত লাখেস্‌ যাহা বলিতেছে, উহা সত্য নহে। 
সক্রেটীদ- কেন? 
নিসিয়াস্_লাখেস্‌ এ কথাট। বুঝিতে পারিতেছে না থে, চিকিৎসকের ফে 
জ্ঞানের কথ! হইতেছে; সে জ্ঞান কেবলমাত্র রোগীর বা রোগের প্রকৃতি নির্ণয়েই- 
পর্যবসিত; চিকিৎসক তাহার রোগীকে ইহার অধিক অন্ত কোন বিষয় বলিতে 
পারিবেন না। তুমি কি মনে কর, লাখেস্‌।' ষে স্বাস্থ্য বা রোগ_ইহাদের" 
মধ্যে কোন্টী মন্তুষ্যের পক্ষে অধিক- ভীতিপ্রদ.-ইহ। কি চিকিৎসক বলিতে 
, "পারিবেন? এ ব্ষিয়ে কি চিকিৎসকের বিশেষ জ্ঞান আছে? পীড়া অপেক্ষা 
সুস্থৃত অধিক ভাল, অথবা মৃত্যু অপেক্ষা ভীবন অধিকতর গ্রীতিপ্রদ বা হিতকর 
চিকিৎসক ইহ! কি বলিতে পারিবেন, ন! এ বিষয়ে. তাহার জ্ঞান আছে? 
চিকিৎসকের জ্ঞান কেরল রোগের প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ । 
ল্রাখেস্--হা, আমিও তাঁহাই মনে করি । 


৮ম সংখ্য! ] প্লেটোর উপদেশ ২৯৩ 


নিসিয়াস্_অনেকের পক্ষে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেরস্কর হইয়া 
খাঁকে। অনেকে মনে করে মৃত্যু অপেক্ষা জীবন গ্রীতিকর নহে। কেহ 
আবার রোগ-শয্য! হইতে উত্থানকে ভ/ল মনে করে না। জীবন ও বোঁগ-শয্যা-* 
এই দুইএর চেয়ে মৃত্যুকেণ:কি কেহ কেহ অধিকতর প্রার্থনীয় মনে করেনা? 
যাঁহার! মরণকে ভাল মনে করে তাহাদের পক্ষে যেট! ভীতিগ্রদ বলিয়। বিবেচিত 
হয়, তাহাই কি যাহার! বাচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের পক্ষেও ভীতিপ্রদ বলিয়। 
পরিগণিত হইবে ? 

লাখেস্--কখনই না । 

নীসিয়ান_তুমি কি মনে কর যে, এ বিষয়ে চিকিৎসক, শিল্পী বা সেই প্রকার 
অপর কাহারও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে?_ যে সকল হেতু হইতে জীবনের আশ! 
ও ভয় উৎপাদিত হয়, তদ্বিষয়ে ষাহারা নিপুণ ও অভিজ্ঞ, কেবল তাহারাই ইহা 
জানে । আমি কেবল তাদৃশ ব্যক্তিকেই সাহসী বলিব। 

সক্রেটাস্‌-_প্রিম্ন লাখেস্‌ ! ইহার কথার মর্ম ও তাঁৎপর্ধ্য ধরিতে পারিয়াছ 
ত? 

| ( ক্ৰদুশঃ ) 
রন বিদ্যারর, এম্‌, এ 


পা 
সলিল 


: স্বাধীন ভারত 
পঞ্চম- রাজা! 
[২] 


রাঁজারা অনেক বিবাহ করিতেন, কিন্ত মহিষী ব। দেবী সংজ্ঞা একজনের 
ভাগ্যে ঘটিত। ছত্র ও চাঁসর এই দেবী সংজ্ঞার চিহ্ন । অন্তঃপুরেও স্ত্ীজ্ন- 
পরিচালিত নাট্যশাল। ছিল। প্রচুব পরিচারিকা, সৈরিন্ধণ এবং পুরব্ধণী অস্তঃপুরে 
থাকিতেন। নিতান্ত আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত পুকষ ভিন্ন অপরের অস্তঃপুরে প্রবেশের 
অধিকার ছিল না, এ কথ! পূর্বেই বল! হুইয়াছে। রাজসভী-ভঙ্গের সময় শঙ্খ- 
ধ্বনি হইত। আবার রাজার সানের সময়ে নানাবিধ বান্ধ ও শঙ্খধ্বনি হইত। . 
সভাভজের পর রাজ! ব্যায়াম করিতেন ; তাঁরপর পরিচারিকা বাঁরবিল!সিনীর। 
আমলকচুর্ম মস্তকে মর্দন করিলে সুগন্ধ জলপুর্ণ দ্রোণী অর্থাৎ টব ব! চৌবাজ্ছাঁষ 
নানিতেন ; তথাঁর, নিক্ত ও নিশ্দল দেহ হইয়া আানপীঠে আরোহণ করিলে, সুসিদ্ধ 
স্থশীতল সুগন্ধ জল বাঁরবিলাসিনীর। রাজার মন্তকে ঢাঁপিয়! স্থানকার্য্য সমাপন 
করিত। তারপর বন্তান্তরগ্রহণ . ও উক্কীষবন্ধন ; উষ্জীধ-বন্ধনের পর সন্ধ্যা, 
হোম, পুজ। করিয়া রাজ! ধৃপবন্তি পান করিতেন। এই ধুপবন্তি কি, তাহা 
জ্রানিন৷। কেহ ভাবেন, চুরুট ; কেহ বলেন, মুখ-সুগন্ধ-সম্পাদক বর্তিবিশেষ। 
অনস্তর আচমনান্তে তাঁম্ল গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে আহার সমাপনপূর্ববক অভ্যন্তর . 
সভার গমন করিতেন। সেই সময়ে আবশ্যকমত মন্ত্রী ও রাজাদিগের সহিত 
দেখ। সাক্ষাৎ হইত। খঙ্জাবাহিনী পাঁদসংবাহন করিত, রাজ! দিত্রগণের সহিত 
প্রয়োজনীয় কথা কহিতেন। এইরূপে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ হইত। 


৬ষ্ট__বেশভূষা 


ক্ষৌম বস্তু, কার্পাস বস্তু, কৌষেয় বস্তু, নেত্র বস্তু, অংস্তক এবং দুকুল এই ষড়, 
বিধ উত্তম বস্তু পাঁওয়! যাইত। চীন বস্তুও দেশে আনদানী হইত। এই রকম 


৬ম সংখ্য! ] স্বাধীন ভারত . ২৯৫ 


বদন আছে, কাপড়েন খোল সর্পনিশ্মোকবৎ ঘন এবং কুগ্ম হইত । তবে প্রথম 
ত্ৰিবিধ বন্্ মোটাও হইত। চণ্তাতক নামে “এক প্রকার-পরিধের বস্তু ছিল, তাহ 
» উদেশের অর্দভাগের অধিক নামিত ন!। শবর কিরাত চণ্ডাল জাতির 
প্রায়শই তখন কৌমেয় বস্তু অর্থাৎ তসর কাপড় করিত। রাজারাও অতি শুঁুব্ 
সর্পানর্োকবৎ খন স্থক্ম বন্ধ পরিধান করিতেন | উত্তরীয় বস্তুও এরূপ হইত। 
যে উত্তম বস্ত্রের প্রান্তভাগে গোরোচন-চিত্রিত হংসযুগলের প্রতিমূর্তি থাঁকিত, 
তাহ] তখন বড় আদরণীপ্র ছিল। রাজার মভাতেও উত্তরীন এবং পরিধেয় হস্তে 
সজ্জিত থাকতেন। জানা-জোড়। কিছুই থাঁকিত- ন।| মুক্তাহাঁর, কেযুব্ 
অর্থাৎ অনন্ত, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারে রাজ্রদেহ অলঙ্কৃত হইত | বক্ষ-স্থল চন্দন- 
.চ্চিত, কুষ্তুম-তিলকে ললা3 এবং স্থচাকু পুষ্পমাল্য মস্তক সুশোভিত থাকিভ। 
 স্ত্রীলোকেরও পরিের এবং উত্তরীয় থিবিধ বস্তু ছিল। নুপুর, কহ্বণ, হার, তে-নলী 
ক্ঠাভরণ, একাবলী, মুক্তা মাল" কেষুর, মেখল', * সীমন্তের চূড়ামণি এবং কুণ্ডল 
প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ এবং রত্ময্ন বহুমূল্য অলঙ্কার স্ত্রীলোকের ছিল। দৃস্তপত্র অর্থাৎ 
হস্তিদস্তনিশ্মিত পত্রাক্কতি অলঙ্কারও শ্ত্রীলোকে ধারণ কারতেন। তমাল 
পল্পব, যার, অশোকপল্পব প্রভৃতি উদ্ভিজ্দ অবদূবও রমণীর ক পালা পরশোভিত 
করিত। চরপতলে অলক্রকরাগ রাশীর। তখনও দিতেন। নেখর। পু রুষেও 
পরিধান করিত | বালকের .ক$দেশে প্রবাল পরান হইত | আর সুবর্ণবন্ধ 
ব্যান্রনখ বালকের শ্ীবাভৃষণ হিল। নূপুরাঁধিও বালকে পরিত। এখন যাহার 
নাম ঘুন্সী, সেই কটিস্ত্ব ' সেকালে নান! রকমের ছিল | রাজোপারনযোগ্য 
'বহুমূল্য কটিস্থত্রের কথাও আম! হর্ষচরিভে পাইয়। থাকি । লৌহময় দৃঢ় বর্ম্ম, বিবিধ 
করুক ( জানা-বিশেষ ), আপ্রপদীন করুক ( পাদ পৰ্য্যন্ত লম্বমান জাম! ) তখনকার 
পরিচ্ছদ হিল। রক্ষিপুরুব, কৰুকী, প্রতিহারী, ঘারপাল, চামরগ্রাহিণী, ছত্রধারিণী 
হহার! সকলেই স্ব স্ব কাধ্যপাঁলনের সময় কুক ব| লোৌহবর্ম্ম যৌগ্যত। এবং আবশ্যক 
"অনুসারে ধারণ করিত । অনেক স্ত্রীলোকেই সমঘ-বিশেষে কঠক ধারণ করিতেন | 
দরিদ্র নীচ জাতীয়ের। চিত্র বিচিত্র গালার বাল! পরিত । তীর্ঘমৃত্তিক। এবং গোরে- 
" চনার তিলক ললাটে ধারণ কর! সভ্যবেশের অন্ধুষঙ্গী ছিল। জুত! পারে দেওয়া 


* মেথ্লা__কটিভূষণ, চন্্রহারজাতীর। কিন্ত ইহাতেও ক্ষুদ্র ঘটিকা দেওঘ! হইত । 
সেধলা তিন হালী বা পাঁচ হালী হইত । মধ্যে মণি থাকিত। 
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তখন খুব ছিল। মহাশ্বেতার স্থায় ব্রহ্চারিণীরও নারিকেলত্বক্‌ নির্মিত উপানৎ 
ছিল। তৈল এবং আমলকচুর্ণ দ্বারা কেশ সুচিকণ কর হইত। ' 

.* মুখাঁবরণের প্রস্তাবে ‘জালিকা’ শব্দের উল্লেখ আছে ; জালিক| শব্দে সস্ষ্বস্তরস 
নির্মিত মুখের জালও হইতে পারে। তীহা হইলে তখন বিলাসী স্ত্রীলোকের 
আঁলিকার দ্বারাও মুখাবরণ করিত 1 


৭ম- জনপদ--ন্গর, গ্রাম । 


. _ জনপদ বিস্তৃত ভূখণ্ড অৰ্থাৎ প্রশস্ত ক্ষেত্ৰসমূহ, শস্তরক্ষাস্থান, বনভূমি, গ্রাম, 
নগর, জলাশয় এই সমগ্রই জনপদের অন্তর্গত । জনপদের চতুঃসীমাস্তেই পর্বতীকার 
শশ্তরাশি সজ্জিত থাকিত। বলা! বাছল্য, জনপদে নান! জাতিরই বাস। পুর্ব - 
কালের সুজনপদে ব্রাহ্মণীদি জাতির বাস অসঙ্ধীর্ণ ভাবে ছিল--যেস্থলে ব্রাহ্মণের 
বাস, সেস্থলে অপর জাতির বাস করা প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়াদি জাতি সম্বন্ধেও 
এইরূপ রীতি জানিবে। | 
বনের মধ্যেও কুপাদি জলাশয় খনন করিয়া দেওয়! হইত পথিকের! এই সব 
কুপে তৃণরজ্জু এবং পত্রপুট-ঘোগে পানীয় উত্তোলন করিতেন । 
নানাবিধ যজ্ঞ, প্রস্তরম্ত দেবমন্দির নির্মাণ, অতিথি-সৎকার এবং বিবিধ প্রকার 
ঘানধশ্ম, জনপদের, নগরের এবং সৎগ্রামের প্রাণিস্থরূপ ছিলণ। 
স্থধাধবলিত অন্রংলিহ প্রাসাঁদপডক্তি নগরের শোভা! ; তখনও তাই ছিল 
প্রাসাদের উপরিভাগে, সুবর্ণ কলস-্থাপিত নানাবিধ পতাকা উড্ডীন হুইত। 
ছাঁদের গঠন অমতলই ছিল। সোপানযোগে এই অষ্রালিকার ছাদের উপর 
আরোহণ করা ষাইত। গৃহের ছার এইরপই ছিল। বাতায়ন, কপাঁটযুক্ত ও জাঁল- 

_ মণ্ডিত থাঁকিত। তবে বাতায়ন বা জানালার গরাঁদে" ছিল কি ন। বলা যায় না। 
প্রয়োজন হইলে বাঁতীরন-পথে বাহিরে মুখ বাড়ান যাইত। 

_* . সমৃদ্ধিবর্ণনস্থলে “মপিসয় বাতাবন' বলিরাও উল্লেখ আছে ! কুটিম ( মেজে ) 
প্রস্তরের হইত, বিশেষ ধনীর গৃহে মণিনয় কুট্রিম ছিল। সভা, সত্র ( অন্নসত্র )৮.. 
পানীয়শালা ( ধন্মার্ঘপ্রতিষ্ঠিত জলপান-হ্থান ) এবং প্রাখ্ববংশমণ্ডপ অর্থাৎ যজ্ঞশাল! 
তখন নানাস্থানেই ছিল। 

্রাব্মণদিগের গৃহ বেদাধ্যয়ন-শবে পরিপূর্ণ, অ অঙ্গনের এক পার্শ্বে জলনেক- 
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| সুকুমার সোমলতার ক্ষ ক্ষেত্র ; এক পার্শে কৃষ্ণদার মৃগচুর্শ্দোপরি শ্যামাক তওুলঃ 
» শু হইতেছে ; বালিকার স্থানে স্থানে নীবারধলি দিয়! বেড়াইতেছে, কোন: 
স্থানে শিষ্যের! পবিত্রভাবে কুশ পলাশ-সমিধের বোঝা আরা রাঁধিয়াছে ।- 
' রাশীকৃত ঘু'টে, স্তূপাকৃতি উড়ুম্বর-শাঁখা, হোমধেনু, ক্বষ্চদার মৃগ, ছাগ-শীবক এবং. 
অধ্যয়নতৎশর শুকশারিকা স্থানে স্থানে অবস্থিত । তখন াঙ্গাগূহ এ এই জাতীয়ই 
ছিল। 
বনগ্রাস_অরণ্যচর-নীচজাতিরই বাতূমি । প্রীন্তভংগে ক্ষেত্রসমূহ, ক্গেত্রমধ্যে 
শ্বাপদ-তাড়নার্থ এক একটা উচ্চ মঞ্চ, কোন স্থলে বা ব্যান্বর্ধবন্ত্র ( বাঘমার। কল) - 
প্রতিষ্ঠিত ; বাঁগুরা বীতংস হইয়! ব্যাধগণ ইতস্তত: ধাবমান, কুটার-সমূহ ঘন সন্নিবেশে. 
নিশ্মিত, ছিদ্র একেবারেই নাই। বাঁশের বেড়া। তরুসমূহ সমাবেশে নিন্মিত এক- 
এবটী ক্ষুদ্র চামুণ্ডাঃগুপ ; এহন ক্ষুদ্র গ্রামেও ধর্ম্মার্থ প্রতিষ্ঠিত সুশীতল পনীদশাল॥ 
বিমান হিল। | 
এই ভাঁধ্তবর্ষে তখন অনেকগুলি স্বাধীন হগুরীজ্য ছিল। মালবরাঁজ্য, 
গেঁড়রাজ্য, মহারাষট্ররাজ্য, প্রীগজ্যোভিষ-রাজ্য এবং শ্রীক্ রাজ্য ইত্যাদি ৮ 
প্রাগজ্যোভিয (আসাম ) প্রদেশে তখনও ভগদত্তের বংশধর ক্ষত্রিয়শেষ্ঠ ভাঙ্কর-. 
বর্খ। বাজত্ব করিতেখ্বিলেন। সকল দেশেই প্রায় ক্ষতির রাজ৷ ছিলেন | তৎপরে 
্রীহ্ধবর্ধন অনেকগুলি রাজ্য বশীভূত করিয়া আপনি রাজ্জচক্রবর্তী রাজ! হন। চীন, 
পারসীক, তুরুষ্ক, শক রাজ্য এবং হুণরাজ্যের সঙ্গে বিরোধ তখন বা তাহার অনেক 
পূর্ব হইতেই ছিল। কিছু বলিয়া আর একটা বৈদেশিক জনপদের উল্লেখ আছে ৮ 
কিন্তু এই কিছু দেশ কোন্টী, তাহা বলিতে পারিলাম না। 
এআশ্চধ্যবান-কুতৃহুলীব চণ্ডীপতিঃ, দণ্ডোপনতঘবননিগ্মিতেন নভস্তলযায়িন!! 
যন্্রয়/নেন অনীয়ত কাপি।” 
হ্ষচরিতের এই অংশটুকু পড়িলে, বোধ হয় যেন চণ্ডীনগরীর অধিপতি 
একবার গ্রীকৃদিগকে পরাজিত কবেন। যন্তরযুক্ত ব্যোষযাননির্শ্মাতা ষবন সম্ভবতঃ 
গ্রীকেরাই হইতে পারে। বিষ্কু শব্দে এই গ্রীস্‌ দেশও হইতে পারে। 
পদ্মাবতী, শ্রাবন্তী, মৃত্তিকাবতী, মুর], অশ্মক, চণ্ডী, মগধ, মেকল, বিদেহ, 
কলিঙ্গ, কক্ষ, চকোর, চম্পা, চামুত্তী, কাশী, অযোধ্যা, . বৈরস্তী, স্থঙ্গ, সৌবীর, 
কাহকুজ, গৌড়, উজ্জয়িনী, অবস্তী, শরীক, স্থা্বীশ্বর, ( থানেশ্বর ), মণিতা'র্য 
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ইত্যাদি নগর নগর। ও জনপদের, প্রীতি হুট, মল্প₹ুট এই দুইটা গ্রানের এবং যষ্টিগৃহ 
“নামক বনগ্রামের উল্লেখ বাণভন্ব করিরাছেন। গঙ্গা, যমুনা, নর্দরনা সববস্বতী, 
“অজিরবতী, শোণ, বেত্রবতী এবং শিপ্রা প্রভৃতি কন্ধেক্টা নদীর নায আছে। 
খ্তখন হর্বর্ধনের রাজধানী ছিল, বর্তনান থানেশ্বর | 


৮ম- দ্রব্যপাম গ্রী 


কৃষ্ণাগুকতৈল এবং অন্তবিধ গন্ধতৈল, ( ইহ! দার! বিলাস-গৃহের দাপ প্রহ্গা- 
বলিতও হইত, ) গন্ধজল ( গোলাপ জন কি ন| বলা যায় ন') পটবাঁস, কুষ্ভুম, 
গোরোচন।, উশীর, চন্দন, মুগনাভি, করপুর, মৃণাল, কমলিনীপত্র, করক', মণিবষ্ট 
অর্থাৎ মণিময় পিলন্ুজ, পিচকারী, ধারাগৃহ (বে গৃহের চারিদিকে জলের 
এফোয়ারা ), মণিদর্পশ, মণিময় পানপাত্র, চিত্রপট, বীণ, বেণু, মুবজ, মৃদঙ্গ ইত্যাদি । 
নারিকেলনমুদগকও তখন বিলাসের পরম্পরা উপকরণ ছিল | নারিকেল- 
-সমুব্গক অর্থে নারিকেলেব কৌটা! ; ইহা দেখিতে অতি সুন্দর! 'স্থন্দর কিনা 
দিও স্পষ্ট তাহার উল্লে নাই, তথাপি বলিতে পারি, নারিকেল-সমুরগক বড়ই সুন্দর; 
কেননা, কাদরী, ত্রিভুধনরমণীয় শেষ নামক যে হার চন্দ্রাসীড়কে প্রণরোপহাঁর 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার আপর ছিল, নারিকেল-সমুদ্গক। এসত অনাধারণ 
পাত্রে বিন্তস্ত অসাধারণ সামগ্রী একটা সামান্য কৌটায় যে থাকিবার উপযুক্ত নহে, 
"ইহ। বলাই বাহুল্য । বাণভট্ট বনিয়াছেন, ভারতবর্ষের সমাট্‌-পুত্র চন্দ্রাপীড় সেই হার 
.দেখিয়! অতীব চমংক্কৃত হইয়াছিলেন। সে হার কি ফেঁসে পাত্রে থাকিতে পারে ? 
সেই মহাকাক্রার্য্যময়, লোচন-লোভনীয় নারিকেল-সমুগাক এক্ষণে কোথাও 
পাওয়| যাঁয় কি না জানি না। এতভিন্ন খ্জ্জ,র-পুট HU বণনা আছে; 
তাহ বিনাদভ্রব্য নহে, সাধারণের ব্যবহাধ্য | 
নারিকেল-সমুনগক নারিকেলের নালা" প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তখপ্গীংর-পুট- 
সমুকাক কিূপে হইত, বল যায় ন!, বোধ হয়, খর্জুর-্বক্‌ দাবাই তাহা নির্লিত -. 
হইত! সুতরাং এদিকে আবার সন্দেহ উপস্থিতি হয, নারিকেন-সমুর্গকও কি 
রূপ নারিকেসত্বক্-নির্শ্মিত ? সে কথার নিশ্চয় উত্তর দিতে পারি না। 
কারুকার্য রয়, শব্ধ ও শুক্ির বিবিধ পানপাত্র আদম প্রদেশে পাওয়া যাইত । 


Ld 
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“অনবরতগলঙ্লাভিকীক(লিতকাঁলকলে” ইত্যাদি কাদরী পড়িলে বোধ হয়; 
যেন তখনও এক প্রকার ঘড়ি ছিল। 


৯ম__পুর।ণইতিহাস 
“ইতিহাঁস-পুরাপাভ্যাং ষ্ঠঞচ সপ্তমং নঢেৎ।” 


ইতিহাস এবং পুরাণ ছুইটী জিনিষ ; এখন ইতিহাসের অস্তিত্ব ধরিতে গেলে 
একেবারেই বিলু্চ ; কিন্তু বাঁণভট্রের সময়ে ইতিহাসের প্রচলন ছিল। বিধান 
হইতে হইলেই ইতিহাস পড়িতে হইত । 

চন্্রাপীড়ের বিছাঁশিক্ষা স্থলে এবং অপরাপর স্থজেও ইতিহাঁস-পাঠের উল্লেখ" 
আছে। পুরাণের কথাও আছে। | 

নারদীয় পুরাণ এবং বায়ু পুরাণের নাম স্পষ্টই লিখ্তি আছে। আর" 
ভুবনকোষ-বর্ণন! যে পুরণ মধ্যে আছে সে কথাও বাণভট্ট বলিয়াছেন। 
জরাসন্ধের প্রসঙ্গ, স্থুলশিরা ঝষির শাপে রম্ভার অশ্বন্ূপ প্রাপ্তি, উষানিবনদ্ধ-প্রসঙ্গ, 
বাযকথা, অগস্ত্যকৃত সমুদ্রপান-প্রসঙ্গ, নহষকথাঁ, বরাহ-অবতাঁরে পৃথিবী উত্তোলন,. 
বাণাস্থর ও নরকাস্থরের প্রসঙ্গ, বলভদ্রেব যমুনাকর্ষণকথা, দক্ষযস্রধবংস, পাঁওু- 
মৃত্যু, অভিমন্থ্যৃত্যু, চন্দ্রের গুরুপহী-হরণ, পুরুরবাঁব বিপ্র্থলোভ, যষাতির ব্রাক্ষণী- 
বিবাহ, স্ুছ়্ঝাজার* ্রীত, নুগরাঁজের কৃকলালসত্বপ্রাণ্তি, সৌদাসেব পৃথিবী-- 
পালনে অক্ষমতা, নলের কলি-আবেশ- এসব প্রসঙ্গ বাঁণভট্ট উল্লেখ করিরাছেন।, 
সোমকরাঁজ জন্তরাজকে বধ করেন, :পুরকুখনের নর্শ্মদ'-বিহার, কুবলয়াশ্বের 
মদালস'-পরিণয়, সংবরণ রাজার স্ৃ্য্যকন্ত--বিবাহ, পৃধুরুত পৃথিবী-দোহন, আর 
যুধিষ্ঠির'ষে দ্রোণভয়ে ভীত হইর! যুদ্যঙ্গেত্রে সত্যপথ পরিত্যাগ করিযাছিলেন, 
(অশ্বখাল। হত ইতি গজঃ) তাঁহারও উল্লেখ হর্চচরিতে আছে। তবে 
“্মান্ধাতার সপুত্রপৌত্রে রনাতনগনন,” এই বে একটা কথা হর্ষচরিতে লিখিত 
আছে, তাঁহার মূল আমরা প্রচলিত পুবাঁণে পাই ন। ; “তবে রসাঁভল-গঘন*- 


- , শব্দের অর্থান্তর করিলে অর্থাৎ সাবান মৃত্যু এইৰপ অর্থ কধিলে মূল পাওরা 


যায়। কাদন্বরতে আর একটী কথ! আছে--“পৃথিবী প্রলয়কাঁলে বরাহদস্তাঘাত- 
ভষ্বে ভীত হইয়। সমুদ্রে প্রবেশ করেন” এ কথাও আমরা পুরাণে প্রাপ্ত হই 
না। শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যলীলায় যে কালির নাগকে দমন 'ষরেন, বৃষাসুরকে বধ- 


৩০০ | স্রভারতী | ১মর্্য 


করেন, আর তিনিই যে পুগুরীকক্ষি নারানণ, দে কর্থ। হর্যগরিতে আছে। 
বিলীপের পুত্র রঘু, এ কথ! রামাৰণে ও পুরাণে দেখি নাই ; কিন্তু কালিদান 
লিহ্বিঘাছেন, বাণভট্ও লিখিয়াছেন। - বিষুরপুরাণে আছে, এক দিনীপেৰ পেজ * 
রঘু! অন্ত পুবাণে আরও তফাৎ্। চতুর্দশ গন্ধর্বকুল, ভণীরথের গঙ্গানয়ন, 
এ সব কথাও আছে। আরও অনেক পৌরাণিক বৃত্তান্তও আছে। তাহাতে 
বিষুপুরাণ ভাগবত, হরিবংশ বা ব্রহ্ম বৈবর্তপুবাণ ও মার্কণ্ডে্ন পুরাণ রামায়ণ 
এবং মহাভারতের অনেক প্রনঙ্গ বাঁণভট্েব গ্রন্থে প্রাপ্ত হওন] যায় |. ' 

ইত্তিহাসের বিষয় যাহ! পূর্বে সুচনা করিয়াছি তাহার প্রহ্থাণ উল্লেখ 
করিতেছি ।  নাগকুল-সজ্ঞুত পদ্মাবতী-নারীপতি নাগসেন রাজাব গৃঢ়মস্ত্রণা 
সময়ে তথায় এক শারিক! পক্ষী ছিল শাঁরিক! পক্ষীই সেই গপ্তসন্ত্রণ। প্রকাশ 
করে, তাঁহাতেই নেই রাজার জীবনাস্ত হয়। 

শুকপক্ষী গৃঢমন্ত্র শ্রবণ করাতেই, শ্রাবস্তী-পতি শ্রভবর্মা রাজ্য্রষ্ট হন। 

মৃত্তিকাবতী নগরাধীশ্বর রাস! স্বর্ণচূড় স্বপ্ননময়ে মন্ত্রীরহন্ত প্রকাশ করাতেই 
-ৃত্যুমুখে নিপতিত হন। 

যবনেশ্বর সুহৃৎপ্রেরিত গুধ্খলপি মনে মনে পড়িতেছিলেন, নিকটে চামর- 
গ্রাহিণী ছিল ; রাজার মুকুটরত্রে প্রতিবিষ্বিত সেই পত্রাক্ষরাবলী চামরধারিণী পাঠ 
নকরে। যবনেশ্বরের পক্ষে তাহাই কালস্বরূপ হইয়াছিল। * 

মথুরাধিপতি বৃহদ্রথ, কৃষ্ণপক্ষেব রাত্রিতে নিধ খনন কৰিতেহিলেন, 
-ইত্যবসবে বিদুরথের সৈন্য আপিয়া খড়গাঘাতে সেই নিঃসহায় রাজাকে বিনষ্ট 
করে| 

অগ্নমিত্রনন্দুন সুমিত্ৰ বড়ই নৃত্য গীত ভাঁলবাসিতেন, নটদিগকে মি 
করিতেন ; মিত্রদেব নটনাজে আিয়। নৃত্যগীতাদি প্রদর্শন করিতে করিতে রাজা! 
সুমিত্ৰে মস্তক ছেদন ক:রন। 

শক্রপক্ষীর লোক অলাবুবীণাঁর অভ্যন্তরগর্জে তরবারি লইয়া বাগ্বিগ্ভার 
ছাত্ররূপে উপস্থিত হইয! বাদ্যপ্রিয় অশ্মকাধিপতি শরভের মস্তক ছেদন করেন । 

সেনাপতি পুষ্পমিত্র মৌধ্যবংশৌয় রাজা বৃহদ্রথকে সৈন্ত-প্রদর্শনচ্ছলে আস 
বশীভূত সৈন্যমপ্ণী প্রদর্শন করিয়া নিহত করে। ত 

Rl অধিপতি অদ্ভুত কাও দর্শনে বিশেষ কুতুহনী ছিলেন ; একদা 


সখ 
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আত্মনির্জিত ষবন্গবের উপঢৌকনস্বন্পপ ব্যোমচারী যন্ত্রধানে আবোহণ করিবা- 
আ্মত্ৰ কোথায় নীত হইলেন, তাঁহার কিছু ঠিকানা হয নাই। 

শিশুনাগবংশীয় কাককর্ণ রাজ! নগরনমীপেই হিন্নক্ হইয়া পতিত ছিলেন 1 

অমাত্য বন্দে, বস্ুভূতি দাসী-কন্তাকে দেবী-সজ্জায় সজ্জিত কিয়া তদ্বার! 
স্ত্রী-সগলুবধ শুল রাজাকে নিপাতিত করেন । 

পাতাল-গমনোৎস্থক এক মগধরাজকে মেকল[ধিরাজের মন্ত্রীরা কৌশলক্রমে, 
পর্বতন্থুরঙপথে, নিজ রাজ্যে লইয়া উপস্থিত করেন। 

প্রস্থোতপুত্র মহাঁমাংস-বক্রয়-বাঁতুল কুমার কুমারসেনকে! বেতাল তালসজ্ঘ 
বিনাশ করে । 

শত্রপ্রযুক্ত রাসায়নিক লোক বহু লোকের বহু রোগ উপশম করিধা বৈশ্তভাবে 
বিশ্বস্ত হয়) অবশেষে বিদেহ-াজনন্দন গণপতির রাজযন্মারোগ উৎপাদন করিয়া 
দেয়। 

স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিসাঁধিপতি ভদ্রসেনের ভ্রাতা ঝীবসেন, রাজনহিষী-গৃহে ভিত্ত- 
অভ্যন্তরে লুক্কাঁয়িত থাকিয়! পরিশেষে ভ্রাতার প্রাণনংহার করেন। 

সাতার শব্যাতলে লুক্তারিত থাকিয়া অন্যতম পুত্র করদযাঁধিপতি দর্ধকে নিহত 
করে ; পিতৃহত্যার কারপ-_পিতাঁর অন্ত পুত্রকে রাজ্যদান করিতে উদ্যত হওয়া । 

শৃদ্রক রাজার দূত আভিচাঁরিক বেশে আদিয়! চকোরপতি চন্দ্রকেতুকে আপনার 
"অপসারণ ক্ষমতার কথা অবগত করে, তিনি শুদ্রক রাজার অপসারণ কার্ধ্যে তাহাকে 
নিযুক্ত কবেন ; পরম বিশ্বস্ত সেই আভিচারিক কৌশলে মাত্র রাজা ও মন্ত্রীকে 
নিকটে আনিয়া উভয়েরই প্রাণ বিনাশ করে। ৃ্‌ 

চম্পীধিপতির সৈন্যবৃন্থ ন্ড্লনলবনে নিলীন থাকি মৃমরাঁসক্ত চামুণ্ডাপতি 
পুক্করের প্রাণব্ধ করেন। মৌবরি- সুখর-নংশদভভূত বেন্দিগণের গীতিপ্রমুগ্ধ অস্ত 
কষত্রবন্ধীকে শক্রপ্রেরিত জন্বশব্ব তৎপর সম্খ ক্ষত্রিষগণ বিনষ্ট করে। 

Be কামিনীবেশধারী চন্ত্রগুপ্ত পরদার-কামুক শক রাজাকে নিহত কবেন। 
**  মৃহিষী সুপ্ৰভা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মহাঁদেন নামক কাঁশি- 
বাঁজকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করেন । ববাহনিহির ও লিখিয়াছেন-- 
"শক্ত্েণ বেণী-বিনিগৃহিতেন বিদুরথৎ স্ব। মহিষী জবান। 
_ বিষপ্রদিগ্ধেন চ নৃপুরেণ দেবী বিরক্ত! কিল কাশিরাঁজম্‌ 7৮ 
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অপন্বত কামিনী রত্ববতী, নিজমনোৌভাব গোঁপন করিয়। ক্ষুরধার-শাণিত- 
দর্পণের পাশ্বদ্বীরা অযোধ্যাপতি জারথের প্রাণ বিনাশ কবিয়াছিল। 


দেবান্ুরক্ত। দেবকী সুহ্মাধিপতি দেবসেনকে কিষচুর্ণসর্ভ কর্ণোংপলপাহায্যে 
নিহত করেন। মহিষী বল্লভ, সপদ্বীৰেষে বৈরস্তী নগরীপতি রস্তিদেবকে আভি-- 
চারিকচুণবর্ধী নৃপুরসাহায্যে বধ করেন। 

রাজী বিন্দুমতী কেশপাশ-লুকািত শন্ত্র দ্বার! বৃষ্কবংশীয় ধিদুরথকে নিহত- 
করেন। 

হংনবতী সৌবীরপতি বীরসেনকে রসলিপ্ত মেধলারত্বের সাহায্যে বিনষ্ট করেন। 

মহিষী পৌরবী, বিষমিশ্রিত বারণীগণ্ডষ পান করাইয়া! পৌরবেশ্বর সোমকের 
প্রাণনাশ করেন। এ সব ইতিহাসের অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্ত । ছুই একটা. 
কথা মাত্র পর্যবসিত। মাত্র হর্ষচরিতই এক্ষণে এই ইতিহাস বিবরণের দুর্বল, 
মুল। ইতিহাস আমাদের বিলুপ্ত হইযাছে। কেন বিলুপ্ত হইল, তাহ। জানি 
না। বুঝি-_সৌভাগ্য-লিপির সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাঁস-লিপিও মুছিয়া গিরাছে।' 
পঞ্চতন্ত্রে দেখিতে পাই, ব্যাকরণ-কর্তী। পাঁখিনি সিংহের করালকবসে নিপতিত, 
হন, ঈীমাংসাদর্শন-প্রণেত। জৈমিনি বন্যহস্তীব পদতলে প্রাপত্যাগ করেন, ছন্দঃ-- 
শান্ত্কর্তা পিঙ্গল মকরগ্রাসে বিনষ্ট হন। এ সব কথাও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে । 

, যাহ! হউক, বাঁণভট্টেব সমরে দেশ্রে বে রকন অবস্থ। ছিল, হাহ! কাদরী” 
ঠাকুরাণী ও হর্ষচরিত ঠাকুরের নিকট যথাসম্ভব শ্রবণ করিয়! পাঠকগণকে জানাই-- 
লাম। ঠাকুর-ঠাকুরাণীকেই পিতাসহী বলনা আমি প্রণাম করিতেছি । ঠাকুরকে 
পিতামহী বলার অপরাধ আপনার। গ্রহণ করিবেন ন, কেন না, ঠাকুর নপুংসক- 
লিঙ্গ ।* রর 

শ্রীপধশনন তর্করত্ন ৷ 





* প্রবন্ধটী বঙ্গবাসী কার্ষ।লয় হইতে প্রকাশিত "দশ্মভূসি"র পুরাতন ফাইল হুইতে 
মুদ্রিত হইল) ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে কতক নূতন তথ্য আবিদ্বূত-»* 
হইয়াছে। শীস্রই সেইগুলির সশ্বস্যে আলোচনা বরা যাইবে । ( 


আয়ূ্ব্বেদ-_ প্রাচীন ও বৰ্তমান । 


[ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাঁথ সেন সরস্বতী মহাশয়ের অভিভাষণ ] 


আযুর্ধেদ অতি বিশাল ও গভীর শান্্ব_ইহ। একমাত্র অনন্ত রত্বাকরের 
সহিত তুলনীয়। প্রাচীনকালে মহাভারতের যুদ্ধেব সময আযুর্কেদই ভেষপ্র- 
চিকিৎসা ও শস্তর-চিকিৎস। ছারা ভারতী প্রজার শরীর রক্ষা করিত। পরে 
যখন ভারতবর্ষ পৃথিবীর নান! প্রদেশের অর্ধসভ্য অধিবাসিগণের শিক্ষাগুরু 
হইয়াছিল, তখন আয়র্কেদের জ্যোতিশ্ছটায জগতের সমস্ত প্রদেশই আলোকিত 
হইয়াছিল। তথন পশ্চিমে পাঁরস্ত, আরব, মিশ্রদেশ, গ্রীস ও রোম এবং 
পূর্কে ব্ৰহ্মদেশ ও চীন মহাদেশ প্রভৃতি চিকিৎসা-বিস্তা শিক্ষার জন্য ভাঁরতেব 
শিল্তত্ব স্বীকার করিরা ধন্ত হইয়াছিল | সপাঁদ ছিসহমবর্ষ পূর্বে গ্রীক্‌ বীর 
অলিকসন্দর বাঁ সেকেন্দব (4198009.) যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন 
তিনি আয়ূর্কেদের কার্যকারিতা! দেখিয়! বিস্মিত হুইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে 
আঘূর্কেদের প্রভাবেই গ্রীক্‌ ও রোমান চিকিৎসা পদ্ধতির এবং তৎপরবপ্তিকালে 
ইউনানী ও ভাক্তাবী চিকিৎসাপদ্ধতির স্থষ্টি ও উৎকর্ষ-সাধন হইয়াছিল। চীন 
দেশীয় চিকিৎসাঁপদ্ঝতিও সমানভাবেই আযুর্কেদের নিকট ঝ্রণী। এই সকল 
কথা বিখ্যাত এঁভিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ 
এমন অদুরদর্শী আছেন যে তাহার! গ্রীক চিকিৎসাপদ্ধতিকেই পৃথিবীর 
সকল চিকিতসাপদ্ধতির মুল বলিতে কুষ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের নিকট পৃথিবী 
শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ ইউরোপ মাত্র ৷ 


আয়ুৰ্ক্বেদের অর্থ ও পরিচয় । 
মনুষ্যের জীবিতকালের নাম আযুং। অক্ুগ্ররূপে দীর্ঘ ও সুখকর আয়ু 
এলাভ করিবার উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার নাম আযুর্কেদ। 
বুংপত্তিগত অর্থে ‘বিদ’ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, আয়ু সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান থে 
শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্কেদ | চরক বলিয়াছেন, মনুষ্যের 
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৪ সথরভারভী [১ম বৰ্ষ 
আয়ঃ চার প্রকার হইয়া থাকে। যথা,_হিত আয়ুঃ ও অহিত আয়ু, সুখ আষুঃ 
ও দুঃখ আধুঃ। যে আয়ুঃ জগতের হিতকর কাধ্যে নিযুক্ত হয় তাহা হিত 
আফুঃ তাহার বিপরীত অহিত আযুঃ। যে আমুঃ সুখের সহিত ভোগ হয় 
তাঁহাকে সুখ আয়ুঃ বলে, তাহার বিপরীত দুঃখ আয়ুঃ। মানুষ যাহাতে ছিত 
আঁয়ু ও সুখ আঁযুঃ লাভ করে, তাঁহারই উপায় নির্দ্ধাবণার্থ আধযুর্কেদ শাস্ত্র 
উপবিষ্ট হইয়াছে। . 

সুশ্রত বলিয়াছেন, আযুর্কেদের প্রয়োজন দুই প্রকার--স্বস্থলোকের 
স্বাস্থারক্ষ। এবং রোগ হইলে তাহার প্রতিকার । এই প্রধোজন সিদ্ধির জন্য 
সর্বপ্রকার উপায় আরুর্কেদ শাস্ত্রে বিশদরূপে বর্ধিত আছে। চিকিৎসাও দুই 
প্রকার বল৷ হইয়/ছে-_ভেষন্গদাধ্য ও শন্্রসাধ্য। ইহ! হইতেই আমুর্কে্দের 
প্রধান দুই সম্প্রদায়ের স্থষ্ট হইয়াছে--কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় ( Sch০০] ০f - 
Physicians ) এবং শল্যচিকিৎসক সম্প্রদায় (3০7,০০1 of Surgeons) | 

কিন্তু কেবল নুস্থশরীব ও দীর্ঘ আয্নুঃ লইয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে না। 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, সগাজ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সহিত মামুযের সুখহুঃখের সহন্ধ। 
সেইজন্য ধর্্মনাতি, অর্থনীতি সমাজন।তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান্‌ 
উপদেশ আয়ুৰ্বেদে নিহিত আছে। পক্ষান্তরে, কেবল মনুষ্যজা।তর স্বাস্থারক্ষা 
ও চিকিৎন। আমুর্কেদের আলোচ্য নহে। ভাঁষাহীন ইতর প্রাণী এবং স্থাবর 
জীব বৃক্ষ লতাদির উপরেও আষুর্কেদকারগণের কর্ণ! বর্ষিত হইয়াছিল! 
মেইজন্ত অশ্বাযুর্কেদ, গবায়ূর্কেদ, গজ্াযুর্কেদ, বৃক্ষাযুর্কেদ প্রভৃতি আযুর্কেদের 
উপার্গ সমূহের স্থ্টি হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে “শালিহোত্র-সংহত৷” 
“পালকাপ্য-সংহিত!” প্রভৃতি প্রাচীন গন্থাবলী এখনও বর্তমান । 

অতি প্রাচীনকালেই আয়ুর্কেদীয় চিকিৎসা আটটি অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছিল। 
যথা, ’ 

(১) শ্যতন্ত্র বা যন্তর-শস্ত্রসাধ্য বোগের নির্ণর্র ও চিকিৎসা (90 & 
Midwifery ), (২) শালাক্যতন্ত্র বা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ক প্রভৃতি উর্দজক্রগত 
বোগেব নির্ণয় ও চিকিৎসা, (৩) কাঁয়চিকিৎস! বা ভেষজ সাধ্য সার্কাকায়িক রোগের”, ॥ 
চিকিৎস! ( Practice of Medicine ), (8) ভূতবিষ্া বা মাঁনসরোগ চিকিৎসা 
)৫)- কৌমারভৃত্য ব| শিশুপালন বিধি ও শিশুচিকিতসা, (৬) অগদতন্ত্র বা স্থাবর 


* 1 t 

৮ম সংখা] | আয়ুর্কেদ--প্রাচীন ও বর্তমান. ৩০৯ 
জঙ্গম নকল প্রকার বিষের, পরিজ্ঞান ও চিকিৎসা, (৭) রসারনতন্ত্রব! জর/-ব্যাধি- 
পীড়িত জীর্ণ শীর্ণ লোকের পুনরায় বয়ঃস্থাপনের চিকিৎসা, (৮) বাঁজীকরণতন্্র 
বু বিবাহিত জীবনে বীর্ষ্যক্ষয়প্রতিষেধক উপাঁয়সমূহ এবং ক্ষীণগুক্র লোকের 
চিকিৎস। ৷ এই সকল অঙ্গের মধ্যে শেষোক্ত চিকিৎসার্দদ্ন্নের প্রতি অলপদিন 
মাত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মনোযোগী হইয়াছেন মানুষের পুনধৌবন লাভ 
যে অসম্ভব নহে ইহ! ইউরোপ ও আমেরিকার অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

এখন যেমন পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 
(Specialist ) দেখিতে পাওয়া যায়, পূৰ্ব্বকালে আধুর্কেদেরও সেইরূপ 
বিশেষজ্ঞ বা 3১90181786৪ ছিলেন। তাঁহার! কারচিকিতসক (Physician ), 
শল্যতাস্ত্রিক (5৪॥৮%৪e০০ ), শালাকী চিকিৎসক ( Specialist in Eye, 
Ear, Nose & Throat diseases), অগদতান্থিক বা বিষ-চিকিৎসক 
(T০Xi০০)০৪i৪ ) প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। আুর্কেদের এই সকল 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গের ক্রমোন্নতি সে কালে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল এবং প্রত্যেক 
অঙ্গের অন্ততঃ ৮১০ খানি সংহিত| শ্রস্থ ( Authoritative Works) বিরচিত 
হইয়াছিল । এইরূপ ৫০1৬০ খানি গ্রন্থের নাম ও পাঠোদ্ধার ৭1৮ শত বৎসর পূর্বে 
রচিত টাকা গ্রহপুলিতে পাওয়া যাঁয়। দুঃখের বিষয় এ সকল মুল গ্রন্থের অধিকাংশ 
এখন রাজ্যবিপ্লবাদি নান! কারণে বিলুপ্ত । চরক, স্ুশ্রত, বাগ ভট প্রভৃতি 
যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ এখন পাওয়া যার, তাহাদের অধিকাংশ প্রাচীন সংহিত! 
গুলির প্রতি-সংস্কার ( Re-comnpilation ) ব| সংগ্রহ মাত্র। 


আয়ুর্ব্বেদের প্রাগৈতিহাসিক মুল 
বেদে আয়ুর্বেদ 

সুশ্ৰুত বলিয়াছেন, আয়ুর্কোদ অথর্কা বেদেব উপান্ধ । চরণব্যুহে ব্যাসদেব 
আমুর্বেদকে ঝথ্েদের উপাঈ্ বলিয়াছেন। বস্তুতং আফুর্ধেদের অনেক কথাই 
অধর্ববেদে বর্তমান । খণ্বেদে আঘূর্ধেদের কথা অল্প পরিমাণে পাওয়! যায় 
**এইজন্ত চরক সংহিতাঁয় অথর্কবেদের উপরই বিশেষ ভক্তি দেখান হইয়াছে। 
বস্তুতঃ বৈদিকসাহিত্যে আধূর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গ সম্বন্ধে এত প্রয়োজনীয় কথা 
পাওয়া যায় যে এ সকল বিষয়ের সংগ্রহ ও আলোচনা করিলে একখানি পৃথক্‌ 
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পুস্তক রচিত হইতে পারে। এইস্থলে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত 
করিতেছি । অথর্ধ্ববেদে হৃদয় (Heart), কোষ ( Tracheo-bronchial 
‘Tree ), কফোড় (Lungs ), বৃক্ক (Kidney), গবীনীথয় ( Ureterg ), 
“পশি বা বস্তি (B]dd০৮), অলীক্ষ বা অগ্্যাশয় (P০7৪৪), বক 
(Liver ), গ্লীহন্‌ (Spleen), অশ্ব (Intestines), অণু বা মুদ্ধ (T'esticles), 
বনিষ্ঠ ( Prostate Gland), গুদ (Rectum), মস্তিধ ( Brain ), 
পেশনী ব| পেশী ( Muscles ), সাব ব স্নায়ু ( Sinew 01 Fibrous Tissue ), 
ধমনী (4৩5 ), হিরা বা শিরা (V১), নাড়ী (মণ্ৎ৪ )--প্রভৃতি 
শারীর শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞাই বর্তমান । শব্দোচ্চারণসাদৃশ্যে এই সকল সংজ্ঞার 
মধ্যে অনেকগুলিকে প্রচলিত ল্যাটিন সংস্তাসমূহের মুল বলা যাইতে পারে । 
আরুর্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ত্রিদোষতত্ব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের কথা এবং প্রাণ, 
অপান, সমান, উদ্দীন, ব্যান প্রভৃতি বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা এবং অয় 
বিপাকাঁদি শারীর কার্য প্রণালী প্রভৃতি অনেক তত্বই বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান। 

এতন্তিন্ন সুক্ম বা অদৃশ্য এবং স্থল বাঁ দৃশ্য ক্রিমি সম্বন্ধে অথর্বরবেদে যে 
সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদের আলোচন! করিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
অদৃষ্ট ক্রিমির উল্লেখ চরক স্থশ্রুতাদিতেও আছে, কিন্ত অথর্বধেদের বর্ণনা প্রারই 
সুবিস্তৃত। অথৰ্ববেদ একথাও বলিয়াছেন যেঁ-হুর্য্যরশ্রি বহু সন্ম ক্রিমি নষ্ট 
করিতে সমর্থ । 
রোগবর্ননাপ্রদঙ্গে অথর্কবেদে অর্শঃ (Piles ), অপচী (Serofula), কাঁস, 

কুষ্ঠ, হরিমা (J2Undi০০ ), তক্সন্‌ ব। ম্যালেরির| জবর, বলাস ( Asthma ০: 
Bronchitis ), বিসল্প (বিসর্প বা [0৮5801১8188 ), সিকত| (0810]$ ), বিদ্ৰধি 


( Deep internal ৪0720008000 ), রাজধক্। ব| জায়ান্ত ( Pthisis ) প্রভৃতি 


রোগেরও প্রচুর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অতি প্রাচীন কালেও যে স্যাঁলেরিৰা জর 
হইত, ভাঁহ! বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ৷ 
ভেষজ সত্বন্ধেও বৈদিক সাহিত্যে অনেক বর্ণনা দেখ! যায়। অপামার্গ, 


আমলকী, অশ্বগন্ধা, অরুন্ধতী ( লাক্ষা ), করঞজ, কুমুদ, কুট, খদির, গুগ গুলু, পাঁঠার্শ 


(আকনাদি ), ব্রপু (রাং) প্রভৃতি অনেক ভেষজেরই নীম উল্লেখযোগ্য । কিন্ত 
বাহুল্যভয়ে এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! কর! এখানে অসম্ভব । 


ব্য 


| 


পচ 


/ / 
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শস্তসাধ্য চিকিতসাঝু সাফল্যসন্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে অনেক দৃষ্টান্ত পাওরা 

যাঁয়। তে একটা দৃষ্টান্ত | 
সন্ধে অঙ্ব।মারসীং বিশপলাঁপৈ ধনে হিতে রে প্রত্যধ্তম্‌” 

অর্থাৎ "বিশপজাঁর জঙ্ঘ। ছিন্ন হইলে অশ্বিনীকুমারৎয় তাহাকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ 

করিবার জন্য লৌহ্‌মরী জক্ব। দিয়াছিলেন।” 
আয়ুর্ব্বেদের দৈব ও আর্কাল। 

আয়ুর্কেদের অবতরণ-প্রসর্গ চরক-সুশ্রুতাদি গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত 
আছে। জগত ব্রহ্মার হৃদয়ে এই শান্ত প্রথমে আবিভূর্তি হর। তিনি 
দন্দপ্রজাপতিকে উপদেশ করেন, তাঁহার নিকট হইতে হ্গের বেন্ত অখিনীকুমারদর 
শিক্ষালাভ করিবাছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আধুব্ব্ি অধ্যয়ন 
করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্কেদের আচার্যরপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি 
হিমালয়ের পরপারে (তিব্বতে? ) বান করিতেন। অর্তলোঁকের রোগ দুঃখ 
দর্শনে কাতর হইয়| ঝযিগণ তাঁহাব নিকট হইতে এই শীল আনয়ন করিবার জন্য 
মহধি ভরঘাঁজকে প্রেরণ করেন। তিনি অধ্যয়নাস্তে ফিরিয়া আসিয়া ধধিগণকে 
আধুর্কেদ শাস্ত্র উপদেশ কবিলে পুনর্বস্থ আত্রেয় প্রভৃতি ধষিগণ মর্ত্যলোকে 
বিশেষভাবে আধুর্কেদের প্রচাৰ করেন। পুনর্বন্থ আত্রেরেব শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, 
জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি অনেক ঝি নিজ নিজ সংহিতা গ্রন্থ 
নিশ্মাণ করেন। ইহীবা ‘আত্রের সম্প্রদায়’ ব| কাঁরচিকিৎসক সম্প্রদায় ( S০h০০] 
০£ 72175810308 ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়েই কাশীরাজ দিবোদাঁস 
ধন্বস্তরি আঁর একটি সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন--উহা তাহার নামে ‘ধন্বন্তার সম্প্রদায় 
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই কাশীরাজ দিবোদাস সমুদ্রমহ্থনোড়ূত 
ধ্হস্তরি-নারায়ণের অবতার । তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে সুশ্রুত, ভাজ, উপধেনব, 
উরত্র, পুফলাবত, বৈতরণ, গোপুব-রক্ষিত প্রভৃতি ধধিগণ নিজ নিজ নামে বহু 
শল্যতন্ত্র সংহিত| রচন| করিদাছিলেন। বর্তমান সুশ্রুত সংহিতা এই সম্প্রদায়ের 
প্রধান গ্রন্থ কিন্তু ইহা প্রাচীন বৃদ্ধ সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কৃত সংক্ষিপ্ত সার মাত্র 
এই ধন্বস্তরি সম্প্রদায়কে 'শল্যতীস্ত্রিক সম্প্রদায় ( School of Surgeons ) 
বল! হয। বর্তমান সময়ে আফুর্ধেদেব যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও টীকাদি 
পাওয়া যার, তাহ| হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আট শত বৎসর 
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পূর্বেও রি, ্রস্থগুলির যধ্যে অনেকগুলি ,পাঁওরা যাঁইত। সমগ্র 
'ভারতব্যাগী ও ইউরোপব্যাপী গ্রস্থোস্বার চে নও আয়ুর্কেদেব অনেক 
গ্রন্থ পাঁওষা যাইতে পারে-যেমন তাঞ্জোর লাইব্রেবীতে ভেল সংহিতা! নামকু 
প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 

আমরা এই পর্য্যন্ত আধুর্কেদের দৈবকাল ও আর্কাল সন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! করিলাম | এই প্রসজে আযুর্ধের্দের আর একটি যুগের কথা বল! 
আবশ্যক । এই যুগের প্রবর্তক রূপবৈদ্য ব| “সিদ্ধ সম্প্রদায়” ৷ ইহারাই দ্বিদহন্র 
বৎসর পূর্ব্বে পারদাদি ধাতু ঘটত চিকিৎসার বিশেষ প্রবর্তন করেন। 
পূর্বোক্ত আর্যকালে লৌহ, শিলাজতু প্রভৃতি কয়েকটা ধাতুর স্বল্প ব্যবহার 
থাকিলেও পারদাঁদির আভ্যন্তর ব্যবহার প্রায় ছিল না । এই রসবৈদ্য সম্প্রদায় 
পাঁরদের সর্ধরোগনাশনী শক্তির আবিষ্কার করেন । ভীহারাই পারদাদি 
ধাতু সংযোগে তাম্রাদি ধাতু হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুত করার কৌশলও 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন_এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে! এই সম্প্রদায়ের 
গৌরব একদিন এতদূর উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল যে একমাত্র পারদ হইতেই 
চতুর্বর্গ ফল লাভ হয় এইবপ একটি দার্শনিক মত “রসেশ্বর-দর্শন' নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মাধবাচার্য্য সর্ববদর্ণনসংগ্রহে রসেশ্বর দর্শনের উল্লেখ 
করিয়াছেন। বর্তমানে প্রচলিত আয়র্কেদের উপর এই রসবৈদ্য সম্প্রদায়ের 
প্রভাব এতদূর বিস্তারিত হইয়াছে যে, এখন আযুর্কেদকে আর প্রাচীন ধষিষুগের 
আয়ুর্বেদ বলা যায় ন!। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন প্রদেশ ও সিদ্ধুদেশ ভিন্ন 
ভারতের অন্থান্ত সকল প্রদেশেই আর্য চিকি্ন। রসচিকিতসার সহিত মিশ্রিত 
হইয়| নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে । 

কথিত আছে, এই রসবৈস্ত সম্প্রদায়ের মত আদিদেব মহাদেব কর্তৃক উপদিষ্ট 
এবং আদিনাথ, চন্দ্রসেন, নিত্যানন্দ, গোরক্ষনাথ কপালি, ভালুকি, মাওব্য 
প্রভৃতি যোগিগণকর্তৃক ষোগসাঁধনবলে স্থাপিত । 

দক্ষিণ ভাঁবতের আফুর্বে প্রচারের মুন পুকষ অগন্তযমুনি-__এইরপ প্রসিদ্ধি 
আছে। কিন্ত আফুর্ধেদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ সম্প্রদায় বা রসবৈদ্যসংপ্রদায়ের 
মতও সেখানে বিশেষভাবে তামিল ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল | সেইজন্ত 
দক্ষিণ ভারতে এই সিদ্ধ মত আয়ুর্কেদের ঘোর প্রতিদবন্দি্পে বর্তমান । এই সিদ্ধ 
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২) 
৮ম সংখ্য! ] আয়র্কেদ-_প্রাচীন ও বর্তমান j 
সম্প্রদায়ের পুলল্ত্য, পুাহমুনি, পুলিপ্লীণি, ভোগব, তেরয্যর, বৈথরিমুস্থ, তিরুরান্‌, 
কুরূ, জেবিমুহ্থ, মঙ্গরাজ,* অভিনবচন্্র প্রভৃতি ৩০-৪০ জন আচার্যের প্রণীত গ্রন্থ 
হাঁপি তামিল ভাষার বর্তমান ৷ দক্ষিপাপথে বসবরাজ, বিজ্ঞানেশ্বর, পূজ্যপাদ, 
, মন্থানভৈরব, ত্রিমল্লভট্ট, শরীক, নাগনাথ, বল্লভেন্্র, নঞ্জরাজজ প্রভৃতি 
আচাৰর্য্যগণেব প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। 
মালাবার উপকূলে কোচিন ও ত্রিবান্থর প্রদেশে বিষচিকিৎসাদির অনেক 
নুতন গ্রন্থ সংস্কৃতমিশ্র কেরল ভাষায় বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও কেরল ভাষায় 
পাঁওয! ষায়। তন্মধ্যে লক্ষণামৃত, উডটীশ. উৎপল, হবমেখলা, নারায়ণীষ, কালবজ, 
কালবঞ্চন, জ্যোতক্সিকা ও প্রয়োগ-সমূচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই 
প্রসঙ্গে সিংহল দ্বীপে প্রসিদ্ধ মন্থানভৈরব কৃত আনন্দকন্দ, ময়ুরপাদ কৃত যোগ- 
রত্বাকর, সাবার্ঘমংগ্রহ, ভেষজ-মঞ্যা, সারস্বত নিঘণ্ট, প্রভৃতি গ্রস্থাবলী 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রাচীনকালে নিরম ছিল শারীরবিষ্ঠা না শিখিয! চিকিৎসা করা চলিবে না। 
শাঁরীরবিস্ত! যে কেবল শল্যতাপ্রিককেই শিখিতে হইত তাহা নহে, কায়- 
সকেরও এই শাঁবীরবিষ্ঠা অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল! সেইজন্য চরক 
ছন,-. 
"শরীরং সর্ব সর্ব সর্বধদ বেদ ষে| ভিষক্‌ 
আযুর্বেদং স কাত্ন্্যেন বেদ লোকমুখপ্রদম» ॥ 
অর্থাৎ “বিনি সমগ্র শারীরবিদ্য/ সকল প্রকারে জানিয়াছেন এবং শারীরবিষ্ভার 
সকল কথ। যাহার সর্বদ| বুদ্ধিগোচর, তিনিই আঁুর্কেদে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন ।” 
সুশ্রতও স্পষ্ট ভাঁষায় বলিয়াছেন, 
"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থ: স্যাদ্‌ বিশারদঃ | 
ৃষ্টশ্রতাভ্যাৎ সন্দেহমবাঁপোস্থাচবেৎ ক্রিয়াঃ 1” 
অর্থাৎ "শরীর ও শাস্র--উভয় মিলাইরা দেখিষা শীরীর বিদ্যায় নিপুণতা 
-করিবে এবং এই উপায়ে নিঃসংশর জ্ঞানার্জন করিয়। চিকিৎসা করিবে ।” 
ব-ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন 
“শোৌধয়িত্ব। মৃতং সম্যগ, দ্রষ্টব্যোহঙ্ষবিনিশ্চষঃ।* 
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অর্থাৎ "মৃতদেহ সম্যক্গ্রকারে শোধন করিয়া Ul বর্ণিত সমস্ত ব্ষিরের 
প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে 1” রী 

কেবল চরক ও সুশ্রুতে নহে, বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র সমূহে, পুবাণে এব 
ুর্মশান্ত্রেও শাঁরীরবিদ্য! সংক্ষিপুভাবে বণিত আছে। ইহা! হইতে বুঝা যায় ৫১ 
সেকালে কিছু শারীব বি সাধাবণ পাওতগণের পক্ষেও অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। 
(শারীব বিদ্যার বহু গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইযাছে-_সে স্বতন্ত্র কথা )। কিন্তু ভারতের 
বাহিরে সেই সদয়েই শারীর শিক্ষাৰ অবস্থা কিরপ ছিল, তাহাব তুলন! করুন। 
Dr. Puschmann তাহার ‘History of Medical Education নামক 
গ্রন্থে মধ্যযুগে শারীর শিক্ষার অবস্থা এইরূপ বর্ণন! করিয়াছেন। Die" 
tion of the human subject was in the first centuries of the 
middle ages opposed by religious and political ordinances 
and also by social prejudices.” অর্থাৎ--ইউরোপের' মধ্যযুগে ধর্শ- 
যাঁজকগণ, রাজপুক্ৰগণ এবং সাঁমাজিকগণ- সকলেই শবব্যবচ্ছেদেব বিরোধী 
ছিলেন। ই 

প্রাচীনকালে শারীর বি্ঞান সম্বন্ধে কতদুব উন্নতি হইয়।ছিল তাহার ** 
দৃষ্টান্ত দিতেছি । বরক্ত-সংবহন ( Gireulation 07 Blood ) অত্বন্ধে চর্‌ 
সুশ্রত সংহিতায় স্পষ্টভাবে বল! আছে যে হৃদয় হইতে ধমনীগুলির মধ্য দিয। 
প্রবাহিত রক্ত সর্বশরীরে সঞ্চরণ করিয়। হৃদযেই ফিরিয়া যায় এবং গর্ভস্থ 
শিশুর বক্তপ্রবাহ মাতার হৃদয়ে ফিরিয়। ধায় এবং সেখান হইতে পুনরায় গর্ভস্থ 
হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্ততঃ ছুই সহস্র বংসর পূর্বে 
প্রাচীনেব! যে তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে তথ্য Six William Harvey 
কর্তৃক ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দ তে আবিষ্কৃত হইলে সে সময়ের চিকিৎসকমণ্ডলী 
তাহাকে নিতান্ত উপহাস্য ও ‘একঘরে’ করিয়াছিলেন। 

আঁুর্কেদের ভ্রিদৌষতত্ব অর্থাৎ বাযু, পিত্ত ও কফের সর্ব্বদেহব্যাপিত! সম্বন্ধে 
আবিষ্কারও প্রাচীনকালে জ্ঞানোৎকর্ষের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এই 
গ্রীস দেশে গিয়া বিশেষ বিকৃতি লাভ করে এবং গ্রীকৃদিগের ৪০০ 
Theory রূপে পরিণত হয়। এই [07002] Theory উপ 
হইলেও ইহার মূল আবুর্কেদ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য ও বিঞ্ঞান-সম্মত অ 


৮ম সংখ্যা ] আর্কেদঁপ্রাচীন ও বর্তমান , * ৩১৩ 
দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে বর্তমান সময়ের Hnd০০৮i॥০l০৪৮ আছ 
:্ক্বেদীয় জ্রির্োষবিলেনের অনুসরণ করিতেছে। প্রাচীনুকালের যটচক্রবিজ্ঞান 
ও পঞ্চবিধ বায়ুব বর্ণনাও শারীর-বিজ্ঞান-মূলক। এই ত্রিদোষতত্ব : আহুর্কেদীয় 
-+টকিৎদকগণের পক্ষে রোগবিজ্ঞান ও চিকিৎসার পথ নির্ণয় কার্যে কতটুর ' 
সহায়তা করে, তাহ! সকল আমুর্ধেদপ্রেরই সুপরিচিত | 
দরব্যগুণতত্বে ও ভেষন্নির্শ্বাণসম্বন্ধে আয়র্কেদের কৃতিত্বের পরিচয় পাশ্চাত্য 
বিদ্ধা শিক্ষিত চিকিতসকগণের মধ্যে নিতাস্তই অপরিজ্ঞাত। বর্তমান সময়ে 
ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়| যে সকল তত্ব আবিষ্কার 
করা হয়, আয়ুর্ফেদের রস, বীর্ধ্, বিপাক ও প্রভাবের নির্ণয় দ্বারা তরপেক্ষা 
অনেক অধিক জ্ঞান লাভ কর! সম্ভব। দ্রব্যের, রস, স্বাদ, শরীরের উপর 
‘উষ্ণতা! "বা শৈত্যকারিতা শক্তি বা বীর্য্য শরীরের অভ্যন্তরে জব্যরসের 
পরিণাম বা বিপাক এবং রোগনাশ করিবার অচিন্ত্য শক্তি বা প্রভাব 
সম্বন্ধে প্রাচীন আচাধ্যগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান অতি উচ্চ-শিখরে আরোহণ 
, একথা নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যাইতে পাঁরে। দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে যে 
রিভাষা আফূর্কেদপ্রচলিত তাঁহাদের অর্থ বুঝিলে -দ্রব্যগুণশীস্ত্রে সহজেই 
চি... বিশেষ কথ! এই ষে, মনথম্তশরীরেই পরীক্ষা 
করিয়া সে কালের দ্রব্যগুণ বিঞ্জান রচিত হইয়াছিল, তখন চিকিৎসককে প্রথমে 
নিজ শরীরের উপর এবং পরে রোগীদের শরীরের উপর দ্রব্যের গুণ পরীক্ষা 
করিতে হইত। সেই কারণেই আয়ুর্কেদের বযগুণ বিজ্ঞান এখনও বৈস্তগশের 
চকিৎগা কাধ্যে এতদূর সহায়ত! করে। 
রসশীস্ত্রের বিজ্ঞানে আযুর্ধেদের রদতন্ত্র যে কতদুর উৎকর্ষ নাভ করিয়াছিল 
চাহ! বিজ্ানাচাধ্য স্তার প্রফুল্লচ্র রায় মহাশয় তাহার History of Hindu 
{h॥eদi৪t৮7 গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। নুতন কথা ইহাই বল! যাইতে পারে 
পাঁরদের সহিত গন্ধক সংযুক্ত হইলে উহার কার্যকারিতা সহজেই বৃদ্ধি 
এবং উহ! নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাঁয়_এই তত্ব রসবৈস্তসম্প্রদায়ই 
করিয়াছিলেন । এই তত্ব পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের নিকট এখনও 
কিন্ত যে কোন বৈস্ত রস-গন্ধক সংযোগে নি্শ্মিত কজ্জলী, পপটী, 
সন্দুর, মকরধ্বজ প্রসূতি ওঁষধ নির্ভয়ে সাফল্যের সহিত. ব্যবহার করিয়া 
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থাকেন । মিঠাবিষ, কুচিলা, হরিতাল, রসমাণিক্য প্রতৃতি বিবাক্ত ওধধও নির্দ্দোষ 
ভাবে নানাবিধ রোগে ব্যবহার করিবার কৌশল বৈপ্ঠগণের সুপরিজ্ঞাত। বিষাক্ত 
ওষধগুলির শোধন-অর্থাৎ নির্দোষকরণের (০৮৮০০৮০০ ) প্রণালী আমুর্বেদ 
* কুঁদ-চিকিংদার নিজস্ব! ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই মকরধ্বজ ব্যবহার 
কিন্ত মকরধ্বজের যথার্থ গুণ দৌঁষ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রাযই অনভিজ্ঞ__-একথ] বলিলে 
কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয়-ন। | স্বৰ্ণ, রৌপ্য, তাঁঅ, লৌহ, বঙ্গ ( রাং ), সীস, দস্তা 
প্রভৃতির স্ুল্ম ও লবু বা তস্ম করার কৌশল এবং ওঁ - সকল 
ভন্মের সফল ব্যবহার অষ্যাপি আযুর্কেদীয় চিকিৎসকগণের কৃতিত্বের মূল ভিত্তি। 
ডাক্তারিতে কতকগুলি ধাতুর ব্যবহার ইউরোপ ও আমেরিকার পেটেন্ট- 
ওয়ালাদের ইচ্ছামীন ও হস্তগত, ভাারের৷ প্রায় অস্কভাবেই এ সরল ধাতুঘটিত 
ওঁষধ ব্যবহাঁর- করিয়। থাকে । দ্বৃত, তৈল, আদব ও অবিষ্ট প্রতৃতিতে নানাবিধ 
ওঁয়ধের গুপাধান ও -তত্দারা সাফল্যের -সহিত চিকিৎস। চরক জুশ্রতাঁদির 
সময় হইতেই অথব। তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আঁদিতেছে। দ্রব্য 
সমূহের রোগনিবাঁরণী শক্তি যে কুকুর-বিড়ালের উপর পরীক্ষ। করিয়। নি 
হইতে পারে না, উহার জন্তু যে খুন্মতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন, ইহা 
আচার্যগণ উত্তমরূপেই বুৰিয়াছিলেন। আর়র্কেদীর চিকিৎসার 
বিশেষত্ব এই ঘে,-= 

পথ তু্ীরঘং শয়য়তি নাক ব্যাধিং করোতি চ। 

সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হ্রস্যন্মুদীরয়েৎ 7” 
অর্থাৎ “যাহা প্রবৃদ্ধ ব্যাধির উপশম করে অথচ নূতন ব্যাধির স্থা্ট করে না, তাহাই 
উপযুক্ত চিকিৎসা ৷ যাহ! ব্যাধির উপশম করিতে গিয়| নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করে 
তাঁছ| সুচিকিৎসা নহে ।” ডাক্তার মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন--তাঁহাদের সুন্দ 
বুদ্ধি প্রস্থত নানাবিধ বিষ ও Va০০i॥৪ Inje০৮i০০ দ্বারা তীঁহারা যে সময 
সময়ে কত নৃতন ব্যাধির সৃষ্টি করেন, তাহা কি তাঁহার! ভাঘিয়। দেখিয়াছেন? 

শল্যতন্্ বা সার্জারিতেও আযূর্ধেদের কৃতিত্ব অল্প ছিল না। 

হস্তপদাদির ছেদন, উদর-বিদারণ করিয়। আমাশয়, পক্কাশয় ও 
শব্্র-কর্্ম, বস্তি-বিদারণ করিয়। অশ্মরী (পাথুরী) নিষ্কাষণ প্রভৃতি 
উচ্চাঙজের শম্তকর্ম - ০2৫০: Operation ) করিবার বিখিব্যবস্থা 


৮ম সংখ্য! ] আঁর্কেদ_প্রাচীন ও বর্তমান ৬১৫ 
গ্রন্থে অগ্ভাপি বর্ত্তমান ।* ব্যবহার্য ষন্রশস্রাদি সহূদ্ধে আয়ুর্কেদে যে শ্রেণীবিভাথ 
কর! হইয়াছে, তাহ! অতি মনোরম যন্ত্র সম্বন্ধে ব্থত্তিক, সন্দংশ, ঠা 
ক্মাড়ীযন্ন, শঙাঁকাযন্ত্র ও উপযদ্র--এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আযুর্বেদের নিজস্ক। 

বর্তদান সময়ে ডাক্তারী" চিকিৎসায় যে সকল যস্ত্র-শস্্র ব্যবহৃত তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ যন্্র-শস্্ সুশ্ৰুত ও-বাগ ভট গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে--এই কথ! 
দৃষ্টান্তপ্রদ্শনপূর্কাক বহুকাল পূর্ব হইতে আমি প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। 


: অস্থিভঙগ সন্ধিবিচ্যুতি প্রস্ৃতিয় চিকিৎস! আফুর্ধেদে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহ! 


ডাক্তারী সার্জারীর নব্যতম সিন্ধাস্তের অন্থুরূপ-_ইহা কম-বিশ্রয়ের কথ। নহে। 

সেকালে যুদ্ধযাত্রায় রাজার সহিত বৈস্তগণের স্বন্ধাবার বা! ০৪%] যে ভাঁবে 
স্থাপিত হইত এবং শক্রকর্তৃক দূষিত জলবাযুর প্রতিকার বৈগ্গণ ষেরূপে 
করিতেন, তাঁহার বর্ণনাঁও সুক্রত্ত-সংহিতাঁয় দেখিতে পাওয়া যাঁর । আরুর্কেদের 
এই অংশও সাঞ্জারির মত চর্চার অভাবে বিলুপ্ত । 

অগদতন্ত্র বা বিষচিকিৎসাতেও আধূর্ব্দের অল্প সাফল্য ছিল না। সুক্রুতেব 
করস্থান আলোচনা! করিলে দেখ। যায় সর্পবিষ, অলর্কবিষ ব| ক্ষির্কুকুর বিষ 
(৮১০৪ ) প্রভৃতির চিকিৎস। এঁবং মুঁষিক বৃশ্চিকাছি নানাবিধ বিষাক্ত জন্ত 
প্রভৃতির বর্ণন| ও তাহাদের বিষের চিকিৎসা সেকালে বৈস্তগণের' অবশ্য শিক্ষণীয় 
ছিল। ূর্বকীলে কীটশাস্ত্র (10040001০65 ) এবং বিষাক্ত জীব জনস্তর শ্রেণী- 
বিভাগ প্রভৃতি আমূর্বেদের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল, তাহার কিছুদংশ 
সুশ্ৰুত সংহিতায় অদ্যাপি বর্তমান | 

এই প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের রোগ পরীক্ষা বিধি সম্বদ্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। অধুনা যেমন ডাক্তারেরা দর্শন, জীণ, শ্রবণ ও স্পর্শ 
এই চাঁরিটি ইন্দিয়ের ও প্রশ্নের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন, প্রাচীন 
কালেও সেইরূপেই রোগনির্ণন করা হইত। চরক এই ইন্সিয়-চতুষ্টয় ব্যবহারের 
কথাই বলিয়াছেন। সুশ্ৰুত আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মতে 


* রলসনেন্দরয় ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল না। কেবল নাড়ী দেখিয়া সকল রোগ নির্ণর 


করিবার অদ্ভুত কর্পন! চরক-সুক্রতাদি আচার্য্যগণের বুদ্ধিতে আসে নাই, এমন 


. কি পরবর্তী যুগের বাগভটাচার্যের গ্রস্থেও রোগ বিজ্ঞানের উপায়রূপে নাড়ী 


পরীক্ষার কথা উল্লিখিত হয়, নাই । বস্তুতঃ পরবর্তা যুগে শরীরচর্চ। বিলুপ্ত 


॥ € 
টি | সুরভারতী [ সম ব্য 
হইলে এবং "অস্ুষ্টমূলগত জীবসাক্ষিণী ধমনীর* সহিত হৃদ্যম্ত্রের সম্বন্ধ পর্য্যত্ত 
কবিরাজ মহাশয়গণ 'তুলিয়। গেলে এই নাড়ী-বিজ্ঞানের সাটি" হইয়াছে। 
ব্শুজ্জান থাকিলে নাড়ী দেখিয়া অনেক কথ! বল! যায়--একথ! সত্য, কিন্ত নাভ 
দ্েখিয়| কবিরাজ মহাশয় সকল কথাই বলিতে পারেন, এরূপ একট! কৌশল বা 
প্রতারণ! সত্ৈদ্গণ কখনই করে ন।। তাহাই যদি সম্ভব হইত, তবে আযুর্কোদের 
চরক-নুশ্রতীদি গ্রন্থে চতুষ্ধিধ ব| পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দরিয় এবং প্রশ্নের সাহায্যে রোগ 
নিৰ্ণয় করিবার সুস্পষ্ট উপদেশ দেখা যাইত ন|। পরবন্তিকালের শাঙ্গ ধর সহিত 
ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে. নাড়ীবিজ্ঞানের কথা থাকিলেও উক্ত গ্রন্থকারগণ 
নাঁড়ীর দ্বার! সকল রোগ নির্ণয় হয়-_এমন কোথাও বলেন নাই । 

কুষ্ঠ, জর, যক্ষ, নেত্রাভিয্যন্দ. ( চোখ উঠ!) প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক 
রোগ সম্বন্ধেও প্রাচীন আমূর্কেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অদ্ৃগ্ত 'জীবাণু ব| ক্রিমি 
যে কুষ্ঠাদি অনেক রোগের কারণ, ইহাও প্রাচীনদের অজ্ঞাত ছিল ন! । অবস্ত 
বর্তমানে এই সম্বন্ধে যতদুর জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, তত্দুব সে সময়ে হয় নাই। 
কিন্ত সুতের-_“রক্তবাহিসিরাস্থানা, রক্ত! জস্তবোহণবঃ, ষট্‌ তে কুষ্ঠৈককর্শ্বাণঃ” 
এবং “কেশীদাগ্ঠ। অদৃশ্যান্ডে" ইত্যাদি অদৃগ্য ক্রিমির উল্লেখ নিতাস্তই বিল্মমনক, 
_বিশেষত্য সেকালে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা 2410708০০79 এর স্থানটি হয় নাই। 

, . প্রাচীনকালে শিক্ষা প্রণালী ও চিফিওসকের 

i | রাজানুমোদন গ্রহণ । | ; 

প্রাচীনকালে শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করিয়! চিকিৎস। শিক্ষ। করিতেন। গুরু 
শিফ্যোপনয়নীয় বিধি অম্ুদারে কঠোর নিয়মে শিষ্য বাছাই করিয়া গ্রহণ করিতেন। 
তীক্ষধী ও সছংশপ্রস্ৃত ছাত্র না হইলে গ্রহণ করিতেন না। ছাত্র ও গুরু 
উভয়কেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। পরে কঠিন 
বচর্যাদি নিয়ম পালন করিয়া ছাত্র ছায়ার মত, ভৃত্যের মত বহু বৎসরকাল গুরু- 

সেবা ও গুরু-সকাশে অধ্যয়ন করিতেন। গুরু ছাত্রকে ঠিক নিজের পুত্রের মত 
সিন এবং সর্বান্তকরণে দীর্ঘকাল শিক্ষাদান -করিতেন। ছাত্রকে গুরুর . 
উপদেশ অনুসারে শবব্যবচ্ছেদ করিয়। শরীর পরিচয় করিতে হুইত, শল্যতস্ত্ের 
শিক্ষার্থ র্বপ্রথমে চর্ম, অলাবু, মৃত পশু প্রভৃতির উপর “যোগ্য।” ( Practical ১ 
{৮৪০১০৪ ) লইতে হইভ। 


) 
লা 
৮ম সংখ্যা ] আয়ুর্বেদ প্রাচীন ও বর্তমান | ৩১৪ 
এই সন্ধে সুশ্রুতে বিস্তারিত উপদেশ দেখা যায়। ইহার পর ছাত্রকে দ্রব্য 
পরিচয়, ভেষজ নির্শ্মাণ, রোগি-পরীক্ষা ও চিকিতস। পদ্ধতি প্রভৃতির শিক্ষ! দেওয়া - 
হুইত। অন্ততঃ সাত ব্সরকাঁল এইরূপভাবে শিক্ষ! ন| পাইলে কেহ চিকিৎস! 
করিতে পাঁইতেন না । কেবল কাঁব্য-ব্যাঁকরণের ন্যায় আফুর্ধেদ পড়িয়া কেঙ্- 
চিকিৎসক হইতেন না, হইলে অত্যন্ত নিন্দিত হইতেন। সুক্রুত বলিয়াছেন, 
“যস্ত কেবলশান্ত্রজঃ কর্মস্বপরিনিষ্টিতঃ। 
স মুহত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্‌ ! 
যন্ত কৰ্ম্মসু নিষ্ণাতে। ধার্টযাচ্ছান্ত্রবহি্ৃতঃ ৷ 
স সৎস্থু পুজাং নাপ্পোতি বধং চাহতি রাজতঃ £ 
উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থে ! স্বকর্শ্মণি। 
অৰ্দ্ধবেদ্ধরাবেতাঁবেকপক্ষাবিব হিজেো।” 
"ক্সেহাদিষনভিজ্ঞা যে ছেগ্চাদিষু চ কর্ম্মস্থ ৷ 
তে নিহস্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্য! নৃপদে|যতঃ॥ 
বস্তু ভয়জ্ঞো মতিমান্‌ স সমর্থোধ্থসাধনে । 
আহবে কর্ম নির্বৌচ,ং ণ্চিক্রঃ হ্তন্দনো ষথ। |» 
( সুশ্রাত, সুত্র, ৪ অ ) 
ইহার মর্মার্থ এইবুপ_-“যে ব্যক্তি কেবল শান্তর ছ এবং ‘যোগ্যা' ( Practical 
07210108 ) ব| কর্াভ্যান না করায় কার্যে অপটু, সে বোগীর নিকট গিয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুকষের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হয়। যে কর্মে পটু কিন্তু শাস্তরগ্নহীন, 
কেবল সাহসবশতঃ চিকিতৎস। কাৰ্য্য করে, সে রাজার নিকট হইতে প্রাণদণ্ড 
পাইবার যোঁগ্য। এই উভয় প্রকার বৈগ্ভই অনিপুণ ও চিকিৎস। কার্যের 
অযোগ্য, ইহার একপক্ষ পক্ষীর-্ায় স্বকার্যে অসমর্থ। যে সকল বৈগ্ভ সেহ, 
স্বেদ, বস্তি প্রভৃতি কার্যে এবং যন্ত্র শ্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ তাঁহার! রাঁজারই দোষে 
সান্ুষ মারিয়। থাকে । যে বৈষ্ত উভরজ্ঞ সে-ই যুদ্ধে ছিচক্র রথের স্তায় সকল কার্য 
সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ ৷” 
পূর্বোক্ত প্রকারে শান্তরীভ্যাস ও কর্মভ্যাস করিয়। রাজার অনুজ্ঞা লইয়া 
প্রাচীনকালের বৈদ্ধগণ চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। স্ুশ্রুত 
বলিয়াছেন ঢ় 


৬১৮ fs স্থুরভারতী [ ১ম বৰ 
“অধিগততন্ত্রেণোপা সিততত্ত্া্থেন 'দৃষ্টকর্শ্মনী কৃতবোগ্যেন শাস্্ং নিগদতা 
'রাজামুজ্জাতেন *. +» * *  বন্ধভূতেন ভূতানাং স্ুসহায়বতী 
}  বৈদ্বেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা 1” এস্থলে রাজামুমোদনের কথা বিশেষভাক্ 
সম্্প্পিক্ষণীয়। রাজামুমোদন ন পাইলে সেকালে কেহই চিকিংস। করিতে পাইতেন 
না। এইজন্তই প্রবাদ আছে, কিবৈছো ইনি ইটা যে মনুষ্য 

বধ করেন, ইহা রাজারই দোষে । 

আচাৰ্য্য চক্ৰপাণি বলিয়াছেন, 

“নিষ্পয়েন বৈন্তেন প্রন্াপালকে রান্তি আত্মা গুণতো দর্শনীয়ঃ, ততো রাজ্ঞা 
পরীক্ষ্য বৈগ্ঠঃ প্রজারক্ষার্থমমুমন্তব্য:ঃ, -এষ ধৰ্ম্ম । অনিষ্প্নবৈচগুণশ্চিকিৎসাং 
কুর্বাণে। লোকাপকারকতয়। রাজ্ঞা শাসনীয়ঃ।” 

অর্থাৎ__বিস্তা ও কর্মাভ্যাস সমাপ্ত হইলে. বৈশ্য প্রজাপালক রাজার নিকট 
নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া 
প্রজারক্ষার্থ চিকিৎদাকার্যোর অনুমতি দান করিবেন। : যে ব্যক্তি বৈদ্ধগুণ 
সমূহের অধিকারী নহে, সে-চিকিৎস! করিলে লোকের অপকারী ‘বলিয়৷ "রাজা 
তাহার দণ্ডবিধান করিবেন ।”. 

জল্পনাচাৰ্য্যও ঠিক এই মৰ্ম্মে সুক্রত-টীকায় লিখিয়াছেন”_ 

"রাজা হি প্রজ্াপালনতৎপ্রঃ, তৎপ্রমাদাৎ' বে্তপ্রতিরূপকাঃ রাষ্ট্র চতি 
ভিজ লোকন্ত, তন্বাদ্‌ রাজ্ঞ| পরীক্ষ্য অনুজ্ঞাতেন বিশিখ। অহুপ্রবেষ্টব্য।।” 

আন্বুর্ধবেদের অবনতিকাল ও'সংগ্রহ যুগ । 

এইরূপে আমুর্ধ্েদের বহুল প্রচার হইবার পরে, কিরূপে আয়র্বেদের অবনতি 
ঘটিয়াছিল, এক্ষণে আঁমর। তংসধ্ন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব | | 

্রষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্বে গ্রীস দেশীয় সম্রাট “অলিকসন্দর্” ভারত 
আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দেশে মহ! বিপ্লব উপস্থিত হয় । হুতক্ষ 
এবং গৃহদাহবশৃতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়) “অলিকসন্দর” 
স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে “সেলুকদ্* নামক গ্রীক্‌ বীরকে বিজিত দেশ শাসন : 
করিবার জঙ্ত রাখিয়া যান। সেলুকন্‌ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ -বহু 
চিকিৎসা গ্রন্থ স্বদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন! কথিত .আছে, তিনি ও তাঁছার 
প্রভু অলিকসন্দর্‌ উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 


স্ব) 


৮ম সংখ্যা] আবূর্বেদ- প্রাচীন ও বর্তমান ৩h 
সেলুকম মহারজি| চন্দ্রগুধ্যের সময়ে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে “মিগাস্থিনিস্‌” 
নামক চিকিৎসককে ভাধতীর় বিস্তাশিক্ষার জন্য রাখিরা যান। ইহাতে স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয় যে গ্রীক্গণ ভারত হইতেই উন্নত চিকিৎস! বিদ্যা. শিক্ষ। করিয়াছিলেন। ' 
* মহারাজ চন্্রগুপ এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তত্দানীং ক্রুরপ্রকৃতি 


চণ্ডাশোক বহু রাজা এবং রাঁজবংশীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকারী 


করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ )। অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিন বৎসর 
পৰ্য্যন্ত ভীষণ অস্তধিপ্পৰ ঘটইয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজ। বিনষ্ট হইয়াছিল । 
এই সময়ে শত শত অমুল্য গ্রহ্থও নষ্ট হইয়াছিল, ইহ! নিশ্চিত । অনন্তর উপগুপ্ত 
নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্শে দীক্ষিত হইয়। অশোক পরম ধর্শিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। এই সমষে তিনি চীন-গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে 
প্রেরণ করিয়। সেই সকল দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক বিতবণ করেন। চিকিৎস। 
বৌদ্ধগণের একটা ধশ্মানুষ্ঠান। অতএব সে সমরে আবুর্কেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ 
হইলেও উহ! যে পরহিতত্রত শ্রমণগণ কর্তৃক ষবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে রাজাজ্ঞাষ শবব্যবচ্ছেদাঁদি 
নিষিদ্ধ হওয়ায় শরীরশাস্ত্রেরও বিশেষ অবনতি ঘটগাছিল। 

অনস্তর মৌধ্যবংশ হীন-পর।ক্রম হইলে ( ১৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ) “পাখি”নামক 
গ্রীক জাতি এবং শকনামক বর্ধর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া 
সিন্ধু নদ হইতে সাঁকেতপুর পর্য্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল। 
মগধদেশে সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌধ্ধযবংশীয় বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য 
গ্রহণ করিয়াছিল। নিরস্তর এইরূপ যুন্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে সময়ে সমস্ত আর্ধ্যশীস্ত্রের 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্কেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। 

পুষ্পমিত্র রাজ। হইবার পরে কিছুদিনের জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিং 
প্রশমিত হইয্াছিল। এই সময়ে ভগবান্‌ পতঞ্জলি বিশীর্ঘপ্রায় 'অ্িবেশসংহিতার 
গ্রতিসংস্কার করিয়মছিলেন। আমি অন্তত্র দেখাইয়াছি, এই পতগ্জলিই চরক নামে 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বেদ্ধাচার্য্য নাগীঁ্ছনও এই সমৰে সুশ্রত-সংহিতার প্রতি 


, সংস্কার করিয়ছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় ছুই সহম্্ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। 


শকজাতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়। ভারতীয় রাঁজগণ হীনবল হইলে, 


- কুশীপবংশীয় কনিফ নামক সহাপ্রভাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিষ্যগিরি 


€ 
এ. ্থরভারতী ৷ [১ম বৰ্ষ 


পর্যন্ত ভারতেব সমস্ত উত্তবপশ্চিম্ধ জর কবেন। ইহার পর তিন শত বৎসর 
দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই *চরকসংহিভারও অঙ্গহানি 
ঘটিয়াছিল এবং কাশ্মীরদেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহাব শেষাংশ পুরণ করেন। 

১ = ইহার পর পঙ্গপালের ন্যায় বহুসংখ্যক হণ ও শক সৈন্ত ভাবত আবরণ 
করিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে| ইহার কিছুকাল পবে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ অবে 
মাগবাধিপতি বিক্ৰমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়|। উজ্জপ্নিনী হইতে হিমাচল 
পর্যযস্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রীজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত 
বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ইহাই আয়ুর্বেদের সংগ্রহ কাল । 

i ক্রমশঃ 


— সা 


| 


| 





[ পণ্ডিতপ্রবর ৮তারকনাথ স্বতিরপ্রন বিবচিত তাৎপর্য্যান্ুবাদ। ] 


অঞ্জন, রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়| “ভয়াবহ সন্াসরপ পরধর্শ্মের” 
আশ্রয়ে স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত যুদধধন্ম ত্যাগ করিয়া উভ-বিতষ্ট হইও না, 
এরূপ আচরণে জগৎও ধর্মমভরষ্ট হইবে। 

এবং "বুদ্ধে; পরং বুদ্ধ”-_প্রকৃতির কার্ধ্ে ষ্টার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই 
ষ্টার তো বাস্তব কামনা নাই-কারণ কাম্য: নাই। কাধ্য যাহার, কামনা 
তাহার হয় হউক, আত্মার কি? তোমার কি? ইন্দরিয়ও প্রকৃতির, বিষয়ও 
প্রকৃতির ; ইঞ্জিয়ের কাৰ্য্য ইন্দ্রিয় করিবে-_করাই তাহার কার্যপ্রপালীর নিয়ম । 

আমার কথিত নিজন্বরূপ দ্রষ্টাকে জানিয়া তাহাতে দৃঢ়বুদ্ধিসম্পন্ন হইলে 
কামনার আবগণ ছিড়িয়া যাইবে, তখন কর্ম্ম কাহাকে বন্ধন করিবে? 
কামনা (গুণক্ষোভ ) দুইজনকে "একসঙ্গে বন্ধন করে, দ্রষ্টা পৃথক্‌ হইয়া 
La ed তি পুরুষ পৃথক হইয়া পড়িলে বন্ধন 
হইবে কেমন করিয়া? 

ভগবান্‌ বুঝাইলেন কর্শযোগীও এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠায়. উপস্থিত হইতে 
পারেন_ বন্ধনমুক্ত হয়েন। অর্জ্ছুন তুমি বর্ম্মযোগী, ক্ষপ্রিয়_-আমার উপদিষ্ট” 


৩২২ | সৃবভারতী [১ম ৰধ 


কর্ম্যোগের আচরণ কর, তাহাতে বদ্ধ হইবে না, মুক্ত হইবে, অন্তথ। বিপরীত 
" ফলহইবে। -. 
২ চতুর্থ অধ্যায় 
সস অর্জুনের সনে হইতে পারে কুচ কি তাহাকে কোনও নূতন, রথের কথা 
যলিতেছেন। আমরা তো জানি সমানজ্দে যদি: ধন্বল' জনবল : শৌর্ধ্য বীর্ধ 
এইরগে যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ নষ্ট হয, তবে পততিপুত্রহীনা.বিধবাৰ বাইল্যে সমাজ ধর্- 
ভ্ৰষ্ট হয়। কর্মের অস্ঠানে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ ক্দাপেক্ষ জ্ঞান্মাঁগী 
স্যাসী হওয়া ভত্যি ! ' এই আশঙ্কাব উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন, অঙ্জুন! 
এই যে তোমায় ধর্শের কথা--জাতীয় কর্মরূপ ধর্ম্মের কথা বলিলাম ইহা নৃতন 
নহে, পূর্বেও আমি ্রীন্ধ্যদেবকে এই বর্ম্মকথা বলিষাছিলাঘ, তাহা হইতে 
জগতে” এই ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিন, কালক্রমে এক্ষণে তাহা লুপ্তপ্রায় 
হইয়াছে। অর্থাৎ সৌরজ্গৎস্থ্টির প্রাক্কালে__কল্সাদিতে আমাকতৃকই 
ইহা কথিত হইয়াছিল, ইহা সনাতন.বেদ। তুমি আমার ভক্ত-_সেইজন্ত 
তোমাকে বর্ম্মরহস্ত বলিতেছি। 
অৰ্জ্জুন বলিলেন, NE EE 
কেমন করিয়া মনে করিব? 
ধর্মের রহস্ত জানিতে হইলে_ প্রকৃতি ও স্রষ্টা পু্ষের পাথক্য বুঝিতে 
হইলে--কর্ম্মার নিষ্কাম কর্ম্মাহ্নঠঠানের পরিণাম বুঝিতে হইলে, মুক্তি ঝুঝিতে হইলে 
্িতত্ব_বদ্ধনতব বুঝিতে হইবেই। আমি কেমন করিঘা কোন প্রক্রমে 
গুণবন্ধ হইরাছি, আমার বন্ধনের--আমার স্থষ্টির--মূলস্থান কোথায় তাহা 
আমাকে জানিতেই হইবে। ' নতুবা কেমন করিয়া! বন্ধনমৌচন হইবে, মোচন 
করিতে গিয়া আরও বন্ধন দৃঢ় করিয়া ফেলিতেও তো পারি, সেই জন্য জগদ্গুরু 
জগতের কল্যাণের নিখিতত অধিকারী জিতেন্দ্রিয় শিষ! অঞ্জুনকে স্থাইতত্ব 
বলিতেছেন-_“বহুনি মে” । তুমি আমি অনেকবার দন্িয়াছি_তোমার তাহা 
মনে নাই, আমার মনে আছে। p 
ভগবান স্থষ্টিতত্ব বলিতেছেন--“অজোহপি সন্”-_ অঞ্জন! মার জনই, 
আমার বিনাশ নাই, আমি সর্বনিয়ন্তা হইয়া. স্বীয় মাযাশক্রিপ্রভাবে স্থীয 
প্রকৃতিকে আশ্রম করিয়া, নিজেই স্ষ্ট হই | ধর্শেব শ্লীনি, অনর্শে প্রভাব প্রকাশ ॥ 


১. ॥ 

৯ম সংখ্যা ] ্রমন্তগবদগীতা ৩৩ 
পাইলে আমি যুগে যুগে , এইন্ধপই অবতীর্ণ হই। যায়াশক্তি বিষ্ভারপ 
আববণী এক্তিপ্রভাবে ইচ্ছাএক্তিকপা প্রকৃতিকে আশ্রম লবিব, অবতারেব " 
প্রকাশ হঘ_-ভগবানেব জন্ম হয। আব অবিস্তারূপা আঁববণী শক্তি প্রভাবে 
প্রাক্তন কল্পনা-রূপিণী প্রকৃতিকে আশ্রথ করিয়া জীবেব প্রকাশ হর। ভগবান্‌ ও স্জ্পস 
জীবের জন্মগত মূলনিদান ইহাই । পাথ ব্যও তাঁহাতেই। 

অঞ্জন! আমার এইরূপ দিব্য জন্ম কর্শ্ম_সষ্টিতত্ব বে ঠিক বুঝিতে পারে 
সে দ্রেহত্যাগের পর পুনরাধ জন্ম গ্রহণ করে না, আমাতে লীন হয়। 

ভগবান্‌ বলিলেন, অজ্জুন বুঝিলে কি? আমার স্থষ্টিব ইহাই ক্রম আর 
তোমার স্বষ্টির ক্রম? অর্থাৎ তুমি বলিয়া তে! কিছুই নাই কাষেই তোমার 
সৃষ্টির ক্রম কি? তুমিই আমি এই কথা বুঝিতে পারিলেই জ্ঞানযোগ পরাকা্ঠা 
প্রাপ্ত হইল। ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। 

সষ্টিতত্বের মূলজ্ঞানই জ্ঞানযোগের প্রধান বা একমাত্র উপায়। সেইজন্ত 
ভগবান্‌ নিজ অবতারের জন্মের--হাষ্টতত্বের--মূল কারণ নির্দেশ কবিলেন। 

অৰ্জুন আমিই সমস্ত হইযাছি, হষ্টিতত বুঝিলে আমি ছাড়া আর কিছু 
নাই এই কথাই বুঝিবে তখন রাগ ভগ্ন ক্রোধাদি দ্বৈতজ্ঞান সমূখিত ছুঃখহেতু 
স্বতঃই চিরদিনেব জন্ত নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, সেই জ্ঞানতপস্তাপূত জীবেব আর 
স্বতন্ত্র আমি থাকে না, ফলত: ঘে যেমন করেই হউক না কেন আমাকে আশ্রয় 
করিলে--তাহার নিজস্ব ঘুচাইয়া আমাকে স্থাপন করিলে-_ আমি তাহাকে আমাব 
করিষ| লই, অধিক কি বলিব যে বাহা কবিতেছে সে সকলের প্রিণতিই 
আমাতে । 

ভগবাঁন্‌ বলিলেন, জ্ঞানযোগেব স্বরূপ ত্রিবিধ-আঁমি বিতু-_-আমিই সমস্ত । 
আমা ভিন্ন কিছুই নাই। ষাহার মধ্যে মিথ্যা আমিব ভাব ক্থঞ্চিৎ বর্তমান 
অথচ বিবৃদ্ধত্ব, তাহাকে আমার আমিত্বে আমিই মিশাইয়। লই। যে যাহা 
করুক না কেন সে আমার মধ্যেই ডূবিয়া মিশিযা যাইতেছে । তিন থাকেই 
- ভগবান্‌ গুরুর কর্তৃত্ব বা ইচ্ছাই কারণ। উত্তম মধ্যম- অধম এই ত্রিবিধ অধি- 
কারীর মধ্যে পূর্বোক্ত ক্রমে জানের পরিণতি হয়। 

জীব ভগবদিচ্ছার প্রভাবে-্রীগুরুর প্রেরণার প্রভাবে__কালক্রযে জানিতে 
পাবে এক ভ্গবন্ধস্ত ভিন্ন অন্ত কিছুই নাই, ইহাই জ্ঞানযোগেঁর উত্বমাধিকারের 


Mas " স্থবরভারতী - [১ম বৰ্ষ 
অবস্থা । “মন্ময়া” ইত্যাদি। দ্বিতীয় অধিকারী আপনাকে পৃথক্‌ করিয়া জগৎ 
_. অঙ্ভব করে, ভগবান্ক্পী জগৎকে অনুভব করে; কিন্তু ভগবান্‌ তাহাকে আপনাতে 
 মিশাইয়া. লয়েন-"প্রপন্নন্তে--ভঞ্জামি’। অবশিষ্ট সকলেই তৃতীয় অধিকারী | 
ভগবান্‌ ভিন্ন তো পর্্যবসান নাই। “মম বস্মামুবর্তন্তে মনুষ্য” টা 

ভগবান্‌ জৈব হৃষ্টির মূল তত্ব বলিষা! ব্য্টিতত্ব বা. সমাজতত্বের মূল বর্ণাশ্রম- 
তত্ব বর্ণনা করিতেছেন অর্থাৎ পূর্বরবর্ণিত কর্ধযোগ এবং চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাংশ 
বর্ণিত জ্ঞানযোগ, ইহার মধ্যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ ও. তাহার. পরিণাম বুঝাইবার 
জন্ বলিতেছেন-_কাক্তন্তঃ কর্ম্মণাম্‌ ৷” 

মানুষ ফলকামনায় দেবতার উপাসনা করে, ঈ্ ফল পাইয়া আপনাকে 
কৃতাৰ্থ মনে করে। অধমীধিকারীর ধৈর্য্য কোথায়? কিন্তু কর্দজা তাদৃশী 
সিদ্ধিলাভ ও জ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধি প্রাঞ্চ হয়।. - 
৷ লৃত্ব রজঃ তম: এই তিন গুণ এবং শমদমাদি কর্ম্ম অর্থাৎ সত্বপরিণাম শমার্দি 
রজঃপরিণাষ শৌর্্যাি, তমঃপরিণাম কৃষি, বাণিজ্য হইতে' দ্বিজ-সুশ্রযা পর্য্যন্ত 
গুণ কর্মের বিভাগাহুসারে . আমার কর্তৃত্বে চাতুবর্ণিক 'মনুয্যসমাজ সষ্ট * 
সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ শমাদি- কার্যানষ্ঠাতা, রজগপ্রধান: ক্ষত্রিয় শৌধ্যাদিমূলক 
যুদ্ধাদি কর্শানুষ্ঠাতা, রজঃপ্রধান্‌ তামস বৈশ্য, কৃষ্যাদি : কর্মের, অমুষ্ঠাতা, তমমপ্রধান 

-ভগবান্‌ বলিলেন, অর্জুন বুঝিলে কি? জ্ঞানমার্গী স্য্টতত্বের নিয়মাহু- 
সারে জীবমাত্রেই বর্ণাশ্রমী এই নিয়ম ষে না মানিবে তাহাকে উৎপথপ্রতিপন্ন 
বলা যাইতে পারে, সে তো কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইতে পারে না, উত্তমাধিকারী 
হইতে পারে ন্বা। ‘নিয়মিত কর্ম প্রভাবে জ্ঞানমার্গের উত্তমাধিকারী হইতে হয়, 
হইতে পারা যায়। দেখ আমি. সমস্ত করিয়াও কিছুই. করি না, কারণ 
কর্মফল তো অন্তের মত আমার ক্ষয়োদয় জন্মাতে পারেনা আমি যে অব্যয়। ) 
আমার এই স্বভাবটা ষে বুঝিতে পারে কর্ম তাহাকেও বন্ধন করিতে পারে না। - 
পূর্বতন উত্তমাধিকারী মুমুক্ষু জনকাঁদিও এইটা বুঝিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ 
তাহাদেরও আমার মত বন্ধন ঘটে নাই। জ্ঞান তে ইহাই।- যাহারা বুদ্ধিমান্‌ 
বলিয়া পরিচিত 'ভাহীরাও কর্মদাকর্দ বিচারে ' ভুল. করিয়া থাকে। আমি 
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তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, কাকি বিয়া দিতেছি, বুষিতে পারিলে সম 
অশুভ ক্ষয় হইয়া যাইবে, জ্ঞান ও কর্শের সম্বন্ধ বুঝিবে। . 

অৰ্জ্জুন! কৰ্ম্ম উপেক্ষার নহে, উহা বিহিত নিষিদ্ধ তুষ্ণীস্ভাব রূপে ত্রিবিধ । 
* কর্শ্মের গতি গহন! অর্যাৎ প্রথমে কর্শ্মের হিবিধ রূপ বুঝিয়া কর্মে কশ্মাভাব এ 
কশ্মাভাবে কর্শ্ম বুঝিতে পারিলে জ্ঞানী ও কর্ক্মী পৃথক্‌ থাকে না, একই হইয়া যায়। 
দেখ আমি জ্ঞানী ও কৰ্ম্মী উভয়ই ৷ 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, কর্ম্ম তে! হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, ১তাহাঁতে ষদি 
করৃত্ববুদ্ধি না থাকে তাহা তো না করারই মধ্যে, পুত্তলিকা নৃত্যাদি করিয়! 
থাকে, তাহাতে কি তাহার স্থথ দুঃখ হয. পুত্তলিকার পক্ষে সে কর্ম্ম ফলজনক নহে, 
অতএব তাহার পক্ষে উহা অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্শ্মাভাব, আর মনে মনে মতলব করিলে 
কাধ্যও করিলে না অর্থাৎ হস্তপদাদিব দ্বারায় কর্ম্ম করিলে না তাহাতেও তোমার 
করণত্ববুদ্ধি থাকায় কৰ্ম্ম কর! হইল অর্থাৎ কর্মমাভাবও কর্ম্ম হইল! তুমি বুদ্ধিমানের 
মত এই বধাটা বুঝিলে .আমার মত জ্ঞানী ও বর্দ্মী হইবে, ফলে অশুভমুক্ত 
হইবে, বন্ধন হইবে না! 

ভগবান্‌ উত্তমাধিকারীর অবস্থা বৰ্ণনা করিতেছেন, উহার উদ্দেশ্য অর্জুনের 
ভ্রমবশতঃ যে সম্যাসী সাজিবার সাধ হইযাঁছিল তাহা নিবাবণ করা, অজ্জুনের বৃথা 
অভিমান- পার্তিত্যঈভিমান দূর করা । 

অজ্জুন! যে মতলব করিয়! কর্ম করে না, যাহার কশ্মারস্তে সঙ্কর নাই, 
জানাগ্রিপ্রভাবে তাহাব কর্ণ দগ্ধ হইয়াছে, সেই পণ্ডিত সেই জ্ঞানী, তাহার কৃত 
কর্মের তো ফলোৎপত্তি হয় না। যেজ্ঞানের প্রভাবে কর্খ করিলে ফল হয় না 
তাহাই জ্ঞান, তাহাকে কণ্ম বলে না। যে এইরূপে কর করে সে কর্ম্মাও বটে, 
জ্ঞানীও বটে। . 

যে নিরাশ্রয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয ও বিষষকে আশ্রয় করে না সে i কৰ্শ্ম- 
ফলের লিপ্ল! ত্যাগ করিলে এই অবস্থ। প্রাপ্ত হয়, আব সে অবস্থায় কর্ম করিলেও 
_ তাহার কিছুই করা হয় না, সে কর্ম্মী অথচ জ্ঞানী ৷ 
[যাহার চিত্ত আয়ত্ত হইয়াছে, যাহার স্বকার্য্য কিছুই নাই, আছে কেবল দেহের 
কায, সে কর্মী অথচ জ্ঞানী, তিনিই উত্তমকারী তাঁহার সন্যাসী সাজা না 
সাজা আসিয়া যায় না৷, 
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.  ঘটনাস্থত্রে বাহা মিলিল তাহাতেই সন্তষ্ট ভাল মন্দ বুলিয়া কোনও অভিমান 
নাই, কার্ধ্যনিদ্ধি হউক অথবা না হউক তাহাতেও অক্ষুপ্, এমন কি শীতোফাদি 
নৈহিক ঘন্দ ধর্মেও দুঃখ জন্মে না। দুঃখ জন্মিবে কেমন করিয়া, বহি: করণ, 

স্স্প্হাশ্অন্তকেরণ কাহারও সঙ্গে সে মিশে না, ভর হইয়। দেখে মাত্র, এরূপ অবস্থা 
যাহা কিছু করিয়া থাকে - তাহা ত কুঠারের বৃক্ষচ্ছেদনের ন্যায়, কুঠার কি সুখী বা 
ছুখী হয়, কুঠার কি নিবদ্ধ হয়? এই তো কর্তার লক্ষণ, ভিডি 
পার্থক্য কোথায় ?. 

নাম জানীদ কতা বি ঢা, কেবল লোন অস 
হয়, তাহার সমস্ত কর্মই বাসনার সহিত লীন হইয়া যায । 

তাঁহার চক্ষে ব্রচক্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, সেই - টার SOT 
ব্ৰহ্ম, অতএব ব্রহ্মে পরিণত জ্ঞান ও কর্শ্ম একই৭ ব্রন্ধই কর্তা, ব্রহ্মই কর্ম, 
্র্ছই করণ এইরূপ বাহার -সমাধি-একনিষ্ঠ। হইয়াছে তিনি ত্রহ্ষই হইয়াছেন, 
তাঁহার কর্ম্ম ও-জ্ঞানে পার্থক্য থাকিবে কেমন, করিয়! ? 

অৰ্জ্জুন! উক্ত সম্যক্‌ স্রষ্টার সম্যক্‌ দর্শন কূপ যজ্ঞ যেমন কর্ম হইয়াও জ্ঞান 
অর্থাৎ এখানে কর্শ্মল্গানের যেমন পার্থক্য নাই সেইরূপ যে সমস্ত যোগী দৈব যজ্ঞরূপ 
কর্দের অনুষ্ঠান করেন তাহীরাও কম্থী হইয়া জ্ঞানী কেবল নীমতঃ অর্থাৎ-একজন 
দ্ধযজ্ঞকম্্ন্ববশতঃ কর্মী অপরে দেবযক্্কম্মপঘন্ধধশতঃ কর্ম, ফলত: 
ইহারা সকলেই জ্ঞানী। ব্যান-ধারণাদিরপ চিন্তারূপ কর্ম ও দেবতাপুজাদিরূপ 
স্থূল ইন্দিয়কম্ম, উভয়ই এক, উভয়ই কর্তৃপ্রষস্্সাধ্য ভগবদিচ্ছানিয়ন্ত্রিত'। 

যোগ ও যোগী ইন্দ্রিয় নিরোধরূপ কর :করেন, কেহ বা ইন্জরিয় দ্বার অবিরুদ্ধ 
বিষয় গ্রহণরূপ কর্ম্ম করেন, কেহ বা বিচারবুদ্ধি ছারায় সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্শ্ম ও প্রাণ 
বায়ুর স্পন্দন কর্ম্মকৈ আত্মযোগরপ অগ্নিতে নিক্ষেপরূপ কর্শ্ম করিয়া থাকেন 
অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির হারায় ক্রমান্বয়ে প্রমাণ করেন: যে ইহা চিতস্বরূপের প্রকাশ 
ভিন্ন, আর কিছুই নহে, এইরূপ কর্ম্মও কর্শ্মপদবাচ্য অথচ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে ৭ 

কেহ বা ব্রবাষজ্, কেহ বা তপোয়জ্ঞ কেহ বা প্রাপাপানসংযোগরূপ যোগযজ্ঞ 
কেহ বা প্রপবাদি বেদাধ্যয়নক্ষপ স্বাধ্যায়যন্্র কেহ বা শান্তার্থবিচারণারপ জ্ঞান 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রকরপ প্রাণীয়াম, কেহ বা রেচকরূপ 
প্রাপীয়াম কেহ বা কুস্তকরপ প্রাণায়াম কণ্দদ করিয়া থুকেন। 'কেহ বা' নিয়মিত 
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আহারাদিপবায়ণ হইয়া*-সমস্ত বাঁয়ুকেই অর্থাৎ পঞ্চ বাধুকেই প্রাণস্থবপে ভাবিত 
_-পবিণত করিয়া থাকেন, ইহারা সকলেই বজ্ঞবেত্তা, ষজ্ঞকর্তা, যজ্ঞের দ্বারায় ক্ষীণ- 
*পাপ ও যন্্রশেষরূপ অমৃতভোজী হইয়! পরিণামে সনাতন ত্রহ্মপদ প্রাপ্ত হেয় ত 
অজ্জন! যে কোনরূপ যজ্ঞই করে না অর্ধাৎ ঘাহাব কর্ম্ম বিধিবৌধিত বর্ণীশ্রমশান্ত্র 
বিহিত বঙ্ঞন্ববূপ নহে, সে. ইহলোকেই বজ্জরহীন বলিযা নিন্দিত, পরলোকে 
তাহাৰ কল্যাণ কোখাব, অর্থাৎ তাহার পক্ষে নিশ্চঘই কল্যাণপ্রদ পরলোক নাই । 

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞই বেদেব দ্বারশ্বরপ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, 
দে সকল যজ্ঞই কর্ম্মসমুড়ুত আর সেই বৈধ কর্মরূপ বজ্ঞকে. অর্থাৎ যাহাই বেদ- 
- বৌধিত তাহাকে যক্ঞরূপ কর্ম বুঝিতে পাঁবিলে জীব মুক্ত হয়। তবে দ্রব্যঘজ্ঞ 
হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ: সকল কর্শ্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়, সকল কর্শ্মের 
পরিণীমই জ্ঞান। তুমি ভ্রাস্তিবশতঃ মনে করিতেছ আমি তোমাকে কর্ধে 
প্রবৃত্ত করিয়া জ্ঞানমার্গ হইতে চ্যুত করিতেছি, তোমাকে মোহিত করিতেছি। 

ভগবান্‌ বলিলেন, অর্জুন বুবিলে কি? বর্ণাশ্রমীর পক্ষে বেদবোধিত কর্ম্ম- 
মাত্রেবই সংজ্ঞা যজ্ঞ অর্থাৎ তাহা যজ্ঞেরই নামান্তর, তাহাই পরিপাকাবস্থায় জ্ঞান- 
স্বরূপ । রজঃপ্রধান ক্ষতিষের যুদ্ধযজ্ঞ বেদবৌধিত কম্মপদবাচ্য, তাহাই তাহার 
জান স্থান।' তুমি প্রণত হইযা, সেবায় সম্তষ্ট করিয়া, ততদর্শী গুরুকে প্রশ্ন করিলে, 
জিজ্ঞানা করিলে, তাহারা তোমায় এইরূপ উপদেশ দিবেন। তুমি পাওুব সন্তান, 
পাওুব তপস্তালন্ধ সন্তান, তুমি উপদেশ পাইলে আর মোহিত হইবে না।- দেখিতে 
পাইবে ব্র্ধাদিস্থাবরাস্ত সমস্ত জগংই আত্মম্বরূপ আমাতেই অর্থাৎ আমিই 
অধিষঠানরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত, সত্যস্বরপ আমাতে বহিয়াছে বলিয়৷ অসত্যভূত এ 
জগতের প্রতীতি হইতেছে । 

এইরূপ দর্শনই সম্যক্‌ দর্শন । 

অৰ্জ্জুন! যে "পাপের ভষে তুমি ব্দেবোধিত যজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধ যজ্ঞ ত্যাগ 
করিতেহ, যদি তাহ! পাপের হেতু হয অথবা তরপেক্ষাও গুরুপাপের অন্ষ্ঠাতা 


_ * হও-্ষদি জগতে তোমা অপেক্ষা আব পাপী না থাকে এত পাপের ভার 


যদি তোমাতে চাপিযা থাকে, তাহা হইলেও মছুক্ত জ্ঞানপ্রভাবে 
তরিয়! বাইবে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভন্মপাৎ করে, জ্ঞানারিও সেইরূপে 
সর্ধবকণ্ম ভম্ম কবিষা ফেলে, আক্মন্বরূপে__জ্ানস্বৰপে কর্্মকে আয়ত্ত করিষা লয় 


* : আধুবেরদ- প্রাচীন ও বর্তমান 
. [ মহামহোপাধ্যায. কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতীর অভিভাষণ.] 
১ * (পূর্বাহতবৃত্তি ) 

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং - তথ্বশীয় নরপতিদিগের শাসনকালে রাজ্য-বিপ্লব- 
বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল! এই সময়ে 
কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ ও আধ্যভটটপ্রমুখ জ্যোতিবিদ্গণ আর্বিভূত হইয়াছিলেন। 
ইহার পরে গঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ ভটাচার্যয বৃন্দ-ও মাধব নামক আমুর্বেদ- 
গ্রন্থের সংগ্রহকারকগণ 'এবং -জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর, ব্রহ্মাদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যা- 
কারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বজদেশে চরক-সুশ্রুতের টীকাকার ও সংগ্রহকার 
= ১চক্রপাঁণি এই সময়ের 'মধ্যে ( খীষ্টাব্দ “১০৪০-_-১০৫০ ) প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। ' 
স্তবাং চক্ৰপাণি ভারতীয় আযূর্ষেষদ 'বিষ্ভার পুনরত্যুদয়কালের শেষ ' সময়ের 
আচার্য্য । মালবের নানাশান্বিদ ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করিষাছিলেন। তাহার প্রণীত “রাভমার্ভণড প্রভৃতি আয়ুর্কেদীয় গ্রন্থ 
এবং “পাতঙ্জলবৃত্তি” নামক দার্শনিক গ্রন্থ স্বপ্রসিদ্ধ। ' রী 

ইহার পর ভারতের দুর্ভাগ্যবশত: মুনলমানদিগের ঘোর' আক্রমণ-প্রবাহ 
চলিতে থাকে। পূর্বে মহম্মদ বিণ কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার প্রভাব স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হর নাই। একাদশ 
শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া 'মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন । 
- তাঁহার -ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানেব অমূল্য : সম্পদ্‌ লুষ্টিত, তীরঘস্থানসমূহের 
১০ দেবমুষ্ি বিচুণিত ও সহমন্পহত্র প্রজার প্রাণ ও সম্পদ্‌ বিনষ্ট হইয়াছিল। গঞ্জনীর 
‘সৈন্যগণ এই. সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাঁদি 
ৃহ্বীভূত করিয়াছিল। তখন লোকে ধন-প্রাণ-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
/নাজনেৰ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহমদ গণ্নী লুঠন কারষা 
: শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্বদ্েশদ্রোহী জয়চন্দ্ৰ কর্তৃক 'অহিত' হইয়া 
মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন৷: ১১৯১. খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলস্র্য্য দেহলীপতি 
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৩৪০ স্ুরভাবতী ১ম বধ 


মহাবাজ পৃদ্বীবাজ মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাঁজিভ ও ॥িহত হইযাছিলেন। ইহার 
পব দশ বংসবের মধ্যে প্রা সমগ্র আধ্যাবর্ত মূললমানদিগেব কবাযত্ত হ্য়। পর- 
ব্ত্ী কালে আলতামাস এবং আলাউদ্দীন মালব ও দঙগিপাপথের কিয়দংশ আক্রুমণ 
করি! বিধ্বস্ত কবিয়াছিল। 

মুদলমানদ্িগেব আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদ্েশ এই সমযে বিশেষ 
বিপর্যস্ত হ্য নাই । খ্রীষ্টীয সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকাঁরক মাধব কর 
এবং একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাছুভূতি হইযাছিলেন। বঙ্গদেশে দ্বাদশ ব। 
তভ্যোদশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিপ্নব আরস্ত হইলেও, টাকাকাব বিজঘ রক্ষিত ও 
শ্রীক$ আধুর্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবাব উদ্দীপিত করিধাছিলেন। ইহাদিগের 
সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, পাওষা বাইত। ইহার পৰে বঙ্দদেশ পাঠান ও 
যোগুলগণ কর্তৃক ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বিজিত ও বিধ্বস্ত হইযাছিল। 

ভয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস খা ভারত আক্রমণ করিষা হিমাচল 


০ 


হইতে মধ্যদেশ পর্যন্ত লুঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ কব্ধাছিলেন। চেঙ্গিস... 


খা প্রতিনিবৃন্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত পাঠানদিগের সহিত হিন্দু রাজাদের 
ঘোঁবতব সুদ্ধ চলিঘাছিল। ইতিমধ্যে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ 
ভারত আক্রমণ করিয। ছুই মাস পর্য্যন্ত অসংখ্য লা গৃহদাহ, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন 
এবং প্রাণ বিনাশ কবিয়াছিল। 

এই সম্যে দক্ষিণাপথে মহাবিক্রান্ত বীরবুক্ধ বা বুক্ত নামক রাকা বিজয়নগর 
বাক্য প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন । তিনি স্বীয় সভাসদ্‌ সায়ণাচার্য ও মাধবাচাধ্য 
দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইযাছিলেন। শাজধর নামক আযুর্কে- 
দীয় গ্রন্থকার এই সময়ে (১৪২০ সংবতে ) আবিভূতি হইযাছিলেন। 

যোড়শ শতাবীব প্রারস্তে মোগল নরপতি বাঁবব পাঁঠানদিগকে জয় 


কবির! বাজ্য অধিকাৰ কবেন। ইসাবু কতিপয় বৎসর পুবে বাবরের. পুত্র হুমাধু- , 
নেব দিখ্বিজ্য় উপলক্ষে দেশে বিষম্‌ বিপ্লব ঘটিয়াছিল | অনষ্তব হুমাযুন শেব .স- 


নামক পাঠানরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাজাচ্যত হইযাঁছিলেন। এই সময় হইত 
বোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতব বুদ্ধ চলিয 
তাহার ফলে ভাবতেব ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইযাছিল।, 


ষোড়শ .বৎস্র পরে হুমাযুন পুনরায় যুদ্ধ রুরিষ| রাজ্যলাভ করেন। তাহার 
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পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জম করিষাছিলেন। ইহাতে 
প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে শাস্তি স্থাপিত হইযাছিল। আকবব . 
শাহ ভারতীয় শান্তর ও পর্ভিতগণের সমাদর করিতেন এই সময়ে আয়ুর্নেবদের 
প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিস্র কান্যকুজে প্রাছুভূ্ত হইযাছিলেন। = 

আকবরের পৌত্র উবঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবাব পব দেশে বিষম বিপ্লব 
ঘটিযাছিল। শুন। যায়, হিন্দুদ্বেষী উরজজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয| সহস্র 
সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়। এবং অসংখ্য স্ববর্শ্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবব কবিয| ভারতের 
বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। স্থৃতবাং নষ্টপ্রায ভাবতীয বিগ! ইতিপূর্বে ' 
কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেণ্ড এই সময়ে পুনরায় শোচনীষ দশা প্রাপ্ত হউয়াছিল। 
আযুর্ব্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্তৃক হৃতসর্বস্ব হইয। কোনকপে 
জীবন ধাবণ করিযাছিল। 

ইহার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ কবিবাছিল। 
পরে আমেদ সা আবদালী কর্তৃক ভাবতভূমি উপধুর্ণপ্বি চারিবাব আক্রান্ত হয। 
এই নকল আক্রমণেব ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হব এবং বহু জনপদ শ্মশানে 
পরিণত ও বহু বনরত্ব ও গ্রন্থবত্ব অপহৃত বা বিনষ্ট হ্য। 

আর্বুগেব পরবর্তী সময় হইতে ভাবমিশ্রের সময পধ্যস্ত কালকে সংগ্রহকাল 
বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুব্বেদের অথবা ভারতে সমস্ত বিদ্যাব অপরাহ্ণ 
কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অল্লাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া বাইত 


"এবং সেই সকল গ্রন্তের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনধৌজন। কবিবার চেষ্ট| হইযাছিল। 


এই সংগ্রহকালে আযুর্কেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, 
সংগ্রহকারক এবং টীকাকারদিগের যত্বে ও চেষ্টায় উহ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই । 
টীকাকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিত। স্থলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। 
এইজন্য সংগ্রহকালের পরবর্তী কালকেই আমরা বিশেষ অবনতির কাল বলিয়া 
নির্দেশ কবি । 

এই অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়। পডে এবং বে সবল 


“সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম-প্রমান্দের আকব হইয়। উঠে। অপিচ 


সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠন হাঁস পাওষাঁষ আধুর্ষেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম 
হইতে থাকে। রাষ্ট্রবিপ্রব ও অভাববশতঃ বৈগ্যগণ স্ববৃত্তি,পরিত্যাগ কবিষা ভিন্ন 


২ স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ 
বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হান। তাহার ফলে 'য়ে সকল চিকিৎসা গ্রন্থ; পূর্বা- 


পুকষগণের পরম. আদরের ধন ছিল, তাহাদের সন্থানি-সম্ভতির নিকট দেই সকল ও 
 গ্রস্থ আবঙ্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়।. এইরূপ অনাদরেও কত গ্রস্থরত্ব যে নষ্ট 


_ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। EE 


ক্রমে অনুচিত ধর্মীভিমানবশত্ঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মল-মৃত্র- জপুফরজাদিকে 
গা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বস্তিকস্ম (79995 ) লোপ পায়, 
শন্তরচিকিৎসা ক্ষৌররারদিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত. হয় এবং প্রস্থতিরি্! 
নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের হস্তে সমপিত হয় । | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বোদ্ধযুগ, হইতেই রাঁজাক্জায় শবব্যবচ্ছেদপ্রথা- রহিত 
হইয়া ঘায়। বৌন্ধর্শের প্রভাববশতই হউক . অথবা পরব্তিকালে নিরস্তর যুদ্ধ 
বিগ্রহহেতু দেশে ভীষণ বিপ্লব ঘটিবার ফলেই হউক. ভারতীয় রাজ্রগণ-বা 
জনসাধারণ শবব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন' নাই | 
বিজেতা মুসলমান.রাজগণেরও এবিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ 
একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আমুর্ষেবদীয় চিকিৎসকগণ শারীর তবে নিতাস্ত অনভিজ্ঞ 
হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বঙ্জিত চিকিৎসকের. সংখ্যার আধিকা- ' 
বুশতঃ আয়ুর্কেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে । বর 

পূর্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে: আরোগ্যশালা 
( Hospital ). প্রতিষ্ঠিত ছিল।. বৌদ্ধযুগের . পববর্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের 
কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা বিষ্তাঁ 
শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত. চিকিৎসা-বিদ্ায় সম্যক্‌ 
পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিক্থ্সকের নিকট: থাকিয়া কশ্মাভ্যাস করিতে 
পারা, যায় বটে, কিন্ত তাহাতে সেই চিকিৎসকের আষত্ত বিদ্যা ব্যতীত আযুর্কেদের 
সকল, অঙ্গের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই: কারণেও ইদ্দানীং আমুর্কেদীয 
চিকিখনকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পডিয়াছে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, সংগ্রহকালেই : যাবনিক চিকিৎসার প্রাধান্য ঘটে। 
আূর্বেদের অবনতি কালে মুসলমান রাজাদের আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসা * 
শাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আধুর্ষেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়! 
: যায়৷_এমন কি ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দও আধূর্ধেদের পরিবর্তে রাজকীয় 


é 


ম সংখ্যা ] আযুর্কেদ-_প্রাচীন ও বর্তমান ৩৩৬ 


77222 সেইজন্য উত্তর. ভারতে এখনও 
| ুৱানী চিকিৎসা বহদমাদুত। ৃ 

ডিক হি পঞ্চ র্মাদির বিলোপ, 
“সংস্কৃত ভাষ। শিক্ষা ও: আলোচনায় ন্যনতা. প্রভৃতি নানা কারণে দুইশত বৎসর 
পূৰ্ব্বে আঁযুর্কেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় । তথাপি ডাক্তারী চিকিৎসার 
তখন বাল্যকাল বলিয়া, তখনও আফূর্বেদের উৎকর্ষ সকলেই স্বীকার করিতেন। 
তাহার পর উভয়.দ্িকেই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

আযুর্ক্েদের ইতিহাসে বঙ্গদেশের কৃতিত্ব অল্প নহে। মাধবকর, পি 
হরিচন্ত্, গদাধর, গষদাস, বিজয়রক্ষিত, শ্ীক প্রভৃতি বাংলার মনীধিগণের নামে 
আযুর্কেদে গৌরবাদ্বিত। চক্রপাণি প্রণীত চরক ও সুশ্রুতের টীকা সর্বজনমান্য | 
বিজয় রক্ষিত ও শরীক মাধব-নিদানের টাকায় প্রচুর পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। 
এইরূপ স্নেক বাঙ্গালী : গ্রন্থকার: অতীতকালে উত্তম. গ্রন্থ লিখিয়া আযূর্ধ্বেদের 
অনেক উপকার করিয়াছেন। অল্লিন পূর্বেও সর্ধত্ত্স্বতন্তর গঙ্গাধর চরকের 
" ‘জল্পকল্পতরু' টাকায় . নিজের অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। 
কবিরাজ ৬উমেশচন্দ্র গুপ্ত - “বৈদ্যকশবসিন্ধু” নামক বৃহৎ কোষ লিখিয। 
আমুর্কেদের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ।' কবিরাজ ৬বিরজাচরণ গুপ্ত "বনৌষধি- 
দর্পণ” নামক বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষ গবেষণা সমন্বিত জ্ঞানরাশির সংগ্রহ করিয়াছেন।। 
'চরকের সংক্ষিপ্ত টীকা ‘উপস্কার’ লিখিয়া বৈগ্যবত্ব /যোগেন্দ্রনাথ 'স্নে আফুর্ষ্েদ- 
পাঠীর যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল পিষ্টপেষণে..শক্তিক্ষয় ন! করিয়! 
আযুর্কেদের প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টিসাধনের জন্ত এখন নবীন তত্বপুর্ণ গ্রস্থসমূহ 
নিশ্মাণেব বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে 1. এই সম্বন্ধে আও. ছুইখানি, বৃহৎ সংস্কৃত 
রথ লিখিবা দের যথাসাধ্য সেবা করিযাছি। রা 

ই আযুর্রেদের শিক্ষাপ্বদ্ধতি,ও তাহার সংস্কার . ' 

এই প্রসঙ্গে আয়ুর্কেদেব শিক্ষাপদ্ধতি, সন্বদ্ষে, ২৪টী কথা বলিয়া! বক্তব্য শেষ 
করিব । অভি প্রাচীনকালে.“শিষ্যোপনয়নীয়” বিধিতে উপনীত হইয়া গুরুগৃহবাসী - 
'তরশ্ষচারী-শিষ্য যখন গুরুর একাস্ত অঙ্থবর্তন করিয়া আধুর্কেদ .শিক্ষ। করিতেন; 
তখন গুরুগণ যথেষ্ট জ্ঞানসম্প্রদের অধিকারী ছিলেন, শবব্যবচ্ছেদাদি" সমস্থিত 
শারীর শিক্ষ। ও ভ্রবাপবিচয়, ,ধধ নির্মাণ, রোগবিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা: উচ্চ: 


[] . 
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আদর্শেই হইত । তখন অর্থ লং চিকিৎসা করিবার পূৃহ্ধতে ছিল না বলিরা 
গুরু অসংখ্য রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিবার স্থযোগ পাইতেন। শিষ্যের , 
শিক্ষার অবসর-এবং জুষোগও তখন যথেষ্ট পরিমাণে হইত।- সে উচ্চ আদর্শ 
হইতে আমরা সহশ্রীথিক বৎসর পূর্বের বিচ্যুত হইয়াছি।: তাহার পর গুরুগৃহে' 
বাস করিয়া কাব্য-ব্যাকরণের মত আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রচলন হওযায়. আযুর্বেদের 
ক্রমে ক্রমে অবনতি হইত। . তথাপি টোল প্রথায় গুরুগৃহে বাস ও গুরু সাহচধ্য- 
গুণে অবনতির যুগের ছাজেরাও বোগি-পরীক্ষ] এবং ওষধপরিচয় ও" খুঁষধপ্রস্তুতি 
কার্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত। তারপর দেশের এমন অবস্থা 
আসিল ষে যাহারা গুরুগৃহে বাস করিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে ভাসা - ভাসা 
সামান্য জ্ঞান লইয়া ২১ বৎসর পরেই দয়ালু গুরুর একটা প্রমাণপত্র এবং একটা! 
সুবৃহৎ উপাধি লইয়া বা না লইয়া, কবিরাজ, হইতে লাঁগিলেন। ইহার ফলে 
কবিরাজ সমাজ আবর্জনায় পূর্ণ হইয়া.উঠিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু 
সংস্কৃতজ্ঞ হইতেন, তাঁহার! ‘পণ্ডিত কবিরাজ’. বলিয়] সহজেই খ্যাতিলাভ করিতেন । 
আর একটু তর্কশান্্র ব| সাংখ্যের জ্ঞান থাকিলে, তাহাদের 'গর্বধ ও অভিমানের 
সীম! থাকিত না। গুরুগৃহে.৫৷৬ বৎসর সম্যক্‌ শিক্ষালাভ করিয়া ভাল কবিরাজ 
যে না হইত এমন নহে, কিন্ত একপ কবিরাঁজেব সংখ্যা অতি অল্প।- এই অবস্থার 
পরিণামে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই এখন ঘটিয়াছে। নাই. আয়ুর্বেদ 'এখন 
“নিজ বাঁসভূমে পরবাসী,” জ়ী-বুটা-বনত-মনত্রের ন্যায় শেষকালের শরণা এবং 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞার পাত্র । রি 

, ভেষজ বিজ্ঞানের আবশ্যকতা. 
এই প্রসঙ্গে আযূর্বেদের ভেষজ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কয়েকটা কথ! বলা আবশ্যক 
মনে করিতেছি । প্রাচীনকালে ব্যবহৃত বহু রসায়ন ভেষের এখন নিতান্ত অভাব 
ঘটিয়াছে। মেদা, মহামেদা, জীরক, ফ্বহভক্য খ্ছি বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী 
- এই পরম রসায়ন “অষ্টবর্গ'- সম্বন্ধে. যথার্থ পরিচয় কবিরাজ মহাঁপয়ের। প্রা 
সর্ববাঘশেই ভূলিষাছেন। চরকোক্ত শ্রাবণী, মহাত্রাবণী ব্রহ্মহবচ্চল॥ আদিত্যপণী 
পন্না, সোম প্রত্ৃতি উধধ নিশ্চয়ই ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই-_কিন্তু এ সকল * 
ভেষজ এখন. আমাদের অপরিজ্ঞাত। রান্সা, তগর, পালা, ত্রাঙ্মী- প্রভৃতি নামে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ভেষজ ব্যবহৃত হয়। সুপবিজ্ঞাত ভেষজ - 
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রি 


নম সংখ্য! ] আযফুর্ষেদীর__প্রাচীন ও বর্তমান | ৩৩৫ 
সমূহের পরিচয়ও অন্কে কবিরাজের অজ্ঞাত-_বেদের কথাই খাধিবাক্যবৎ প্রমাণ 


এরিয়া তাহার প্রদত্ত ভেষজই বহুস্থলে অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে। সোণামুখী! 
, রেউচিনি,তোপচিনি, সালসা, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি বিদেশাগত বহু উবঘই 


গত ৩৪ শত বৎসরের মধ্যে - আযুর্কেদে গৃহীত হইযাছে। কিন্তু সিঙ্কোন!, 
ভিজিটেলিস্‌, এস্পিরিন- প্রত্ৃতি ওধধ প্রকাশ্তভাবে আধুর্বেদে গ্রহণ করিতে 
কবিরাজ মহাশষদেব যথেষ্ট ভব ও আপতি দেখা যায়। চরকু বলেন, “তদেব যুক্তং 
ভৈষজাৎ বদাবোগ্যায় কল্পতে” অর্থাৎ “যাহাই আরোগ্যপ্রদ, তাহাই উপযুক্ত 
খুদ’ । কিন্তু আয়র্কেদের বর্তমান অবস্থায় সেই নিয়ম মানিয়। কাধ্য কর। 
কবিরাজ মহাশযদের পক্ষে স্থকঠিন। অতএব সন্দিথ-ভেষজ নির্ণয়, ভ্রব্যপৃরিচয, 
ভেষজসম্পদ্‌-বর্দন প্রভৃতি নানাবিষয়ে বিচাব ও মীমাংস| করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন 
বর্তমানে উপস্থিত হইযাছে। 


টা: (det ET 
আীক-বিজ্ঞানের আলোচন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, পক্ষী ও সরীষপেৰ 
মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে, বানর চতুষ্পর-বিশিষ্ট জন্ত ও মানুষের মধ্যবর্তী 
প্রাণী। ইহা ব্যতীত পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জ্রণের ক্রমোন্নতি ও সন্তান জনন 
সম্বন্ধীয় এমন আনেক বিস্ময়কর ঘটন| লিপিবদ্ধ 'কবিয়! গিরাছেন, যাহ! আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণের পর্যন্ত বিশ্মন উৎপাদ্রন কবিযা 'থাকে। আরিইটল যদি আর 
কিছু করিয়া না-ষাইতেন, শুধু জীব-বিজ্ঞানের তিনি ষে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার 


করিষাছিলেন, তাহার জন্যই অমর-হইয়া থাকিতেন। . 


জীব বিজ্ঞান হইতেই তাহার অধ্যাত্মশাস্ত্রের ( metaphy৪i০৪ ) উৎপত্তি হয়। 
যেহেতু তিনি পদার্থ বিদ্যার পরে অধ্যাত্ম বিস্যার আলোচন! করেন, সেই অন্ত 


৬৩৬ " আৰিষ্টটল - - [ ১ম বৰ্ষ 
তিনি অধ্যাত্ম বিদ্যার নাম দিলেন ৭6৮৯১৮১৪০৪ ব। ষে শ্ঠন্্র পদার্থ বিদ্যার পরে 
আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর হইতেই অধ্যাত্বশাস্ত্রের পরিবর্তে metaphy- . 
81০৪ এই শব্দটা পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল ৷ অবশ্ত ইহার অর্থ এক্ষণে, , 
ফেশান্ত্র পদার্থ বিদ্যার মূল তত্ব বিচার ' করে-_পদার্থবিষ্ভার পরবর্তী শাস্ত্র 
নহে। - ' 

'জীব বিজ্ঞানেব আলোচনা ‘করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, কোন 
কিছুর সাষট হইতে হইলেই 'উপাদান (matter ) এবং শক্তির ( energy ) 
প্রয়োজন। তাহাতে তিনি মনে করিলেন এই বিশ্বের মূলেও উপাদান ব৷ জড় 
রহিয়াছে । | 
-, কিন্ত শুধু উপাদান আনিলেই চলিবে না।: ইহাও শক্তিহীন, শুধু ইহাতে স্পট 
হইতে পারে ন|। শুধু বড বা উপাদান বরং স্থষ্টর প্রতিরোধ করে। স্থতরাং 
এই উপাদ্বানের উপব শক্তি প্রয়োগ করিয়। আকারশুন্য ( f০:]e:৪ ) জড়কে 
আরুতি দিতে হইবে । উপাদান আকুতিবিশিষ্ট হইলেই বস্তু স্বষ্টি হইল । আকার- 
লাভই উপাদানের লক্ষ্য । কিন্ত আকার লাভ করিতে হইলে উপাদান ব! জডেব 
শক্তির প্রধোন্সন। ঈশ্ববই সেই শক্তির আধার-_ভিনিই জড়ে গতি দিলেন। 
তাহ হইতেই স্থষ্টি কাৰ্য্য আর্ত হইল। তিনিই গতির আদি, সমস্ত গতি তাহা 
হইতেই আরম্ত হইল। কিন্ত তিনি.নিজে গতিহীন বা অচল ( the prime 
mover Unmoved ) ; তিনি অশরীবী, 'অবিভাঙ্ঞ, জড়ত্বহীন, বিচারশূম্ত, অনাদি 
এবং অনস্ত । তিনি জড়ের অষ্টা নহেন, চালক" মাত্র। কিন্তু এই চালনা বাহক 
ও উন্দেশ্টবিহীন নহে, এর মহা উদ্দেশ্যের দিকে জগতের এই বিবর্তন “পরিচালিত 
হইতেছে । ইঈশ্বরই জগতের 'আদি ও অস্ত কারণ; তাহারই উদ্দেশ্যে জগৎ 
পরিচালিত হইতেছে 1. এই উদ্দেশ্য রূপেই তিনি জগতের কারণ। তিনি 
সর্ববশক্তিময়, তাহাতে 'জড়ত্বের লেশমাত্র নাই, ( Actus Purus ). 

প্রথমে শুধু, ঈশ্বরকে অদ্ধশক্তিরূপে কল্পন//করিষা অবশেষে .আরিষ্টটল তাহাতে 
চৈতন্যেব যোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই চৈতঙ্কময় .পুরুষ আপনাতে 
আপনিই পূর্ণ। তাহার আকাঙ্ষা নাই, ইচ্ছা নাই,উদ্দেশ্ত নাই। তিনিই জগতের 
উদ্দেশ্ট। . তাহার কোন চেষ্টা'নাই বাঁ তাহার কোন কাৰ্য্য. করিতে হয না। তিনি 
ত্তদ্ধ চৈতন্য স্ববগ। তিনিই 'জগতের মূল. তত্ব. essence)"; সেই' জঙ্ক তাহার 
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নম সখ্য] আরিষ্টটল ৩৩৭” 


জগৎ - সম্বন্ধে কিছু চিন্তনীয় নাই। তিনি নিলি ময় 'আছেন।, 
আরিষ্টটলের মতে ইহাই ভগবানের স্বরূপ । 

, আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া 'আরিষ্টটল বলেন, আত্মা জীবের প্রাণ 
হণ । তবে জীবের ক্রমোনলতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও ' ক্রমোরতি হয়। উদ্ভিদ- 
জগতে আত্মার শুধু পোষণ শক্তি ও বর্্ধনশক্তি বর্তমান । প্রাণিজগতে আত্মার এই 
ছুই শক্তি ছাড়া বোধশক্তি ও চলন শক্তি রহিয়াছে। মানুষে আত্মার জ্ঞান 
শক্তির বিকাশ হয়। আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; ইহা আংশিক' 
ভাবে অমর। আত্মা ষে অংশ দ্বারা নিশ্চেষ্ট ভাবে স্মৃতির ক্রিয়া সম্পন্ন করে, 
সেই অংশ শরীবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়। কিন্ত আত্মার যে অংশ স্তধু জ্ঠান- 
স্বরূপ, সেখানে জড়ত্বের লেশ মাত্র নাই, শরীর ধ্বংশ হইলেও তাহার বিনাশ হয় 
না। স্থৃতি রাগ, দ্বেষ, প্রেম প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তিগত জিনিষ। শরীরের ' 
সঙ্গেই তাহাদের লয় হয়! কিন্ত জ্ঞান বা টৈতন্র ব্যক্তিগত জিনিষ নহে, ইহা 
চিরস্থায়ী? 

নীতিশাস্ত্সস্বদ্ধেও তিনি- বিস্তাবিত আলোচন! করিয়াছেন, তাহার মতে 
দুঃখ পাওষাই মান্ছষের চরম উদ্দেশ্ত। সে হেতু বুদ্ধি ব| জ্ঞানের অধিকাবী হওয়াই” 
মানুষের বিশেবত্ব। সেই জন্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই সুখ পাওবার একমাত্র উপাষ। 
তাই মানুষের পক্ষে ধর্ম ধা নীতির জ্ঞান সাধনার উপরই নির্ভর করিবে। স্থখলাভ 
করিতে হইলে, জ্ঞানী হইয়া মানুষ 'আত্মসং্যর্মী হইবে এবং বাসনার সামন্তস্ত 
সাধন করিবে। সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপথ ( &০1৭০০ 2৪ ) গ্রহণ করা উচিতর্ণ 

যেমন অতি বীরত্ব ও অতি ভীরুতার মধ্যবর্তী রহিয়াছে সৎসাহস। মাহষকে' 
তাহাই গ্রহণ করিতে+হইবে| চর্রিত্র কতকগুলি: গুণের সমষ্টি 'ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ন্যায় বা ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ ধারণা গ্রীকৃ-মনের সামন্লন্ত হইতে ' উদ্ভৃত। 
প্লেটোতেও আমরা দেখিয়াছি ন্যায় বা ধর্্ম তাহার মতেও সামাজিক সামঞ্রশ্কসাধন। 
সক্রেটিসের মতেও জ্ঞান ব! ধৰ্ম্ম সমানার্থ বাচক। স্থতরাং দেখা যায়'এই বিষয়ে 


: গ্ৰীক দর্শিনিকদের মধ্যে এক্য রহিরাছে। 


' আরিইটল তাহার “চট” ' বা নীতি শাস্ত্রে আদর্শ মানবের এইরূপ ' 
বর্ণনা দিয়াছেন:-“তিনি বৃথা’নিজেকে বিপন্ন করেন না, কারণ, কোন কিছু লাভের' 
জন্য তাহাঁর-আস্ক্তি নাই ; কিন্তু কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে "তিনি প্রান পর্যন্ত 
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৩৩৮ স্থরভাবতী, [ ১ম বৰ্ষ 
বিসৰ্জ্জন দিতে কুষ্টিত হবেন না। তিনি সর্বদাই , অন্তরের সেবা করিতে উন্মুখ, 


কিন্তু সেবাগ্রহণে পরাক্মখ | দয়া দেখান মহত্বের পরিচায়ক । কিন্ত দয়াগ্রহণ. 
হীনতাব্যপ্রক। তিনি সামাজিক ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করেন না। তিনি 


কাহাকে ভালবাসেন, কাহাকে পছন্দ করেন ন/১ তাহ! গোপন রাখেন না। তিনি 
নরল.ভাবে তাহার মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাহার নিকট বিদ্দয়কর .বলিষা 
কিছু নাই। তিনি কাহারে। খোসামোদ করেন ৭, কারণ, 'খোসামোদ 
কর! ক্রীতদাসের স্বভাব। তিনি কাহারে। প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন | এবং 
কেহ অনিষ্ট করিলে তাহ! ভুলিয। যান। তিনি বেশী কথা কহিতে ভাল বাসেন 
না। কেহ তাহার প্রশংসা করুক বা অন্ঠের নিন্দ করুক, ইহ! তাহার বাঞ্ছনীয 
নহে। তিনি অপরের নিকট শক্ররও নিন্দা করেন. ন|। তাহার চলন ধীর, 
স্বর গম্ভীর, বাক্য সংযত! তাহার কোন বিষয়ে চাঞ্চল্য নাই, কেননা কোন 
কিছুকেই তিনি অতি প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তিনি জীবনের বঞ্জাবাত 
প্রশীন্তভাবে গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই নিজের বন্ধু এবং নির্জ্জনত| ভাল- 
বাসেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মহীন, সে নিজেই নিজের প্রধান শত্রু এবং সে 
নির্জনত| বড ভব কবে।” এই প্রসঙ্গে আমাদিগের শ্রীমন্তগবদগীতার দ্বাদশ ও 
ত্রয়োদশ অধ্যাষের বর্ণিত ভক্ত ও জ্ঞাণীর চবিত্র তুলন৷ কর! যাইতে 
পারে । ° 

রাষ্্রনীতিতে আরিষ্টটল ছিলেন প্রাচীনপন্থী ( (8151 প্রকৃত 
জ্ঞানলিক্ুর 'ন্তায তিনি সামাজিক শৃঙ্খল! ও শাস্তি প্রয়াসী ছিলেন। দেশের 
আইন কানের নিত্য পবিবর্তনের তিনি, ঘোর বিরোধী ছিলেন। .তিনি 
মনে করিতেন, পরিবর্তনে সুবিধা অপেক্ষা অন্থৃব্ধাই অনেক বেশী। যুগযুগ 


ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে যে আইন কান স্থষ্টি হইয়াছে তাহাকে অবহেলা . 


করা মৃথের কার্য্য। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বহুবিধ গৃলদ তিনি প্রদর্শন 
করিষাছেন। তাহার মতে ব্যক্তিগত সম্পদ, যশঃ ইত্যাদি লাভের চেষ্টা হইতেই 
মানুষের কর্ম্মোদ্মমের সবষ্ট হয়। যে সমাজে, ব্যক্তিগত জীবন নাই, ব্যক্তিগত 


ধন সম্পত্তি নাই, সেখানে কর্মপ্রচেষ্টার অভাবে উন্নতিতে -বিশেষ আস্থা করা" 
যাইতে পারে ন|। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার জগ্ যে সব অন্তায় অত্যাচারের, 
্ষ্টি হইযাছে বলিযা! মনে করা হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি হইতে জন্মে নাই ; 
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তাহা জন্মিয়াছে মান্গঘেব পশ্তস্বভাব হইতে। সাধারণ মানবের মনোবৃতি 
-পগ্ুর ন্যায়, কাজেই এই সমস্ত মানবকে -রাঁজশীসনে আনিয়া তাহাদের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিকে শিল্পের দিকে চালিত করিতে হইবে” কতকগুলি লোক জস্ষিয়াই 
আদেশ করাব অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর কতকগুলি তাহাদের আদেশ মান্যি! 
চলার জন্যই জন্ম গ্রহণ করে।” যে মানসিক শক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে 
পারে, সে স্বভাবতঃ প্রতৃত্বকর্তা হইবে, আর যে শুধু শারীবিক পরিশ্রম করিবে, 
সে স্বভাবতই দাসশ্রেণীতুক্ত হইবে? যাহার! কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ করিত, 
গ্রীস দেশে সেই সমযে সমাজে তাহাদের অতি নিয় স্থান ছিল। আরিষ্টটলেও 
আমরা সেই মনোবৃত্তি দেখিতে পাই। কাজেই তাহারও মতে ষে ব্যক্তি 
কোনরূপ কায়িক পরিশ্রমের কাধ্যে লিঞ্চ তাহাকে কোন প্রকারেই শাসন সংক্রান্ত 
কোন দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারে ন|। যাহার। ব্যবসায়জীবী, তাহাদের 
সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা। ইহাদের নধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক, যাহাবা 
সুদথোব । 

বিবাহ বিধি এবং স্ত্রীলোকের অধিকাব সম্বন্ধে আমর! আরিষ্টটলে প্লেটোর 
উদার মতেব সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব: দেখিতে পাই। আরিষ্টটলও “ন স্ত্রী 
স্বাতত্থ্যমহ্থতি”- স্ত্রীলোকের স্বাতস্্য নাই আমাদিগের এই প্রাচীন হিন্দুমতের 
সর্বরতৌভাবে সমর্থন কবিতেন। তিনি মনে করিতেন পুরুষ স্বভাবতই স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কাজেই পুরুষ যে স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তাহাতে 
আর' আশ্চর্য কি!  গৃহ্কর্শই স্ত্রীলোকের প্রকৃত কর্শ। সেখানেই 
শুধু তাহাদের কর্তৃত্ব চলিতে পারে। কাজেই পুরুষের সঙ্গে একই ভাবে 
স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া মূর্খ তা। তাহারা আপন আপন স্বভাঁর ও কম্মাস্থসারে 
বিভিন্ন শিক্ষা পাইবে । 

বিবাহের বয়স সন্ধে আরিষ্টটল বলেন, পুরুষ ৩৭ বৎসর ব্যদে ২০ বংসব 
বধস্ব। ভ্রীলৌককে বিবাহ করিবে। বয়সে এইরূপ পার্থক্য থাকার কারণ যাহাতে 
: পুরুষ স্রীলোক এক সঙ্গে সন্তান প্রজনন শক্তি হাঁরাইতে পারে, নতুব। তাহাবা 
শেষ জীবন বিপদে অতিবাহিত কবিবে। পুরুষের ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত এবং 
স্ত্রীলোকের ৫০ বৎসর পর্যন্ত সন্তান জনন শক্তি থাকে। সল্প বসে স্ত্রী পুরুষেব 
বিবাহ হইলে সন্তান রুগ্ন ও দুর্বল হয। বিবাহ যাহাতে স্বাস্থ্য, সন্তান প্রজনন 
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ও.লোক সংখ্যার পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহার -ব্যবস্থ। কল্সিতে হইবে। নিয়ন্ত্রিত 
করিবার অন্ত রিবাহ রাষ্ট্রের নিয়মাধীনে আসিবে। 

“শিক্ষাও সম্ূর্ঘভাবে বাজশাসনের অধীনেই খাকিবে। কেননা ela. 
প্রভাবেই রাষ্ট্রের প্রধোজনমত আইননিষ্ঠ নীগবিক গড়িযা তুলিতে হইবে। যুবক- 
গণকে, রাষ্ট্রেব উপকারিতা, এবং রাষ্ট্রের অধীনেই যে প্ররুত স্বাধীনতা ভোগ করা 
যাইতে পাবে, তাহ] শিক্ষা দিতে হইবে। যদি মাচুষেব স্বভাবকে সংপথে চালিত 
করা যায, তবে নে'সর্ববশ্রেষ্ঠাপ্রাণিরূপে পবিগণিত হয়, কিন্তূ. তাহার স্বভাব যদি 
স্শিক্ষার অভাবে.বিপথগামী হয, তাহা হইলে সে ভয়াবহ নিকৃষ্ট জন্ততে পবিণত 
হয়। সমাজ বা রাষ্টরই তাহার স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে পাবে॥ স্থন্যিন্ত্িত রাষ্ট্রে 
শুধু মানব তাহাব আত্মোন্নতির অসংখ্য, সষোগ পাষ__যাহা তাহার পক্ষে সমাজের 
বাহিবে সম্ভব নহে। কাজেই সমাজ্দেব বাহিরে ষে একাকী থাকিবে, হয় সে পু, 
নতুবা দেবতা ৷” 

“To Jive alone, one must be either an animal or a 0100. 

, কাজেই রাষ্টরবিপ্ব কখনই সমীচীন নহে। আপাতৃষ্টিতে রাষ্ট্রবিপ্লবেব 
কতকগুলি সুফল দৃঃ হইলেও, পরোক্ষভারে ইহার কতকগুলি অণ্ডভ ফল অনিবাধ্য। 
কিন্তু এই বিজ্রোহ দমন কবিতে হইলে রাষ্ট্রে যাহাতে অতি ক্ষীণ ও অতি দবিদ্র এই 
দুই শ্রেনীবিভাগ না হয়, ততপ্রতি-দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ ইহা হইতেই বিপ্লবের 
স্থষ্টি হইযা থাকে! রাষ্্রশীসন স্থায়ী কবিতে হইলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে. 
যাহাতে সঙ্ঘাত ব| বিরোধ না হয, রাষ্ট্রাধিপতির তাহাই করা উচিত। জন- 
সখ্য। অতিবিক্ত বৃদ্ধি পাইলে, তাহাদিগকে অন্থত্র উপনিবেশ স্থাপন করার পরামর্শ 
দিতে হইবে এবং রাষ্্রীধিপতি স্বয়ং ধর্মের প্রচার ও ধর্মাচরণ করিবেন। কারণ 
তাহার ধর্শানগরাগ দেখিলে তাহার ন্তাঘপরাক্ণতাব প্রতি প্রজাবৃন্দের আস্থা 
থাকিবে! ইহাতে রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হইবে। রাজ্যশাসুনের যে কয় প্রকীব 
পদ্ধতি বহিযাছে, আরিষ্টল মুনে কবেন, শুধু যুক্তির দিক দিয়া বিচার কৰিলে, 
তন্মধ্যে রাজভন্্রই সর্ববাপেক্ষা ভাল। কিন্তু কাঁধ্যতঃ দেখ। যায়, রাজতঙ্ সর্বাপেক্ষা , 
নিকৃষ্ট প্রকারের শীসনপদ্ধতি। . 

সেই জন্ত এক ব্যক্তির হৃপ্তে রাষ্ট্রের সমন্ত-ক্ষমতা- অর্পন ন! করিয়া কয়েকজন 
জ্ঞানী এবং কর্মঠ লোকের হস্তে রাষ্ট্রে ক্ষমতা দেওয়াই মঙ্গলজনক, প্রেটোর স্তায় 
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আবিষ্টটলেরও গণতন্ত্রেবণ্রতি মোটেই আস্থ! ছিল না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রশাসনে 
অনেক দুকহ বিষষের মীমাংসার প্রযোজন__যাঁহা কেবল জর্সন ও ক্ষমতা দ্বারাই 
সুস্তব। সেই জন্য শুধু সংখ্যাধিক্য দ্বারা রাষ্ট্র শাসন সম্ভব নহে। গণতন্ত্র সকল 
মানবকে সমান শক্তিমান্‌ মনে করে। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভূল, ফলে সংখ্যাব 
নিকট দক্ষতার বলি হয, কিন্ত শুধু সংখ্যার জোরে রাজ্যশাসন অসম্ভব । তাই 
Constitutional overnmert বা যে শাসন কতকগুলি নীতিব ও আইন 
কাশ্থুনের উপবে স্থাপিত, সেই শাসনই সর্বাপেক্ষা ভাল। 

তাহাতে অভিজ্ঞাততন্্ব এবং গণতন্ত্র উভয়কেই দোষ হইতে মুক্ত রাখা 
যাইতে পারে। সেধানে কোন ব্যক্তিবিশেষের বা বংশবিশেষের : আধিপত্য 
চলিবে না, সকলকেই;শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়, সকল কার্যের উপরে বোগ্যতা 
অনুসারে সকলের সমান অধিকার দান করিতে হইবে। তাহাতে একদিকে 
যেমন গণতন্ত্রের সমানাধিকাব-বাদ বর্তমান রহিল, অন্যদিকে তেমনি অভিজ্বাত 
তন্ত্রের ক্ষমতা ব! যোগ্যতা-বাদও স্থির রহিল, যে অযোগ্য বা অক্ষম, রাষ্ট্র 
শাসনে তাহার অধিকার নাই, ইহাই আরিষ্টটলের রাষ্ট্রশাসন্তন্ত্ে 
“golden mean.” এখানেও তিনি নৈতিক মতবাদে ন্যাঘ মধ্যপন্থী | 

এইত গেল আঁরিষ্টটলের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্ন 
মতবাদেব অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এগুলি বর্তমান জ্ঞানের মাপকাঠিতে আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে ভ্রম প্রমাদ যথেষ্টই রহিয়াছে, প্লেটোতে আদর্শবাদেব 
যে স্বপ্ররাজ্য আমাদিগের মনে স্থষ্টি হয়, আবিষ্টটলের বাস্তব জীবনের তথ্য বিচারে 
আমাদিগের সে মোহ-মাযা কাটিঘ| যায়, আমর! দৈনন্দিন জীবনেব সাধাবণ 
ব্যাপাবে ফিরিয়া আঁসি। তিনি আমাদিগকে সর্ববিষয়ে “অতি” বৰ্জ্জন 
করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সর্ববিষষেই তিনি মধ্যপন্থী* ও প্রাচীনপন্থী 
রাষ্ট্রে বা নীতিতে যাহা বহিয়াছে, তাহাব পরিবর্তন -তিনি' চাহেন না। 
সমস্ত বিষবেই বড় হুঁসিয়ার। তিনি পরিবর্তনের এত বিবোধী ছিলেন যে 
. তাহার মতে যেন পরিবর্তনহীন অসারতাও ভাল। . 

কিন্তু এত সব দোষ থাকা সত্বেও আবিষ্টটলের বিরাট মস্তিষ্ক ও সর্ব্বতো- 
মুখী প্রতিভাব সম্মুখে বিস্ময ও শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইতে হয়। কোন 
এক ব্যক্তি দ্বাবা পৃথিবীতে জ্ঞানালোচনার এরূপ ক্ষেত্র আর. কখনও প্রস্তুত 


৩৪২ স্রভারতী [ ১অবর্ধ 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আঞ্ "পর্যন্ত পাশ্চান্ত্য . দেশে ফতসব নূতন 
বিজ্ঞান প্রভৃতির স্থষ্টি হইয়াছে, প্রায় সব গুলিরই গোড়ার কথা আরিষ্টটল 
বলিয়া গিয়াছেন, ইউরোপের - মধ্যযুগের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান শুধু আরিষ্টটন্তের 
সমালেচিনা ভিন্ন অন্ত কিছুই ছিল না, বর্তমান যুগের ' ফ্রান্সিস ও. রজার 
বেকনের অত্যদয়ের পূর্বের মধ্যযুগের প্রায় ২০০০. বৎসর ধরিয়া বর্বরতার 
চরমযুগে গভীর অন্ধকারেব মধ্যে আবিইটলই জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপ জালাইয়৷ 
রাখিয়াছিলেন, জ্ঞান জগতে এবপ প্রভুত্ব.সভ্যতার ইতিহাসে অতি বিরল। , 

আরিষ্টটলের শেষ জীবন খুব শীস্তিময় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে, এথেন্সের স্বাধীনতা খর্র হওয়াতে সেখানকার একদল লোক 
মেসিডন অধিপতি আলেকজীাগারের বিদ্রোহী হইয়! উঠিয়াছিল, তাহাদের দলপতি 
ছিলেন, বিখ্যাত বাগী ভিমস্থিনিস্‌। 

আলেকজ্জাগ্ডারের দলভুক্ত বলিষা আরিষ্টটলও সেই দলের বিদ্বেষভাজন 
ছিলেন এবং আলেকজাগ্ডাব খন নগরীর" ঠিক্‌ মধ্যস্থলে গুরুদেবের এক মর্ম্মব 
যুত্তি স্থাপন করিলেন, তখন তাহাদের আক্রোশের সীমা রহিল না, কিন্তু 
কিছুতেই আরিষ্টটলকে তাহার -জ্ঞানসাধন! হইতে বিরত করিতে পারিল না। 
তিনি এই শক্রপুরীতে থাকিয়া আপনার অজন্র গ্রন্থরাঞ্জি রচন! করিতে 
লাঁগিলেন। শক্র দল তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়! তুলিতে লাগিল । 

এই সময়ে হঠাৎ (৩২৩ খৃঃ পুঃ) আলেকজাগারের . মৃত্যু হইল, এথেন্স 
নগরীতে আঁনন্দের ধূম পড়িয়। গেল। মেসিভন দলকে পরাভূত করিয়া পুনরায় 
এখেন্স স্বাধীনতা লাভ করিল্প ৷ ইউরোমেডন (Eur০med০n) নামক এক পুরোহিত 
আরিষ্টটলের বিরুদ্ধে জনসভাষ এক. নালিশ রুজু করিলেন যে .তিনি প্রচার 
করিতেছেন পৃজা”ও বলি বিধানের ( ১৪০৮১০০) কোন প্রয়োজন নাই। আঁবিষ্ট- 
টল বুঝিলেন, জনসভায় সক্রেটিসের বিচারের পুনরভিনয় 'হুইবে। তাই তিনি 
এখেন্স পরিত্যাগ' করাই সমীচীন মনে করিলেন। . ইহা তাহার ভীরুতার পবি- 
চায়ক নহে, সম্ুদ্ধিরই পরিচায়ক_-তিনি স্পষ্টই বলিলেন, মূর্ঘ জনতা যাহাতে, 
পুনরায় দার্শনিকহত্যার অপরাধে অপরাধী হইবার স্থয়োগ না পায়, এই-জন্যই 
তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিলেন। বিশেষত এথেন্সে অপরাধীকে নির্বাসনে 
যাওয়ারও অধিকার দেওঘা হইত। 
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চালমিসে (10109) উপস্থিত হইঘ। আরিষ্টটল পীড়িত হইয়া পড়িলেন। 
ভাগ্যবিপরধয়ে দার্শনিকেব 'মনোভন্ হইয়া গেল। এই পীড়াই তাহাব শেষ পীড়া। . 
এথেন্স ত্যাগের কযেক মাস পরেই খৃঃ পৃঃ ৩২২ অবে প্রবাসে তিনি প্রাণ পবিত্যাগ 
কারিলেন। ভাষজিনিস লয়ার্টিসের মতে তিনি এত ভগ্নোৎ্দাহ হইয়া পড়েন যে, 
তিনিও হেমলকের বিষ পান কৰিয়া এই রোগের সাষ্ট কবেন। ইহার অল্লদিন 
পবেই প্রা একই বয়সে তখনকাব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্ী ডিমস্থিনিসও বিষপানে 
মানব লীলা সংবরণ কবেন। একই বৎসবেব মধ্যে গ্রীস তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, 
সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী হাবাইয়। গভীর অন্ধকারে নিমগ্র হইল। 
গ্রীসের অন্তমিত গৌববনূর্য উদীয়মান রোমের বালীরুণের নবীন আলোকে 
ডূবিষা গেল। কিন্ত রোমের এরশ্বর্্য--শক্তি ও সাত্রাজ্রের এশ, এজন্য তাহা 
অন্তমিত হইতে দেবী হইল না। তাঁবপর আসিল ১০০০ বৎসরব্যাপী অন্ধকার । 
সেই অন্ধকীবে নিমগ্ন পৃথিবা পুনবাঘ সোৎস্থক নয়নে প্রভাতালোকের 
দিকে চাহিব! রহিল। সেই আলোক দেখ। দিল আরও প্রতীচ্যে সরিষা 
সাঁগববোষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপে । 

( ক্রমশঃ) 

ীপ্রফুল্পকুমারি চক্রবর্তী 
শ্ীজ্ঞানেশ্বব ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী 


রাজ।। 


বিদূষক। 
বাজ 
বিদূষক। 
রাজা! 
বিদূষক। 
রাজা । 


ভাঁস-প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তম 
পঞ্চম অহ 
দ্বিতীয় দৃশ্য 
॥ স্থান--সমুদ্রগৃহের অপরাংশ 
টিভি বির 
পত্ীলাভ ; তথাপি বিরাজে সদ! মোর - 
হৃদিমাঝে অবস্তির পৃজনীযা- যোগ্যা 
নৃপন্থতা। কমনীয় বপু ধার দেব 
হুতাশন বিনশীশিল লাবাঁণক গ্রামে। 
নাশে যথা! হিমবাঁশি পদ্মিনীর দলে। 


মহারাজ ! শীগ্‌গির শীগ্‌গির ৷ 
কেন? 


"মাননীয়। পদ্মাবতী মাথার যন্ত্রণীষ কষ্ট পাচ্ছেন। 


কে বললে ? 

পন্নিনিক| বল্লে। 

হায়! কলি কষ্ট! 

রূপে প্রণে লক্ষ্মী মোর লভি প্রিয়তমে 
শোকের আবেগ আজি এবে প্রশমিত; 
আছিল যগ্যপি মোর ব্যথিত অন্তর 
পূর্ববানর্ঘবশে ; দুঃখ অন্গভব হেতু 
সেকপই মনে হয় দেবীরে আমার । 


এখন পদ্মাবতী কোথায়? 


সঃ 
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বিদৃযক। সমুস্রগৃহে শয্যা পাতা রয়েছে।-- : EA 2 
রোজা। তা হলে আমাকে তার পথ দ্রেখিয়ে দাও | ০,1 ০-০, 
. (উভয়ের পরিক্রমণ ) 
বিদুয়ক। - এই সমুত্রগৃহ।. প্রবেশ .করুন।... 
রাজা । তুমি আগে প্রবেশ কর। 
বিদূষক ৷ ষ্থা আজ্ঞা । (প্রবেশ, করি!) মহাশয়, নড়বেন ন, নড়বেন না। 
রাজা । কেন? 
বিদ্ষক। প্রদীপের আলোয় দেখ! যাচ্ছে এখানে: একটা শাগ মাটাতে বুকে 
হেটে ষাচ্ছে। এ 
রাজা । কা ধা হে জি ছি -তাই 
, এটাকে সাপ বলে ম্‌নে-করুছো। - - 
সরল আয়ত এই কুহুমের মালা 
. লম্বিত আছিল যাহা প্রাসাদতোরণে .: 
এখন ভূতলে তারে পতিত নেহারি 
উপজে মানসে তব ভুজঙ্গবিভ্রম-। . 
মৃদুল বাতাসে রাতে হয়ে বিকম্পিত 
ঈষৎ নড়িছে যেন ভূজঙ্গের প্রায়। : " 
বিদূষক। ( নিরূপণ করিয়।) আপনি যা বল্ছেন ত! সত্যি! বাস্তবিকই এটা 
সাপ নয়। 
( বেশ কক ও বক নী পদ্মাবতী এখানে এসে আবার চলে 
গেঁছেন। 
রাজা। বয়স্ত ! তিনি আসেন'নি। ; 
বিদুযুক। আপনি কেমন কোরে জানলেন।- ' 
* রাজা। এখানে জানবার আর কি আছে? দেখ. | 
অবন্ধুর শয্যাতল ; সম্প্রসারিত, ' 
সঙ্কোচ নাহিক রাজে প্রচ্ছদের গায়; .;,, 
ওধধে মলিন নহে শীর্ষ উপাধান; _ চি 


৪ 
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দৃষ্টিবিলোভনহেতু রোগে নাহি করে j 
রম্যবস্তর বিন্যাস ; আঁপন ইচ্ছায় টি 
শয্যা নাহি ত্জে আশু রোগগ্রস্ত জন । e 
বিদূষক। তা’হলে আপনি এই শয্যায় মূহূর্তকাঁল বসে দেবীর জন্য অপেক্ষা করুন 
রাজ্জা। আচ্ছা। ( উপবেশন করিয়া) বয়স্ত !- রিনা দা একট। 
গল্প বল। 
বিদূষক। আমি বল্ছি। আপনি “হা” বলবেন 
রাজ্ঞা। আচ্ছ। | 
বিদুষক'- " উড নারি LS আভা রি উন 
নাঁকি খুব আরাম হয়। 
রাজ - 'কি? উজ্জয়িনী নামে ?- 
বিদূষক। এগ যি আপনার ভাল নাগাল, ভা হলে আমি আম একট 
বলবো । 
রাজা। বয়স্ত! এ গল্পটি বাস্তবিকই যে আমার ভাল লাগছে না তা নয়। কিন্ত 
স্মরি আমি সেই অবস্তিতনয়া 
প্রাণের বাসবদত্তা ৷ 
চলে আসাকালে স্বরি নিজজন 
আখিকৌণে জমা সলিল পতন। 
ভিজাল হৃদয় প্রণয় কারণ 
এমনি প্রেমোম্মতা। 
আরও, 
* উপদেশকালে সদা যেই নাবী 
মিলিয়া আপন দৃষ্টি. 
তুলিষ! হাটি সারিকাশুন্ত 
প্রসারিত বায়ুবাদন জন্ত '. 
যারে স্মরি এবে অবস্তি ধন্ত 
এমনি রমণী সুষ্টি। 
বিদূষক। যাক্‌ অন্ত একটা গল্প বলি। দত্ত নামে এক নগর ছিল। সেখানে 
কাম্পিল্য নামে রাজা বাস কর্তেন।' ' *' 


পা 


৮ 
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রাজা। কি? কি? | টু 
বিদূষক। রা 
রাজা। মূর্খ! বল--“রাজার নাম ব্রক্ষদত্ত আর CET TT 
‘*বিদূযক। কি? ‘রাজ! বরমদত্ত' আর ‘নগর কাস্পিল্য' ৷ 
রাজা। হ্যা, তাই। 
বিদূষক। তা! হ'লে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন, আমি এটাকে ঠোঁটস্থ করে ফেলি। 
“রাজা ত্রহ্ছদত্বঁ আর “নগর কাম্পিল্য”। 
[ এইরূপে একই কথার কতিপয় বার আবৃত্তি করণ ] 
এখন শুনুন! একি মহারাজ ঘুমিয়ে পড়লেন যে! এ জায়গাটা 
খুব ঠাণ্ডা। আমার গায়ের কাপড়টা নিয়ে আসছি। [নিষ্রাস্ত 1 
[ আবস্তিকা-বেশধারিণী বাসবদভ! ও পরিচারিকার প্রবেশ ) 
পরিচারিকা। আধ্যে! আস্থন, আস্থন। রাজগুতী বাস্তবিকই মাখার যন্ত্রণায় 
বড় কষ্ট পাচ্ছেন। 
বাসবদত্তা। পদ্মাবতীর শয্যা কোথায় প্রস্তুত হয়েছে? 
পরিচারিকা। সমুত্রগৃহে শয্যা প্রস্তুত হয়েছে। 
বাসব্দত্তা। তা হলে আগে চল। 
মি 
পরিচারিকা। নিজাম আৰ্য্য, প্রবেশ করুন।: এদিকে আমি তাঁড়া- 
| তাঁড়ি করে রাজপুত্রীর মাথার জন্য মলম নিয়ে আসি। ' 
ট | [ নিক্ষাস্তা ] 
বাসবদত্ব।। হায়। দেবতারা আমীর প্রতি সত্যই নিষ্্র। বিরহপর্ধ্যৎ্হৃক 
আধ্যপুত্রের বিশ্রামের একমাত্র স্থল এই পন্মাবতীও অসুস্থ হযে 
পড়লে! | . আমি এখন প্রবেশ করি। 
[ প্রবেশ করিয়া ও দেখিয়া ] ' রি EET 2 
তারা কেবলমাত্র একটা প্রদীপ রেখে অসুস্থ 'পদ্নাবতীকে ফেলে চলে 
গেছে! পদ্মাবতী ঘুমাচ্ছে। একটু বসি ।- অথবা অন্য আসনে বস্‌লে 
আমার স্বেহের অল্পতা৷ প্রকাশ “পাবে। esas শয্যাতেই 
বসি! রি ১১৯8 এ হর 
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রর 
ভাগ্যক্রমে প্লাবতী অবিজ্ছিরভাবে সুখের নিঃশ্বাস ফেলছে। বোধ হয় 
.. ইহার রোগের উপশম হয়েছে অথবা শয্যার - একপাশ গহণ করেছি, 
বলে পদ্মাবতী "যেন আমাকে বল্ছে_-'আমাকে আলিঙ্গন কর!” 
আমি এখন শুয়ে পড়ি। [ শষনের অভিনয় ]। 
রাঁজা॥- (স্বপ্রদর্শন ) হা-বাসবদত্তে |. . 


বাসবদত্বা। ৬ EOE EE TE 


UOT UR রাডার ডিলার 


আমার দর্শনে.নিক্ষল হয়ে গেল ।, '। রঃ 

রাজা । হা অবস্তিরাজপুতি ! 

বাসবদত্তা। আধ্যপুত্র স্বপ্ন দেখছেন। এখানে ত নিন সূত কাল 
'আমি আমার চোখ আর মনের আশা মিট্রাই। 


বাজা। হাপ্রিয়ে! হা প্রিয়শিষ্যে। আমাকে উত্তব দাও। . 
বাসবদত্।। আমি উত্তর দিচ্ছি, স্বামিন্‌ ! উত্তর দিচ্ছি। 
রাজা । তুমি কি রাগ করেছ ?- ee 
বাসবদত্তা। না, না। আমি ছুঃখিনী। | 
রান্সা।- সুমি যাগ ন! কে খা ত অনার ধারণ কর নি বেন! 
বাসব্দত্বা, তারপর.কি? ০. 
রাজা । তুমি কি রিরচিকাকে স্বরণ কর ? Ee 
বাসবদত্া। (সক্রোধে ) আঃ। দূর হ, এখানেও বিরচিকা ! 
রাজা। এজন্য বিরচিকাব হয়ে আমি তোমাকে অনুনয়, করুছি। 
বাসবদভা। আমি অনেকক্ষণ দাড়িয়ে. আছি। : কেহ হযতো',আমাকে দেখে 
ফেল্তে পারে । অতএব. বাই.1.অথবা, আধ্যপুত্রের হাঁতখান। শয্যার 
.. বাহিরে গিয়ে পড়েছে সেটিকে শয্যায় স্থাপন করে যাই। : 
রাজা। . ( সহসা উঠিয়া ) বাসবদত্তে, দাড়াও |. হা, ধিক্‌". 
১. 'নিঙ্রমণ কালে, আশু ঘবারপাশে মোর .. . 
লাগিল আঘাত ; তেই জানি নাই স্পষ্ট . 
আমি ; সঅটকিনা মোর মনোরথ । 


> 


a) 


সঃ 
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( বিদূষকেব প্রবেশ ) 
বিদ্ষক। এই যে আর্যাপুত্র জেগে উঠেছেন। - 
রাঙ্গা ব্যস্ত! আমি তোমাকে একটা সখের সংবাদ দিচ্ছি। সত্যই বাসবদত্তা 
*  জ্ৰীবিতা। 
বিদূষক। হায় বাসবদ্ধত্তা। কোথায় বাসবদত্ত ? বাসবদত্তা অনেকদিন 
হলো মাঁর। গেছেন।. 
রাজা। বয়স্ত। না, না। 
সথে! টির স্ব 
. ছিলাম নিন্দিত যবে মোর শব্যাতলে | . . 
ভন্বীভূতা রাঁণী”৮_এই মিথ্যা সমাচারে 
রুমধান্‌ পূর্বেই বঞ্চিলা মোরে । 
বিদূষক। হাঁয়, এ অসম্ভব। জলে 'ন্নান- করার- গল্প বলায় দেবীকে চিন্তা 
করছিলেন বলেই বোধ হয় তাঁকে স্বপ্নে দেখে থাকৃবেন। 
বাজ! প্ররুত যন্যপি হয় স্বপ্ন এর নাম, 
ধন্ত আমি মোর আর যদি নাহি হয: 
পুনঃ জ্ঞান। অথবা বিভ্ৰম বদি হয় 
নামাস্তর, হউক্‌ তাহলে সদা-_এই 
মোর বাসনা কেবল। j 
বিদূষক চিনি CES রর রর 
অবস্তিম্বন্দরী নামে এক যন্দিশী বাস করে। ভাটি হাহ নি 
দেখে থাকবেন। 
রাজা | নাঃ না। 
্বপ্রশেষে হেরিলাম্‌ জাগি__শৌভিতেছে ': 
মূখপরে সুদীর্ঘ কুণ্ডল ; চোখছুটা 
অঞ্জনবিহীন ; করিছে আপনি নারী 
চরিত্ররক্ষণ। 
বয়স আরও দেখ, দেখ, 
যে হাত ধরেছে সেই ত্রস্ত প্রাপসখী 
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স্বপ্েতেও লভি স্পর্শ সেই হাত মোর ' ' 
পাবে না ত্যজিতে নিজ পুলককেশর । 
বিদূযক। এখন অসারবস্ত চিন্তা করে লাভ কি? আঙ্গন, আস্থন চতুঃশালে 
প্রবেশ করি। রর 
. ( কঞ্চুকীর প্রবেশ ) 
কঞ্চকী। আর্ধ্পুত্রের জয় হোক। আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলে 
পাঁঠালেন_"আপনার আমাত্য কম্থীন্‌ আকরুণিকে জয় করতে এক 
বিশাল বাহিনী নিযে এই এলেন। আর হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি 
আমার বিজয়ের সমস্ত অঙ্গ প্রস্তুত রয়েছে। অতএব আপনি উঠুন ।- 
আরও-- | 
পরাজয় অরিগণ করেছে স্বীকার ৷ 
তৰ গুণে বিলোভিত ষত পৌরগণ-_ 
আশ্বাস পেয়েছে সবে ; প্রয়াণের কালে 
পাঞ্চি রক্ষিবারে হইয়াছে যোগ্য তাব . 
উপায় বিধান। কর্তব্য আছিল যাহা 
শক্রক্ষঘ়কর- সমাপ্ত আজিকে তাহা । 
তটিনী হয়েছে পার তোমার বাহিনী ।  - 
বৎস দেশ, তব হস্তগত। 
রাজা ( উঠিয়া )-_আচ্ছ| এখন আমি ও 
. নাগ অশ্বে পরিপূর্ণ বাণোগ্রতরঙ্ে কীর্ণ 
মহার্ণৰ সম রপস্থলে ৷ 
বছর সেই বীরে দারুকর্শ্মা আরুণিরে 
বিনাশিব এবে স্থকৌশলে । ১84, এ 
(সকলে নিষ্কীন্ত ) 
_ শ্রীণিবশঙ্কর শাঙ্জী 
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"ডাঃ নিবারণ মিত্র এম, বি ( হোমিও )র নাম জানে না এক্স লোক 
বর্ধমান জেলায় নাই। তিনি বলেন যে তাহার মত বিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক 
বাংলা দেশে খুব অল্পই আছে। কথাটা তিনি নিজে বলিলেও মিথ্যা নহে। 
কারণ কয়েকটি রোগীকে তিনি সত্যই যাহাকে বলে বমেব কবল হইতে মুক্ত 
করিয়া আনিয়াছেন। তাহার বাসার ঘারদেশে প্রকাণ্ড টিনের সাইন বোর্ড ও 
তাহার গোয়ালে একটি টার, ঘোড়া তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রমাণ করে। ' 

ডাঃ মিত্র জীবনে বিবাহ করেন নাই, এবং তিনি বলেন যে হোমিওপ্যাথির 
গোড়ার তব অনুসন্ধানে তিনি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহার মূলে আছে 
তাহাব কঠোর ব্রশ্ষচর্য। এবং সেইজন্ত তিনি শুধু শারীরিক নয়, মানসিক 
ব্যাধি আরোগ্য করিতেও সিদ্ধহস্ত | 

তরর্যোপার্জ্জন সম্বন্ধে ডাঃ মিত্রের মত প্রশান্ত আকাশের মত উদার | প্রয়ো- 


'জনের অতিরিক্ত অর্থের আকাজ্ষাকে তিনি ঘা করেন। জগতের ক্ষশস্থায়িত্ 


সম্বন্ধে তিনি ভগবান্‌ বুদ্ধের সহিত একমত। ই কারণে এবং তাহার চিকিৎসা- 


“নৈপুণ্যে সে অঞ্চলের সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করে! 


সেদিন সন্ধ্যায় ডাঃ মিত্র একাকী তাঁহার 'ভিম্পেন্সারীতে বসিযা 'নিজের কথা 
চিন্তা কবিতেছিলেন): তাহার এই” ভাগ্যোন্নতির মূলে তাহার যে প্রতিভা 


“ছিল তাহা দেশের" বা সমাজের কোন মঙ্গলজনক কাজে বা আধ্যাত্মিক সাধনায় 


প্রয়োগ করিলে কি ফল ফলিত তাহা ভাবিতে 'ভাবিতে তিনি তম হইয়া যাইতে 
সানির 

: বাহিরে: তাঁহার “বাটার আঙ্গিনায় ছোট ' ছোট 'ফুলগাছগুলি সম্ক্যা-বাতাসে 
ভুলিতেছিল, ডাক্তারবাবুর -সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই' তাহার মনে হইল ওরা 
'ফুলগাঁছ নয়, ওরা ছলনাময়ী 'নারীর- দল, ডাক্তার মিত্রেব সাধনার পথে" বাধারূপে 
দাঁড়াইবার জন্য হেলিয়া ছুলিয়া, তাঁহাব দৃষ্টি" আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
যেমন আসিবাছিল উর্বশী ৰিশ্বীমিত্রের দ্বারে, কিন্তু ডাক্তাবাবুর হৃদয় হীরার 
টুকরাব মৃতই কঠিন, ওদের "কাছে ডাঃ মিত্রের ব্বায়-ার নবীন কির “কাছে 
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লা যাতিযের যয বয় মিজা চিক ডাঁঃ মিত্র নিজের গর্বের 
নিজে হাসিয়া উঠিলেন। 

এমন সময় ভার 
মোড় ঘুবাইয়া দিল। চমকিয়! উঠিয়া একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি 
| ভাবিলেন বাহিরে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে।'. 

₹উঠিয়! দ্বার খুলিতেই এক ভন্রলোক. প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই 
ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন_ আরে হরিশ যে! কি খবর ? আগন্তক নম্রভাবেই 
বলিলেন--আজ্ঞে আপনার কাছেই এলাম, একবার যেতে হবে, আমাদের 
গ্রামে। ... রর 
 _কেনচ পার কি কারও তা ৯7 

না অন্ধ নয় একটা মজার ব্যাপার-আছে। .. .. EK 

'_ ডাজ্ঞারবাৰু বলিলেন, কিরকম? মুখে চোখে তাঁহার কৌ, লের চিন 
ফুটয় উঠিল। Ke 

আক দোর উর Rein fe STI 
আমার বাড়ীতে একট! চাকর আছে, তার নাম স্ুবল॥। এবার তার নামে 
একটা 'ভার্বিব সুইপ’ এর টিকিট কিনেছিলাম, আজ খবর, এসেছে সে বিশ লাখ 
টাকা পেয়েছে। সে টাকা আমি নেব ন!। কারণ, বেচারা. আমার ঠাকুর্দার 


আমলের চাকর, আমাদের, কোলে পিঠে করে মান্য করেছে, ওর সঙ্গে বিশ্বাস 


ঘাতকতা করলে ধৰ্ম্মে সইবে না। তা গরীব লোক.একমাসে এক'শ টাকাও কখনও 
দেখে নাই। খবরটা. শুনে হঠাৎ আনন্দের বেগে ওর হার্টফেল হ'তে পারে, 
কবে নাকি এই রকম ব্যাপার আর একটা কোথায়, হয়েছিল,”_একবার নাকি 
এক মেখর-_ 

. ভদ্রলোকের কথায় বাধা-দিয়] -ভাঁক্কারবাবু রবিন ও 


হবেনা, যা শুনেছে তা সত্যিই আমাদের শ্রীবের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ এত . 


ঘনিষ্ঠ যে একটা.ছাড়া আর একট! বেঁচে থারতে পারে না। আনন্দ হলে 


কতকগুলো শিরায় রক্ত চলাচল বেশী.হয়, এই দেখনা--বলিয়! ছা | 


টুকরা কাগজ লইয়াক্রিসব আঁকিতে আরম্ভ'করিলেন। ” 
& ০০০০০০০০০০৪ বলুন ?; ওসব 


, সী 


ূ 


} 


} $ 
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এখন থাক্‌ নইলে হয়ত আবার সংবাদটা তাকে কেউ দিয়ে দিতে পারে। আপনি: 
তাঁকে খবরট! এমন ভাবে বারি দেবেন যেন তার কোন শারীরিক অনিষ্ট 
না হয়। 

ওহো, তাই বলিয়াই ভাক্কীরবাবু ' পেশ্দিল তুলিয়া বাখিয়া বেশ- 
পবিবর্তনের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 

একটু পরেই তিনি বেশ পরিবর্তন করিষ! আসিলেন, সহিদ ঘোডাটি আনিয়া 
তাহার সম্মুখে ধরিল। ডাক্তারবাবু ভদ্রলোককে অন্তপথে যাইতে উপদেশ 
দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়! দিলেন। 

কুবলের গৃহদ্বারে আসিযা ভাক্তারবাবু ভাকিলেন__ন্থবল বাড়ী আছো? 

স্ববল বাহিরে আসিয়া ভাক্তারবাবুকে দেখিয়া বিস্থিত হইল।' তাহার 
মত নগণ্য লোকের কাছে ভাক্তীরবাবুব -মত গণ্যমান্ত ব্যক্তির কি প্রয়োজন 
থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে ন! পারিযা সে জিজ্ঞান্থ নেত্রে তাহার দিকে 
চাহ্ঘা রহিল। 

ডাঃ মিত্র তাহার চৌখের ভাষ। বুঝিলেন। বুঝির! বলিলেন__অনেক দূর 
হ'তে আসছি স্থবল, বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, তাই ভাবলাম এই থানটায় একটু 
জিরিষে নিই, বাঃ বেশ ভাওয়। দিচ্ফেত ? 

ত তুমি সঙ্কোচ বোধ কোবনা, জাতে কি আছে বল? সবই সেই 
করুণাময়ের স্থতি। 

সুবল কৃতার্থ হইল। তাড়াতাড়ি একখানি কম্বল আনিয়া তাহার 
দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। ডাঃ মিত্র বসিয়| স্থবলের সহিত গল্প আরম্ভ 
করিলেন। 

প্রথমে সাংসারিক দুই একটা কথাবার্তার পর ডি প্রশ্ন এ 
করিলেন__-আচ্ছা জগতে টাকাটা কি খুবই দরকারী? একটু তোষামদের হাঁসি 
হাসিয়া স্থবল বলিল-_এক্সে, তা বটে বই কি, টাকাই হ'ল সব। 

ভাক্কারবাবু তন বলিলেন__-আচ্ছা, আন একশ টাকা পেলে তুমি কি কর ? 
“কার কৰব বারও গন গোঁফ জাকে ব্ৰত৷ 

- আচ্ছা হাজার.টাকা পেলে? টু 

সে ভাগ্যি কি আর আমাদের হবে হুঙ্ধুর, তা হ'লে মিরার 

৮ 
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১ স্থবলের মুখে আবার ' স্নানহাসি ফুটিয়া উঠিল। ডাঙ্রারবাবু ব্লিলেন--হ্যা, 
কিন্তু ধর্মে মতি রাখা' দরকার | . এই ধর তুমি যদি দশহাজার. পাও তা হলে 
সাধারণের জন্য একটা পুকুর কাটান বা একটা ইস্কুল ক'রে দেওয়া এগুলে! 
কর। খুব উচিত। এই কথা বলিয়াই, ডাক্তারবাবু হঠাত থামিয়া স্থবলের , দিকে 
তাকাইঘা বলিলেন-_-তোমার শবীর. .ত খুব. খারাপ £ ডি ভুগছ 
নাকি? ,- .. 

ক বুনে সারি হর গেলাম বু পারিস 

দেখি এদিকে এসো ত একবার বলিয়া ভাক্তারবাবু পকেট ..হইঁতে 


'ৎস্কোস' বাহির; কৰিডেই, সবল বিয়া উঠিল--ও আৰ দরকার নেই 


ভাক্ারবারুগৃত রছরের দেনা-এখনও. শোধ করতে পারি. নাই৷, ': . 

“বাধা দিয়া ডাঃ মিত্র বুলিলেন আরে পয়সা লাগবে না, পয়দা. জিনিয়টাই কি 
জীবনে স্র?- বলিয়া কুব্লের বুকে কল. বসাইয়া, দেখিলেন যে তাহার হার্ট 
ঠিক আছে, ভয্মেব কোন কারণ নাই। তখন তিনি বলিলেন-_-ন/।সব ঠিক 
আছে তবে একটু দুৰ্ব্বল, ও সেরে ষাবে। তারপর “একটু চুপ কৰিয়া থাকিয়। 
পুনরায় বলিলেন_্যা, আমরা, টাকার গল্প করছিলাম না? টাকাট| এমনি 
জিনিষ যে ওব গল্প কবতেও ভাল লাগে”: অথচ যত জ্নর্থের মূলে" আছে - এ 
টাকা ।. - আচ্ছা, স্থবল-যদি আজ লাধ.খানেক পাঁও তাহলে কি কর? 


কাটিয়ে বা একটা ইস্কুল করে দিই : 


৯৮ 


এই ত চাই, বলিয়াই ভাক্তারবাঁবু আবার বলিলেন; আনার যাহ 


বুদ্ধি কি রকম, বুলো দেখি বিশ লাখ পেজে কি কর? 
স্থবল্রে সাহস তখন পডিয়|. গিয়াছে, আর টাকা! থাকিলে, ন! হয ডালো 


লাগিত কিন্তু টাকা নাই শুধু টাকার গল্প জ্বলের ভা লাগিতেছিল না। - 
বিরক্তির ভাব অস্তরে, চাপিয়া সে তখন বলিল--আজ্ঞে তাহলে . আপনাকে 


অর্ধেক দিয়ে'দিই এ... ৬. 

ভাক্তারবাবু একথার টিন EE 
মিনিট খানেক চলিয়। গেলে, স্থবল আশ্চর্য হইয়া: দেখিল যে টা 
. ত্নও,ভাহার প্রতি নিবদ্ধ রৃহিয়াছে। টা বা» এ 


7 


টি 


2 


Ee 
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সে তখন ডাকিল--ডাক্তারবাবু ! -' | 
-ডাক্তার বাবু তখনও 'নিরুত্তর । ' সবল ভীত হইয়া! পড়িল। “কোন রকমে. . 

সাইসে ভর করিয়া ভাক্তারবাবুর গায়ে হাত -দিরা আস্তে একটু নাড়া “দিতেই 

কারবার হী দে মাটিতে গড়াত পড়িল | =: 


ৰ 9888 
* ইংরাজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে। .. | 
L কথাশিল্পী '- : : 
'বাণভট্র.ও তাহীর কাব্য. 


“বাণ্ভট্টরের ' কাব্যত্বয় পাঁঠ করিলে” মহাকবির সমকালীন 'বৈদিকসমাজের 
অনেক পুণ্যচিত্র আমাদের চৌখে পড়ে।- মহাকবি নিজেই 'লিখিযা গিয়াছেন' 
যে তীহার' পূর্ববপৃরুষগণ বেদে বিশেষ ঝুঁৎপন্জ ছিলেন? এমন কি বু 
অগ্রগণ্য কুবেরের বিষষ বর্ণন। কালে তিনি বলিয়াছেন" 

উবাস হস্ত ক্রতিশাস্তকন্মষে ' সদ! পুরোডাশপবিত্রিতাধবে । 

"সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে 'সমস্তপাস্স্থৃতিবন্ধুরে' মুখে 0১১] 

জ্তগৃ হেহভ্যস্তনমস্তবাষ্মফৈ সসারিকৈঃ পঞ্ঝরবন্তিভিঃ শুকৈ। ', 

নিগৃহমাপা বটবঃ পদে পদে যঙজংষি সামানি চ বন্ত শস্কিতাঃ ॥ 

বাগদেবী সর্ঝদ। "বাহার মূখে বাস করিতেন এবং বেদপাঠে যাহার মুখের 


_ বাচনিক পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল; -যজ্ের : অবশিষ্ট . 'জব্যতক্ষণে- -ওষ্টযুগল “পবিত্র 


হইয়াছিল, ফজ্ঞকালে সোমরস পান করায় মুখমধ্য সুগন্ধযুক্ত হইত, আর 'যবৃহার 


₹ মুখখানি-সমস্ত শা উচ্চারণ করিবার সময়ে সুন্দর: দেখাইত। ক 
অনবরত শ্রবণ করায় 'সকলশান্ত্র ধাঁহাদের মুখস্থ হইয়াছিল, এরূপ 


৬৬৬ * সরন্্ার্ড়ী [ ১ম বৰ্ষ, 


পঞ্জরবন্ধ শুক ও সারিকাগণ কর্তৃক পদে পদে পরাভূত হইয়া ব্রাক্ষণবালক 


. সকলা. শঙ্কিত হইয়া যাহার গৃহে যন্তুর্কেদ ও সামবেদ “পাঠ করিত । বাণভদ্টের 


সময়ে. পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত। , শাস্ত্র বলিয়াছেন 


অধ্যয়নং ব্ৰ্ষযজ্ঞ! পিতৃযজ্ঞন্ত তর্পণম্‌ . . তে 


হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃষজ্ঞোইতিথিপূজনম্‌ ৷ 
' মহাকবি মহারাজগরীহর্যের নিকট আপন পরিচ্নপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“্্রা্ধণোহস্থি জাত: সোমপায়িনাং বংশে বাতস্তায়নানাম্‌। যথাকালমুপনয়নাদয্ণ ' 
কৃতাঃ সংস্কারাঃ। সম্যক পঠিতঃ সাজে বেদ: । শ্রতানি যথাশক্তি শাস্তাণি।” 
ইহা ছাড়া বাণপ্রদত্ত নিজবংশপরিচয় হইতে জানা যায় যে সপ্চমশতাব্দীতে 
ভারতে সকল শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে হইত। অধ্যাপকগণ নিজব্যয়ে 
বহুসংখ্যক ছাত্র গৃহে রাখিয়া শান্ত সকল পড়াইতেন। তাহারা প্রত্যহ হোম 
করিতেন, * পিতৃপুরুযের তপর্ণ করিতে, স্থ্ধ্যের পুজা করিতেন এবং 
অগ্নিহোত্রী ছিলেন। জাবালিমুনির আশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন 
প্ধাপুববিনাশোগ্ঠতাঙ্জুনমিব প্রারন্ধায়িকার্্যম্‌।*-"! খাণ্ডববনদাহনে প্রবৃত্ত 
অঞ্জনের ন্যায় সেই আশ্রমে মুনিগণও অগ্নিকার্ধ্য আর্ত করিয়াছিলেন। 

“কিং বহুনা, -  তাপসাগ্রিহোত্রধৃযকেখা ভিুৎসপস্তীভিরনিশমুপপাদিত- 
কৃষ্ণজিনোত্তরাসঙ্গশোভা ফলমূলভূতো বন্ধলিনো নিশ্চেতনাস্তরবোহপি 
সনিয়ম! ইব লক্ষ্যন্তেইস্ত ভগবতঃ কিং পুনঃ সচেতনা প্রাণিনঃ ॥”_অধিক বলায় 
“_ প্রয়োজন কি, তপস্থিগণেব অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, হইতে সর্বদা ধৃমরাশি উঠিয়া. 
যে সকল বৃক্ষের শাখাতে ক্ষ্ষসারচর্শ্দের. উত্তরীয়ের স্তায় শোভ। জন্মাইতেছে, 


মহৰি জাবালির আশ্রসহ্থ যে সকল “সচেতন, ফলমূলধারী, ব্ষলবিশিষ্ট বৃক্ষ 


্রতধারীর স্যায় দৃষ্ট হইতেছে; সচেতন প্রাণীর, কথা. আব কি বল্বি। উপনয়নের 
সময় বরাহ্মপবালকগণ মোধ্ীধারণ করিতেন .... ২, ৮: & 
কৰি মহামুনির জাবালির মূ বর্ন করিতেছেন 


* আহর্তা ক্রতুনাম্‌। সনবতমধায়িহুমেনা্পাজ। ES মতন” 


বস্িভিঃ। 
1 সম্পাদিতপিতৃজলক্রিয়ো পদ জোন দিবলকরমভিশ্রশয 
দেবগৃহমগমৎ। 


. 


নম সংখ্যা] বাপভস্ট * ৩৬৫৭ 


. “অনবরতমস্তরাভ্যাসবিবৃতাধরপুটতয়া নিষ্মতন্তিরতিশ্তচিভিঃ সত্যপ্ররোহৈ- 
রিব স্বচ্ছেক্জিয়বৃত্তিভিরিব.. বিদ্যাপ্তণৈরিব ”__অন্বরত মস্্রপ কায় ওঠযুগল . 
বিবৃত (ফাক্‌ ) হইতেছিল বলিয়া মুখ হইতে নিৰ্গত অত্যন্ত শ্ু্ৰবৰ্ণ সত্যের 
অন্ধুরের ন্তায়, নির্মল ইন্দ্রিযবৃতির ন্যায়, রিগ্যার গুণ বিনরাদির ন্যায় এবং 
দয়ার স্রোতের ন্যায় দস্তকিরণ তাহার সম্মুখভাগ শ্বেতবর্ণ করিয়াছিল, সুতরাং 
নির্মল গঙ্গাপ্রবাহনিঃসরণকারী জন মুনির ন্যায় তাহাকে দেখা যাইতেছিল। 

স।নের পর অঘমর্ষণসূক্েজপ কবি বর্ণনা করিতেছেন - 

“মভিষেকাবসানে চানেকপ্রাণায়ামপূতোহপি জপন্নঘমর্ধণানি প্রত্যগ্র- 
ভগ্ৈঃ সন্মুখো রক্তারবিন্দৈনলিনীপত্রপুটেন ভগ্গবতে সবিত্রে দাৰ্ঘযমুদতিষ্ঠ’_ 
স্রানের পরে হারিত বহুতর প্রাণায়াম করায় পবিত্র হইলেও অঘমধণ সুক্তজ্রপ 
করিয়, সুষ্যের. অভিমুখ হইয়! পন্নপুত্রে করিয়া নৃতন উদ্ধত ডি 
ভগবানু হুৰ্য্যদ্বেবকে অর্ধ্যদান করিব! তীরে উঠিলেন। 

অগস্ত্যাশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্দে কবি- ব্রহ্মচারীর বিষয় বৰ্ণন! করিয়াছেন । 

“তৎপুত্রেণ , গৃহীতব্রতেনাষাটিনা . পবিভ্রভ্মবিরচিতত্রিপুণ্ুকাভরণেন 
কুশচীবরবাসসা মৌগ্রমেখলাকপিতমধ্যেন গৃহীতহারিতপর্ণপুটেন প্রত্যুটজমটত। 
ভিক্ষাৎ দৃঢ়দস্থ্যনাম পবিত্রীকৃতম্‌’_ত্রহ্ষচ্যাবলস্বী ও পলাশদণধারী দৃঢদসথ্য- 
নামক অগন্যোর পুত্র, পবিত্র ভগ্ন দ্বার! ললাটে ত্িপুও নিৰশ্মাণপূর্কক কুশময় কৌপীন 
ধারণ ও মুগরনির্টিত.মেখলা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া হরিতবর্ণ পত্রপুটক্ধারণ- 
পূর্বক, প্রত্যেক পর্ণশালাতে ভিক্ষার, নিমি পর্যটন করত সেই আশ্রমকে 
, পবিত্র করিয়াছিলেন। তখন লোকে শান্ত্রচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন । 

স্থৃতিকাগৃহ বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন ; 

অধ্যয়নমুখরদ্বিজগণবিপ্রকীর্য্যমাণশাস্তাদকলবম্‌_ত্রাহ্মণগণ মমনত্রপাঠ করিতে 
করতে শাস্তির জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন।.. আবার “উপপান্ভমানন্বস্তযয়নম্‌” 
কেহ স্বস্তয্ন করিতেছিলেন। কেহবা অবিরুত নারায়ণের সহশ্রনাম. . 
পাঠ করিতেছিলেন। . . , | | 

বিবাহের অগ্নির উপমা দিয়রুবি ৰি ছিলেন 

“পদে পদে বিবাহানল ইব. সানী 
রাক্ষকুলসমীপমাসপা্।” ....১. ৮৮০. 


৩৫৮৯ ই স্থরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 


বিবাহের অগ্নিতে যেমন খৈ- নিক্ষেপ করে, সেইরূপ অঞুলিপূর্ণ করিয়া 
পু'পমিশ্রিত থৈ, প্রত্যেক পদক্ষেপে চন্দ্াপীড়ের গাত্রে নিক্ষেপ করিতেছিল। 


অতএব দেখা যাইতেছে মহাকবি বাণ প্রাচীন বৈদিক সমাজের যে" 


সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখিলে অমুমান হয় সপ্তম শতাবীর্তে 
সকল শাস্ত্রের বিশেষভাবে আলোচন| হইত। বেদপাঠ নিত্যকর্শ্মের মধ্যে 
গণ্য ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত সর্বত্র -পঠিত হইত। অধিক কি মঙ্- 
প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাকারগণ ঘে সমস্ত নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 
তখনকার সমাঁজচিত্র দর্শনে মনে হয় সপ্তমশতার্বীর লোকেরা সে সকল 
বিধিনিষেধ পালনে সবিশেষ -বত্বপর ছিলেন। তখন লোকসকল পরলোক 
হইতে ভম্ম পাইতেন এবং অনবরত নীতিশান্ত্র পর্য্যালোচনায নির্মলচিত্ত ও 
লোভশৃন্য ছিলেন। তাহ।ব| কাম ও 'অর্থকে প্রধান বলিধা মনে করিলেও 
প্রধান্ভাবে ধর্মসেবাই করিতেন। - ইউযন্‌ চা লিখিয়্াছেন---“ভারতবাসীরা 
সত্যবাদী, সাধু, সরল, ন্যারবান্‌ এবং ধার্িক ছিলেন। বর্দসবন্ধে তাহারা 
এত উদার ছিলেন থে অপরের ধর্শ্মের প্রতি কোনরূপ অসম্মান দেখাইতেন ন| 
বাণভট্রের কিছু পূর্বববন্তী অথবা তাহার সমকালীন স্থবন্ধুর ‘বাসবদত্তা’ পাঠ 
করিলে দেখ! যায ষে মহাকবির সময়ে বৈদিকসমাজ্জের অবস্থা বিশেষ ভাল 
ছিল। রাঁমাযণ, মহাভারতপ্রভৃতি বর্মগ্রস্থেব আলোচন্ম খুব ব্যাপকভাবেই 


হইত। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, হরিবংশ প্রভৃতি পঠিত হইত অগ্রিহৌত্রাদি 


অনুষ্টিত হইত। উপনিষদের আলোচনার অভাব ছিল,ন| 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণেব তর্কজালফমাচ্ছন্ন পক্ষিলন্বামী-প্রণীত ন্যায়সুত্রের 
ভাষ্যোদ্ধাবের জন্য ৬্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বচিত উদ্োতকরাচার্যের 
ন্যাষবার্ডিক গ্রন্থের পঠনপাঠন মহাকবি স্থবন্থুর সময়ে প্রচলিত ছিল। 
বাণভট্ের কিছুকাল পরে অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাকবি 
ভবভূতি দাক্ষিণাত্যে প্রাকৃত হন। 'তাহার প্রণীত উত্তররামচবিতাদি 
স্থবিখ্যাত নাঁটকনিচয় পাঠ রিলে জানিতে পারা যায় যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের 


এবং ব্রন্ধচাবী প্রভৃতি চতুরাশ্রমীর জীবনে ধন্্াচাধ্যগণের লিখিত নিয়মাবলীর * 


সবিশেষ কঠোরতা পরিলক্ষিত হইত। উত্তররামচরিতের চতুথ অঙ্কে লবের 
পরিচ্ছদব্পনপ্রসঙ্গে রাঁজা জনক ব্রহ্মচারীর লক্ষণ বলিডেছেন-- 


Lamm 


নম সংখ্যা] বাণভট্ট ৩৫৯ 


চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্ৰমভিতজ্জ্ণীদয়ং পৃষ্ঠতো-- 
ভস্বস্তোমপবিত্রলাঞ্চনমূরো ধত্তে তচৎ রৌরবীম্‌। ' 
® মৌর্ব্যা মেখলয়! নিষস্ত্রিতমধোবাসম্চ মাঞ্ি্ঠকম্‌ 
পাণৌ কাম্মুকমক্ষন্ুত্রবলয়ং দণ্ড তথা পৈগ্নলম্‌ ॥ 
পৃষ্ঠে উভয় পার্শ্বে তুণীর বয়েছে বিলম্বিত, 
কন্বপত্রবাণপুজ্খ উর্দাদিকে চূড়ায় চুম্বিত। 
ভশ্মলিপ্ত বক্ষস্থল কুরুচর্ম্ে করে আচ্ছাদন, 
কবিধাঁছে পরিধান মঞ্রিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন ! 
মূর্বালতাতন্ত দিয়া কটিবন্ত্র দৃঢ় নিয়ন্ত্রিত, 
হস্তেতে ধনুক, আর দণ্ড এক পিপ্ললনিম্মিত। 
ছুই হাতে ছুটি অক্ষমাল! বলয়-আকারে, 
এই সব চিহ্ন দেখি ক্ষত্ৰ বলি বুঝিস উহারে । 
ওঁ নাটকেব দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেরী লব ও কুশের জাতকর্শ, চুডাঁকরণ, 
উপনধন এবং বেদাধাযন প্রভৃতি সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। এই অক্কেই 
আাত্রেধীব আগমনে আনন্দিত বনদেবতা কল, কুন্ুম ও পল্লব বিকীর্ণ কবিঘা 
বলিতেছেন , 
বথেচ্ছৎ ভোগ্যং বো বনমিদময়ং মে স্বদ্দিবসঃ 
সতাং সন্তিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি। 
তরুচ্ছায়া তোয়ং ঘদপি তপসো যোগ্যমশনং 
ফল" বা মূলং বা ত্পি ন পবাধীনমিহ বঃ ॥। 
যথেচ্ছ করহে ভোগ 
তোমাদেরি তবে এই সমুদ্র বন। 
সুপ্রভাত মম আজি 
সাধুসঙ্গ বহুপুণ্যে হয সঙ্ঘটন। 
তরুচ্ছাষা, জলরাশি 
ফলমূল যাহা কিছু তাপসেব যোগ্য 
আছে খাছ্য উপাদেয় - 
তোমাঁদেবি ভি ভোগ্য ॥ 


ob ন্রন্ডারতী [ ১ম বৰ্ষ 


আত্রেয়ী তাহাব দাক্ষিণাত্যে আগমনের প্রয়োজন বিবৃত করিয়া বনদেধতীকে 
অস্থি্্াপ্রমুখাঃ প্রদেশে ভূর উদ্গীবিদো কুস্তি । টু 
তেভ্যোহধিগন্তং নিগমাস্তবিষ্ঠাং বাল্দীকিপার্থাদিহ পধ্যটামি ॥ 
শুনিষাছি সামবেদী অগস্ত্য প্রভৃতি 
অনেক যহষি হেথা কবেন বলতি। 
শিখিতে বেদাস্তশীস্ত্র তাহাদের ঠাই 
বাল্মীকি আশ্রম হ'তে আসিযাছি তাই ॥ 
কীবচবিতের তৃতীয় অঙ্কে দেখি--যাহার! ইষ্াপূত্তকর্টের বিশ্ন উৎপাদন করিত 
মহারাজ দশরথ তাহাদিগকে দমন করিতেন । 
আঁিহোত্রং তপঃ সত্যং -বেদানাফব পালনম্‌। 
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীঘতে ॥ 
বাপীন্কুপতড়াগাদিদেবতাষতনীনি চ। 
অন্প্রদানমাবামঃ পূর্তমিত্যভিধীষতে ৷ 
অগ্নিহোত্র, তপপ্তা, সত্যকথন, বেদরক্ষণ অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব এই 
সকলকে ইষ্ট বলে। বাপী, কপ, তড়াগ তি খনন, অন্নদান ও আরাম 
নিশ্মাণ এই সকলের 'নাম পূর্ত । 
বীরচবিতের দ্বিতীয় অঙ্কে অতিথিসৎকারেব বিষধ বিবৃত আছে। পরস্তরাম" 


বামচন্দ্রেব বিকদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া জনক শতানন্দকে বলিতেছেন . 


ধবিরয়মতিথিস্েৎ বিষ্টরঃ পাচ্মরধযম্‌ 
তদনূ চ মধুপৰ্ক কল্লযতাৎ শ্রোত্রিয়ায়। 
অথ চু রিপুরকম্থাদ্‌ ছোষ্টি নঃ পুভ্রভাণ্ডে 
ভদ্দিহ নযবিহীনে কাম্মু কস্তাধিকারঃ ॥ 
এই খষি পরশুরাম যদি অটাদিগের অতিথিরূপে আদিযা থাকেন তাহ 


হইলে উহাকে কুশাসন, পাস্ঘ, পূজোপকরণ, তাহার পর মধুপর্ক দান করুন। } . 


আর যদি তিনি আমাদের পুত্রবৎ রামচন্দ্রেব প্রতি শত্রুতা আচবণ করিষা 
আসিফ! 85958 কপ বিরুদ্ধে আমরা 
ধ্গধ্ণীবণ কবিব 1০ দি ৭ * । ক্রমশ: ) 


এ 


পাপ 











শ্রীমভ্ভগবদগীতা 
অৰ্জ্জুন পুনরায় সংশয়ামিত হইযাছেন, বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কোনটা আচরণ 
কাঁবি? কশ্মপন্যাস--কৰ্ম্মত্যাগ অথবা কৰ্ম্মযোগ এ দুইটীর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ? 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, কর্ণসঙ্াস ও কৰ্ম্মযোগ এই 'দুইটীর মধ্যে কর্ম্মযোগই 
শ্রেষ্ঠ, যদিও দুইটাই মোক্ষপ্ৰদ তথাপি কৰ্শ্মযোগই শ্রেষ্ঠ । - 
দেখ হার রাগ দ্বেষ নাই যাহার দন্দ সুখ দুঃখ নাই--তিনিই কর্শসন্যাসী, 
তিনি সংসারবন্ধন হইতে স্থথে মুক্ত হয়েন। 
বালকেরাই জ্ঞান কর্ম্মে পার্থক্য বলিয়া থাকেন, পণ্ডিতের! বলেন একটীকে 
ভাল করিয়া আশ্রয় করিলে উভয়ের ফলই পাওয়। যাষ। জ্ঞানীও পরিণামে 
ধে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, কম্মীও তথায যাইয়া থাকেন, যিনি এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মকে 
দেখেন তিনিই প্রকৃত ভ্রষ্টা। রে 
অঞ্জন! তুমি আমায় যে ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তরে বলিতে 
হয়, কৰ্ম্মযোগ কর্স্বত্যাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন কর্মসন্যাস কেবল দুঃখের 
কারণ, আর প্রানযুক্ত বার রতন কবিরা রুনি সী গত হয়েন। 
:4. জানযুক্ত বৰ্ম্মদন্যা ও কর্ম্মসম্যাস এক নহে ৃ 


২০" বর্ম্যষোগপ্রভাবে দেহেন্দরিযমনকে জয় করিয়া ব্র্ষভাবে ' টি 


'_অন্তরাস্থারপে বিনি অবস্থিত অর্থাৎ সম্যক্দশী হইয়াছেন, তিনি লোকশিক্ষার্থ 


81. le 


৩৬২৭. * 'হ্বরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 
কৰ্ম্ম করিলেও ' তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, তাঁহার চক্ষে তো ব্ৰহ্ধাতিরিক্ত 
পুদার্থেব সত্তা নাই। 

তত্বজ্ঞানী দর্শন করুন, স্পর্শাদি করুন, গ্রহণ করুন, ব। আগ করুন, হাসা 
করুন ব ক্রন্দন করুন, তাঁহার তে! ইন্জিধাদিতে আমি আমার বলিয়! অভি" 
নিবেশ নাই--আমি কিছু করিতেছি বলিয়াও ধারণ! হয না, বরং চিত্র- 
পুত্তলিকার হস্তপদাঁদির বিক্ষেপের ন্যায় হস্তপদীদিই নিজ নিজ কার্য করিতেছে 
বলিয়া ধাবণা হয়। 

ভগবানে ফল সমর্পণ করিয়া নিজের সহিত ফলসম্বন্কধ ত্যাগ করিষা 
অজ্ঞানী কম্মী ব্যক্তিও পাপে লিপ্ত হযেন না, পদ্মপত্রে জলেব ছাপ 
গড়ে না। 

.যৌগিগণ কন্মে সঙ্গ অর্থাৎ মমতাবুদ্ধি ত্যাগ করিয| চিতশুদ্ধির জন্য দেহ, 
ইন্দ্রিয মন বুদ্ধি দিয়া কর্শ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অজ্ঞানী ভগবানে ফল 
সমর্পণ করিধ। কর্ণ কবিলে তাঁহার তাদৃশ কর্মের ফলস্বকপে চিত্তশুদ্ধি হয । 

নিজের অন্ত কর্শ্ম করি না, ভগবানের তৃথ্যর্খ কম্ম করি যাঁহাব এইরূপ 
দৃঢাভিনিবেশ আছে, তিনি চিততশুদ্ধাদি দ্বারা কালে মোক্ষ প্রার্থ হবেন, 
আর ষাঁহাব এরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ। নাই তিনিই ফলে আসক্ত হইযা বন্ধ হয়েন 

যিনি পরমার্ধদশী তিনি সমস্তকর্ম পরিত্যাগ কবির] * অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির 
দ্বারায কর্মে কশ্মীভাব দর্শন করিযা কর্ম্ম পরিত্যাগ কবিধ! সুখে বাস করেন, 
কর্তা যেমন সমস্ত কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিষ! গৃহমধ্যে বিশ্রামন্থখ অনুভব কবেন ' 
তিনি সেইবপ সমস্ত বাঙমনকায়কর্শ্মত্যাগ করিয়া প্রীরদ্ধভোগানরোধে দেহের 
মধ্যে আপনার প্রভুত্ব লইয়া আত্মভাবে বাস করেন। . 

ধিনি আত্রৈকপ্রভু হইযাছেন তিনি কর্শে কর্তৃত্বও করেন না, লোকের 
কর্মও উৎপাদন করেন না, সেইজন্য তাহার সহিত কর্মফলের সংযোগও 
ঘটে না, তবে যে তাহার হন্তপদাদি কর্ম করে সে কেবল স্বভাঁব__অবিগ্ভাবিলাস 
প্রভুর নিকট ভ্রাস্তিক্ুত কর্শ্মাচুষ্ঠানেব অঙ্গভব মাত্র। 

প্রবৃত্তিমাগী অজ্ঞানী জীব, ভগবানের তৃপ্তযর্_ভগবানে কর্মফল সমর্পণ 
করিষা 'কর্ম কবেন কিন্তু তাহাকেও একথা মনে রাখিতে হইবে ষে বিভু 
পবমাত্মা কাহারও পাঁপ-অথবা পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না, জীবের জ্ঞান 


দশম সংখ্যা . শরমন্তগবদগীতা ২.৪ ভিত 
খবর না হার শে বা মনে কে এবং তাঁহার ফলে 
মুগ্ধ হয়। . 
" যাঁহাদের বিবেকবুদ্ধির দ্বারায় উনি 
পরমজানম্বরূপ সং বন্ত স্র্থোর স্তায় স্বতই প্রকাশ পায়, অথবা যঁহাদের 
আত্মজ্জানের' দ্বারায় সংদাররূপ অজ্ঞান, নষ্ট হয়, কুর্ধ্য যে জগৎকে প্রকাশিত 
করেন সেইরূপ তাহাদের জান সমস্ত জ্ঞেররূপ বস্তুকে প্রকাশিত করে । ' 
.. যাহার্দের বুদ্ধি সেই পরম জ্ঞানগত, সেই পরম জ্ঞানই ষাহাদের নিকট 
পরমন্ষ, সেই পরমজ্ঞানেই যাহারা অভিনিবিষ্ট, সমস্ত সন্াস করিয়া সেই 
পরমজ্ঞানে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিত্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সকল নিষ্পাপ 
জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সংসারে আর পুনরায অনায়ত্তভাবে জন্মগ্রহণ করেন না। 

পরম জ্ঞানী পপ্ডতিতেবা সাত্বিক রাজসিক তামসিক জীব জগতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়। থাকেন, তাঁহার! তাহাদিগের 
বেদোজ্জলা বুদ্ধি প্রভাবে সমস্তই একমাত্র ব্ৰহ্মদত্ত বলিয়া জ্ঞাত আছেন, (সই 
জন্যই সমদৰ্শী হয়েন | 

যাঁহাদের. অস্তঃকরণ অর্বভূতে উক্তরূপ সাম্যভাবযুক্ত হইয়া নিশ্চল হইয়াছে 
তাহারা জীবিত থাকিয়াই সর্গ জয়.অর্থাৎ জন্য জয় করিয়াছেন। নিগুণ চিৎ- 
 স্বরূপের তো ভেদ নই! ব্রদ্ধে নিষ্ঠা প্রাপ্তি হইলে গুণবৈষম্যরূপ ভিন্নভাবে 
' অন্ুভূতিই থাকে না, অতএব তাহার আর জন্ম হইবে কেমন করিয়া? 
মোহশুন্য স্থিরবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ট ব্রহ্ধবিদ্‌ প্রিয়সঙ্গলাভে হর্য অথবা অপ্রিয়- 
. সংযোগে উদ্বেগ প্রাপ্ত হযেন না। তাহার তে ন্াতিরিক্ পদার্থের সহিত সূ 
হয় না।" তবে হর্ষ বা উদ্বেগ আসিবে কেমন করিয়া । + 

ইন্জিয়ের স্বভাবে ইন্দিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেও স্ধজ্ঞানের অভাব 
থাকায় ব্ৰঞ্জ আপনাতে যে প্রকার স্থখাহ্ৃভব করেন তাহা ব্ৰন্মযোগসমুখিত 
অক্ষয় সুথ, তাহা *বিযয়-সুখ নহে, বিষয়-সুথ স্বণকালেই অন্তহিত হয়--আর 
দ্বনিষ্টের বরহ্ষমংযোগের তো বিশ্রাম হয় না, স্থতরাং সে.সুখও অনন্ত । বিষয়ের 
: সহিত সম্বন্ধ যে অল্প কালের জন্ত। 

বিষয়ের সন্বন্ধজনিত সখ আপাতত সখের আকারে দেখা দিলেও. তাহ 
পরিণামে দুখেরই উৎপত্রিস্থান বলিয়া গণ্য হয়। যাহার আরম্ভ আছে তাহার 
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শেষ ও আছে, বুদ্ধিমানের কি এমন স্থথে রুচি হয! বিষব-থখ দুঃখের 
.পুর্বরূপ । | 

অর্জন! তোমাব অস্তঃকরণ ব্রহ্মপংযুক্ত কি না তাহা বুঝিয়া লইও, 
পরীক্ষা কবিয়া লইও। শরীরত্যাগের ' পূর্ব পর্যন্ত যে কামক্রোধাদ্িজনিত 
বেগ সঙ্থ করিতে পারে, অর্থাৎ আমরণ যাহার চিত্তক্ষোভ না হয, যে একবারও 
স্বলিতচিত্ত ন হয় সেই ব্রশ্যুক্ত ; তাহার সুখের বিচ্ছেদ থাকিবে কি কবিয়া? 

যাহার স্খ-শান্তি জগতের অপেক্ষা রাখে না, যিনি অন্তরে উদীয়মান 
ূর্য্যবৎ ব্রহ্মজ্যোতি সর্বদা অবিচ্ছেদে অনুভব করিতেছেন, সেই যোগী স্বয়ং 
ব্ৰহ্ম হইয়। গিষাছেন, তাহার দেহ থাকিলেও ক্রদ্ধে নির্বাণ লাভ হইয়াছে। 

খধিগণই ব্রহ্মনির্ববাণ লাভ করেন, তাঁহাদের বিদ্ন দূর হইয়াছে, সন্দেহ ছিন্ন 
হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তি সংযত হইযাছে, তাঁহারা সকল জীবের কল্যাণে নিযুক্ত, 
তাহাদের নিজের ত কিছু প্রয়োজন নাই। 

যাহাদের ব্রশথজ্ঞানলাভ হইয়াছে, ফাহাঁব| আপনাকে-_আত্মাকে- 
জানিধাছেন--সেই সংঘত যতিগণের- সঙ্্যাসিগণের-_কমক্রোধাঁদির পর্যবসাঁন 
হওয়ায় জীবন বা মরণ এই উভষ অবস্থাতেই মুক্তিলাভ হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা 
মুক্ত। অৰ্জ্জুন! ইহাই যতিগণের আস্তিক অবস্থা, তাহাদের বাহ বস্থা এইবার 
বলিতেছি। 

তাহাদের দৃষ্টি, ্রমধ্যগত, ব্যথাহুভব থাকে না, প্রাণ ও অপান-বাযু সমভাবাপন্ন, 


উর্ধধ অধ গৃতি শূন্য এবং নাসিকার মধ্যেই বাযুর প্রচার থাকে অর্থাৎ প্রাণ বাযু " 


বহিরাগমন-ও পুনবায় অন্তর প্রবেশরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া শৃন্ত। 


যে মোক্ষপরায়ণ মননশীল অর্থাৎ নিত্য ধ্যেধারণাতৎপর মুনির ইন্দিয মন 


ও বুদ্ধি ইচ্ছা-ভষ-ক্রোধাদির দ্বারায় কখনই বিচলিত হয় না, তিনিই যুক্ত! ফল 
কথা সর্বভৃতেব বন্ধু আমাকেই কর্তা ভোক্তা বলিষ| জানিলেই শাস্তি লাভ ঘটে । 

অৰ্জ্জুন ! বুঝিলে কি? কর্শ্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ অজ্ঞানীর পক্ষে শ্রেষ্ট, 
আর অজ্ঞানীর কর্ম-সন্যাস ও জ্ঞানীর কর্ম-সন্াস এক নহে । তবে অজ্ঞানী যদি 


আমাকেই কর্তা ভোক্তা বলিযা জানিতে চেষ্টা করে-_জানিতে পাবে, তাহা হইলে * 


তাহারও ক্রমশঃ প্রকৃত কর্ম্ম-সন্যাস আসিবে। প্রকৃত কর্শ্বসম্যাস ও জ্ঞান একই 
কথা । | 
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১" যহষ্ঠ অধ্যায়। 


ভগবান্‌ বলিলেন, অৰ্জ্জুন! কেমন করিষা প্রকৃত কর্শ্ম সন্যাস প্রাপ্ত হইবে 
তুঁহার উপায বা পথাস্তর তোমাকে দেখাইতেছি। দেখ অগ্নি ত্যাগ করিলেই 
নিবযি হওয| যায় না, এইবপ ক্রিয়া না করিলেই কর্ম্মত্যাগী হওয| যায় না 
তোমাকে পূর্বেই বলিষাছি ধ্যেম্ব বিষষে চিত্তের ধারা উপস্থিত হইলে অর্থাৎ 
প্রাণায়ামা্দি কর্মের সহায়তায় যখন আত্মচিস্ত। অবিচ্ছেদে চলিতে থাকে, 
আপন আপনি চলিতে থাকে, তখনই কম্ম আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যায়, আর 
এই যে উপায়াস্তব ইহার নাম ধ্যানযোগ এবং এই ধ্যানযোগ কর্ম ত্যাগ কবিয়। 
হয না কিন্ত কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিষা হয়। কন্মফলত্যাগী ধ্যানযোগী, কর্ত্যাগ্সি 
সম্মাসী ও জ্ঞানী__ইহাব! সকলেই সমান। 

আত্মষোগ আর কর্মসন্্যাস দুইটাই এক, যাহার সংকল্লেব-__মৃতলবের বিশ্রাম 
নাই, সেকি যোগী হইতে পাবে? চঞ্চল মনে কি যোগ হয়, একনিষ্ঠাই যে 
ষোগ। 

মননশীল ষোগীর যোগ-আবস্ত-কালে কর্মই কারণ হয, পবে খন যোগনিষ্ঠা 
আসে, যোগেব স্বভাব হইঘা| ষায়, তখন কর্ম্মত্যাগই কারণ হয অর্থাৎ যোগী তখন 
আত্মন্বকপে অবস্থিত থাকেন, আব যে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিব দ্বারাষ কর্ম হয়, তাঁহার 
সহিত যোগীর সন্বন্ধ-্ঞান পর্যন্ত লোপ পাইযা যাষ। সে সময কর্শান্ট- 
(রাধে ইন্জিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক ঘটাইলে চিত্তও ধ্যান ধাবা ত্যাগ কবিয়! 
বহিশ্দথী হইবে! যোগান্ঢ ব্যক্তির কর্ণ দূবে থাক বর্শ্মসংকল্প পর্স্ত থাকে না। 
'_ লেই সমষে অর্থাৎ যোগাবঢড অবস্থায জগৎ বা জাগতিক কর্খ অবলম্বনীয় 
নহে, আত্মাই একমাত্র অবলম্বনীয়,। তংকালে কর্মাস্তরের ছ্বাবাষ ধ্যান 
ধারা হয় না, পরস্ত আত্মচিন্তাই স্বরূপাঙ্গভূতি দৃশ্প্র্তীতির নিবৃতিই 
ধারার কারণ। কষ্টক্লিষ্ট অবসন্ন জীবে আত্মাই বন্ধু, আর আত্মাকে তন্দ্রপে 
আশ্রয় করিতে না পারিলে আপনিই আপনাব শক্ত হইয়া পড়ে। শক্ত 
যেমন অপকারী, অজিতেন্দিযঃ় জীবেব আত্মাই সেইরূপ অপকারী। 
"আব বিনি জিতাত্মা__ষ্ণহার কার্য্যকারণভাবাপন্ন আত্মস্বভাব জয় হইয়াছে, 
" তাহার আত্মাই বন্ধু, বন্ধুর -স্যায় হিতকারী। এইরূপে, কাধ্যকাবণভাবাপন্ 
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আত্ুস্বভাবজরে নিত্য প্রশান্ত প্রসন্নাস্তঃকরণ জীবের পরমাত্মা সমাহিত হয়, 
অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ প্রমাত্মস্বরপ বিরাজ করেন, তাঁহার শীতোষ্াাদি দন্দ দুঃখ 
নিবৃত্ত হইয| যায়! তাঁহার নিকট প্রস্তর ও কাঞ্চনের প্রভেদ থাকে না, তাদৃশ' 
যোগীকে লোকে যুক্ত বলে, সেই যোগী জ্ঞানী, বিজ্ঞান ছারা নিত্যতপ্ত গু 
কোনরূপে নিজস্বভাব হইতে চ্যুত হয়েন ন|। 

অৰ্জ্জুন! জগতে ষাঁহার ভাল মন্দ নাই, ছোট বড় নাই অর্থাৎ ভেদবৃদ্ধি 
অন্তহিত তাঁহার চাঞ্চল্য কোথায ?. চঞ্চল করিবেই কে? সমবুদ্ধিপ্রভাবে 
মিত্রামিত্র প্রিয়, প্রিয়তম, প্রিয়তমা, সাধু পাপী প্রভৃতি সকলেই তাহার চক্ষে 
সর্মান হইয়া যায়। ৃ 

ভগবান্‌ বলিলেন, ধ্যানবোগী হইতে হইলে দেহ মনকে আয়ত্ত কবিয়া বিতৃষ্ণ 
ও পরিগ্রহশন্য হইয়া ( অর্থাৎ মনের ভিতর চাহিবার আকাঁঙ্ষা রাখিবে না, প্রাপ্ত 
বিষয়ের শ্বীকারও করিবে ন/, নিজ প্রয়োজন বোধ স্বীকার করিবে ন।) একাকী 
নিৰ্জ্জন স্থানে সর্ব্বদ! অর্থাৎ কর্শীস্তরে কালক্ষয় না করিম! আত্মাকে-_জীবকে অর্থাৎ 
অন্তঃকরপোপহিত চৈভন্ত স্বরূপ জীবকে চিৎস্বরূপে যোজনা করিবে_ধারণা করিবে, 
অভ্যাসদ্বারায় ধারণায় দৃঢ়তা আনিবে। 

যোগী দেহকে দ্বম্থছুঃখসহিষ্ণ করিবেন, মনকে প্রথমে ষথাশক্তি অচঞ্চল 
রাখিবেন, অস্তঃকরণ সর্বদা প্রসন্ন রাখিবেন, ভয়শৃহ্য হইবেন, শুক্রধারণ করিবেন, 
ভগবানকে আশ্রয় করিবেন অর্থাৎ ভগবান্‌কে সর্ববিত্বনিবারক বলিয়া স্থির 
জানিয়া আপনাকে তাহার আশ্রিত ভাবিবেন এবং ভগবানে আপনাকে যুক্ত 
করিবেন. পবি্রস্থানে অর্থাৎ তীর্খে অথবা সাধকসেবিত স্থানে, মৃত্বিকোপরি . 
কুশাসন, তদুপরি মুগচর্শ, তছপরি কোন পট্টবন্ত্র পাতিয়া আসন প্রস্তুত করিয়া 
সস্থভাবে অক্রিষ্টভাবে সুখে দীর্ঘকাল বসিয়া! থাক! যায় এইরূপে আসন করিয়া 
বসিবেন। শরীর সরলভাবে রাখিয়া ভ্রর মধ্যভাগে ধীরে ধীরে দৃষ্টি সন্নিবেশ 
দবারায় মনঃস্থির করিতে যতুবান্‌ হইবেন। তন্মধ্যে ভ্রমগ্তলৈর মধ্যস্থান হইতে 
দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত আকাশে দৃষ্টি রাখিতে যত্ন ক'রয়া ক্রমশঃ ভ্রত্বস্ের মধ্য- 
প্রদেশে দৃষ্টিস্থাপন অভ্যাস করিলে, দৃষ্টি ভ্রমধ্যস্থ হইবে। এই অবস্থায় চিত্তশুদ্ধি . 
হইতে থাকে । এইরূপে শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সমভাবে উন্নত করিয়া এবং অন্ত 
দিক্‌ হইতে দৃষ্টি সংযত করিয়। ভ্রমধ্যভাগে সেই দৃষ্টি স্থাপন করতঃ অস্তর্কায়ুকে 


ই ‘ 


দশম সৃংখ্য। ] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩৬৭ 


ধাঁবণ করিতে অভ্যাস বলরিবেন। বাযুধারণ ক্রিয়া গুরুপদেশনাপেক্ষ। এইবপে , 
সংযত মনে যদি সর্বদা আম্মীকে যোজন! করেন তাহা হইলে যোগী নির্বাণ প্রাপ্ত 
হষেন--যাহার শেষ ফল আমার অধীনা সেই শাস্তিকে প্রাপ্ত হযেন। 

* বোগারভ্তকালে যোগী নিজের আহার, আহাৰ্য, নিলা ও জাগরণ বিষয়ে 
নিয়মস্থাপন করিবেন। ফল কথা ধ্যানযোগীর-_ প্াণায়ামীর পক্ষে সকল 
কাধ্যেই নিয়ম শৃঙ্খলা আবশ্যক! যখন এইরূপে কালক্রমে অভ্যাসবশে 
আত্মার অবস্থান স্বাভাবিক হইযা যাইবে,ছুতধন সমস্ত কামনায় নিম্পৃহ যোগী যুক্ত 
পদবাচ্য হইবেন, বাযুশৃন্য প্রদেশে প্রদীপই তাদৃশযোগীব উপমাস্থল। যোগ সেবার 
ফলে যে সমধে নিরুদ্ধচিত উপরত হয় আপনাকে আপনি দেখিয়া সুখী হয়, সেই 
সময় অতীন্দরিয়বুদ্ধিগ্রাহ আত্যস্তিক সুখের অস্ভব হয, চিত্ত আর তত্ববস্ত 
হইতে বিচলিত হয় না। ঘে আত্মলাভেব ফলে হাহার অপেক্ষা অধিক লভ্য 
কিছু থাকে না, গুরুতব দুঃখেও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না, তাহাই যোগ অর্থাৎ ছুঃখ- 
সংযোগের চির ।বযষোগবূপ বোগ। তখন যোগীব দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে। ৃ 

অৰ্জ্জুন! এই যোগ অভ্যাস করিতে হইলে মনের উপর বড় তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে হয়। এ যৌগের প্রধান উপকরণ মনকে আধত্ত করা। কামনায় 
মনের চাঞ্চল্য ঘি! থাকে, অতএব কাগনা ত্যাগ করিয়া চতুপ্দিক্‌ হইতে-_সমস্ত 
বিষষ গ্রাম হইতে ইন্দ্িষকে যনেব দ্বারা সংযত কবিবে। মন যদি চঞ্চল থাকে 
তবে সে মন কি ইন্দিয়ের উপর প্রভূত্ব করিয। তাহাকে আয়ত্ত করিতে 
পারে? 

বুদ্ধিপ্রভীবে ধৈধ্যদ্বারায় ধীরে ধীরে মনকে আত্মায স্থাপিত করিবে। 
অন্ত চিন্তায় মন নিষুক্ত হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ মনকে ধরিযা ধরিয়া যথাস্থানে 
স্থাপিত করিবে । এইন্ধপে অনাধত্ত মনকে পুনঃ পুনঃ যথাস্থানে স্বাপন করিতে 
করিতে মন বশীভূত থাকিয়া আত্মস্থ থাকে। 

নিষ্পাপ সাত্বিক যোগীর রজোগুণের অভাবে অচঞ্চল মন প্রশাস্ত হয়__যোঁগী 
. উত্তম সুখ অনুভব করেন, ক্রমশঃ স্বয়ংই ব্র্ষন্বরূপ হইযা যান--তাঁহার ব্রহ্মসম্বন্ধ 
“অবিছিন্ন হইয়া যায়৷ আত্যন্তিক হুখেব আর বিচ্ছেদ ঘটে না। . 

যোগীর দৃষ্টি সর্বত্র সমভাবাপ্রন্ন হওবযায আপনাতে সমস্ত জগৎ অনুভব করেন, 


৩০০ স্থরভারতী [ ১ম বৰ্ষ 
এবং সমস্ত জগতেও আপনাকেই অন্ভব করেন। ক্ল: তখন আমি ভিন 
কিছুই থাকে না। 

যে যোগী এইরূপে আমাতে আপনাকে মিশাইয়। সমস্ত জগৎ দর্শন করেন 
তাহার ও আমার মধ্যে কখনই স্বন্ধের বিচ্যুতি ঘটে না; যাহার ভেদবুদ্ধি নাই 
তাহার পক্ষে মদীয় সম্বন্ধের বিচ্যুতি কেমন করিয়া ঘটিবে ? 

এইরূপে যোগীর নানাত্ব ঘুচিয়া যায়, সেইজন্য সর্বত্র বর্তমান থাকিয়াও একমাত্র 
আমাতেই বর্তমান থাকেন। 

ভেদবুদ্ধির অভাবে সমতা প্রাপ্ত দৃষ্টিতে জগৎ্-দর্শন করিয়াও প্রম যোগী 
সুখ হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করায় আমাঁব অভিমত হয়েন। 

অৰ্জ্জুন বলিলেন, ভগবান্‌, আমার চঞ্চল মন, তোমার উপদিষ্ট উত্তম যৌগ 
ধারণ! করিতে পারিতেছে না; বলবান্_চঞ্চল মন আমাকেই প্রমথিত 
করিতেছে, আমি তাহাকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ হই! পভিয়াছি; বাযুকে 
কি আবদ্ধ কর! বায়? | 

ভগবান্‌ বলিলেন, অৰ্জ্জুন! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, মনকে সহজে নিগ্রহ কর! 
যায় না। বৈরাগ্য ও অভ্যাস বলে তাহাকে আয়ত্ত করা ষায়। ইন্িয়ংযমে 
অক্ষম ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না, যাহারা জিকেক্জিয়, তাহার পূর্বোক্ত উপায়ে 
অর্থাৎ অভ্যাসবৈরাগ্যাদি কৌশল অবলম্বন করিয়া কৃতকাৰ্য্য হয়েন। ইহাই 
আমার মীমাংসা । 

অৰ্জ্জুন বলিলেন, ভগবান্‌ ! যদি কেহ উপায় অবলম্বন করিষ! পথভ্রষ্ট হন_- 
অকৃতকাৰ্য্য হন, তবে তাঁহাব পরিণাম কি হইবে? তিনি কি ' গাঢ়তম . 
অন্ধকারে নিমগ্ন হইবেন? 

অৰ্জ্জুন ভাধিতেছেন, কেহ যদি যোগচর্য্যা করিতে করিতে সিদধিলভের পূর্বে 
অর্থাৎ সম্যক্‌ দর্শনরূপ বোগ-সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহত্যাগ কবেন, তাহার 
পবিণামে মঙ্গল হইবে কেমন করিয়া? কারণ পূর্বেই কর্মসম্াস হওয়াষ 
কৰ্ম্মফলে উত্তম লোক লাভের-্বর্গাদিলাভের সম্ভাবনা দুবীভূত হইযাছে। এক্ষণে - 
যোগ সিদ্ধি লাভও ত হইল না। কৰ্ম্ম ও যোগ মাৰ্গ হইতে শর্ট ব্যক্তি ছিন্ন মেঘেক . 
তায বরষপ্রাপ্থিমার্গে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নিরাশ্রয় মূঢ় জীব কি নষ্ট হইয়া যায়?, 
তাদূশ মেঘ ছায়া বা জল কিছুরই কারণ্হ্য না, কৌন কল্যাণই সম্পাদন করিতে 
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পারে না। লরি রর নম 
এই সংশয় দূর করিয়া দাও। 

ভগবান্‌ বলিলেন, অর্জ্ছুন ! রীনা কি 
*সস্ভাবনা করিতে অর্থাৎ যোগ সিদ্ধি প্রাপ্তির পূর্বের মৃতত্রীবের উভয় লোকে যেরূপ 
ছুঃখ দর্শন করিভেছ, তাহা তো হয় ন]। শুভ কার্য করিয়! কেহ কি কখনও 
দুৰ্গতি প্রাপ্ত হয়? ইহাতো সাধারণ বুদ্ধিংতও বিবেচনা করা যায় ন! 

অসিদ্ধ যোগী মৃত্যুর পর পরলোকে দীর্ঘকাল স্বর্গার্দি ফল অনুভব করিয| 
পবিভ্রাচারী ধনবানের গৃহে জন্মলাভ করেন, অথবা বুদ্ধিমান যোগাচারী মহৎ" 
দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ উত্তম জন্মলাভ ছুদ্ভি বনিয় 
জানিও। : 

তাহার পর সম্বংশে জন্মপ্রভাবে পূর্বদেহে উপার্জিত স্তভকর্শ্বের বলে 
সাত্বিকী বুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; তাদৃশ বুদ্ধিপ্রভাবে পুনরায় যোগ- 
সিদ্ধির জন্ত যতুবান্‌ হয়েন; জন্মের ব্যবধানে তীব্র পূর্ব সংস্কার তো ক্ষীণ হয় 
না। অভ্যাবশে অবশের ন্তায় পূর্ববর্মাুরূপ কর্দপ্রবৃত্তি জাগি! উঠে। 
যোগাভ্যাসীর যৌগবুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পাষ। যোগের স্বরূপ জানিতে 
ইচ্ছুক হইলেও কর্মফল অতিক্রম করা যায়, আর বুদ্ধিপূর্বক যে যোগাভ্যাস 
করে, তাহার কি জন্মান্তরে যোগচর্ষ্যা নিবৃত্ত হইতে পারে ? 

অঙ্ছন! কোন যোগীই তো একজন্মে যোগসিদ্ধি লাভ অর্থাৎ সম্যক্‌ 
* প্রবুদ্ধ হইতে পারে না) বনু যত্থে ও বহু জন্মের যৌগচধ্যাফলে ক্ষীণপাপ 
হইয়া যোগী যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন। 

চাল্রায়নাদি তপঃপরায়ণ তপস্বী হইতে এবং শাঙ্তার্থে সুপত্তিত হইতে, অগ্নিহো- 
ত্রাদি কন্মাঙষ্টাতা হইতে, আমার বিবেচনায়, যোগী অধিকতর যোগ্য, অতএব 
হে অৰ্জ্জুন, তুমিও যোগী হও। | 

অন্ত যোগীর' মধ্যে অর্থাৎ যাহারা অন্য দেবতার যোগধারণানিষ্ট 
হইয়াছেন, তাহাদের অপেক্ষা আমাতে শ্রদ্ধাবান্‌ মদ্গতচিত্ত যোগী আমার প্রিয় 
তম বলিয়া জানিবে। | 

“অঞ্খ্ন | ধ্যানযোগী সর্ববান্তঃকরণে আমাকে আশ্রয় করিয়া যখন যোগ- 
মার্গে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন, এই শ্রন্ধা-ভক্তির আতিশয্যে তাহার অস্তঃকরণ যখন 
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মদগত হইয৷ আর আপনাকে পৃথকৃভাবে অন্থভব করিছব পারে ন, তখন কর্ম 
সন্যাসী, জ্ঞানী ও ধ্যানবোগীর পরিপতিগত পার্থক্য: থাকে না। “কিন্ত 


ইহাদের নকলের মধ্যে আমাব "আশ্বরে বর্ধিত -ধ্যান-যোগীই সর্বাপেক্ষা ' 


প্রিয়তম বলিয়া জানিবে, কারণ এইবপে আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত ষোগীর' 
পতনসন্ভাবনা নাই । 


[ দ্বিতীয় অধায়ের £ই অংশটা SRT যথাস্থানে 
সম়িবেশিত হয় ন:ই ।.] | 

জীবন-মবণ :তে। দুধে মাত্র । ছন্ব দুঃখ কখন আসে, কথন ষায়। ত 
ষাদির যেমন নিত্য সত্তা নাই, দীবন-মরণেরও তেমনি নিত্য সত্বা নাই। 
যে এ দুঃখে মুক্ত সেই ‘মুক্ত 

EEO SCC DEI OE eI খাহা 
আছে তাহার কখনও নাশ হয়ঞ্না। 

আত্মা অবিনাশী, সেই আত্মাই জগৎকে ete অব্যধ 
আত্মাকে কি কেহ বিনাশ করিতে পারে? 

দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না, দেহের নাশ্_-অবশ্যপ্তাবী, অবশ্যবিনাশী 
দেহের নাশ--অথব। একান্ত অবিনাশী আত্ম! পণ্ডিতের পক্ষে কোনটাই শোক- 
বোগ্য নহে। আত্ম! অচ্ছে্তাদি দ্বাদশ ধর্ম বিশিষ্ট, আর মরি, দেহাত্মবোধ 
নিৰৃত্ত-না হয়, তবে জন্মমরণের অবস্তস্তাবিত্ব বিরেচনায়ও শোক অনুচিত | .- 

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সে বর্ম্মনাশেও তো কুলধর্্মনাশ সম্ভব, অতএব তুমি 
-ষে'দোষের সম্ভাবনা করিতে যুদ্ধত্যাগেই বা তাহার পরিহাঁব-সম্ভাবনা'কই? 

বরং স্বধর্শ-রক্ষাথ এহিক পারত্রিক উভগ্নবিধ লাভই 'আচ্ছ, আর 
শ্বধ্শ্বত্যাগে অপযশ ও অধর্শই আছে এবং তাহা মৃত্যু অপেক্ষা হেয়, নিকষ্ট,-ছুঃখদ, 
অর্থাৎ ন্থধন্মত্যাগপক্ষে .সক্ফন ক্ষত্রিয় 'পমাজে ক্লীবপদরাচ্য হইবে, যুদ্ধ করিলে 
নিন্দ| ও 'অধৰ্শ্মুক্ত' হইবে । 


এইবার অর্জুন উভয়পক্ষে অধর্ম্মচিন্তায় আকুল হইয়াছেন রা 


ভগবান বলিতেছেন__অঙ্জুন!. হ্বর্পনবিনাশ, বুদ্ধক্ষেত্রে স্বজনবধ =অধন্মহেতু 
মনে “করিতেছে বটে, কিন্ত কোন কর্মই -তে| অধর্মহেতু নহে-সকাম কর্দ্মই 
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ধর্ম্মাধর্শ্মের হেতু অর্থাৎ, কর্ম ফলস্প্‌হাযুক্ত হইলেই ধর্ম বা অধৰ্ম্ম হয়, ফলের 
হেতুতভূত কৰ্ম্মই সংসার-মূল অশান্তির কারণ। যদিও বেদে কাম্য বর্শ্মের 
“অর্থাৎ ফলকামনায় কর্মের বিধান” আছে; তাহার উদ্দেশ্য কর্মপ্রবৃত্তি জাগান, 
শ্চ্ছাচারীর কামনাকে কুষ্ঠিত করাও বটে. শান্তর জ্ঞেয় বস্তুকে জানাইয়া দেয় । 
বেদেরও প্রয়োজন কর্মপন্থানির্দেশদ্বারা কর্মপ্রবৃত্তি জ্বাগান। বকর্শ্মফলে 
জীবের অধিকারও নাই, অতএব বুদ্ধিমান্‌ হইয়া কর্শ্ম কর। ফলকামনায় কৃত 
কৰ্ম্ম অশাস্তির হেতু হইলেও বুষ্ধিগ্রভাবে কামনাশৃন্ত বর্শ্মের অমুষ্ঠান হইতে 
পারে এবং জীব নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠায় নির্ব্বিকলপ 
সমাধি পৰ্য্যন্ত হয়। | 

জিজ্ঞাস শিষ্য অর্জুন প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে ততুত্তরে 
ভগবান্‌ বলিলেন, অৰ্জ্জুন! মনোগত কামন! ভাগে "আত্মতুষ্টি, দুঃখে অঙ্ক্ঘেগ, 
স্থথে বীতনম্পৃহা, . রাগভয়ক্রোধহীনতা, সর্কত্র ক্ষমতার অভাব, শুভাশুভে 
তৃপ্তিদেযাভাব, বিষর হইতে ইস্জরিয়ের সঙ্কোচসাঁধন, ফল কথা ইন্জ্রযিসংযম 
দ্বারা মনকে আয়ত্ত করিলে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্দ্রিয়ে বিষয়াভিনিবেশ 
হইতে কামাদিপরম্পরাক্স বুদ্ধিনাশে জীব বিনষ্ট হয়, আর ইন্দ্রিয় আয়ত্ত হইলে 
চিত্তপ্রসাদ, স্থথছুঃখহানির ফলে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হয়--ইহাই ব্রান্দী স্থিতি 
বাত্রক্ষনিষ্ঠা, অতএব অঞ্জন তোমার প্রজ্ঞাহানি হইতেছে, অর্থাৎ শোকবিমৃঢ 
সাধক, আপাতহন্দর মনঃকল্পিতযুক্তির, সাহায্যে ইন্জিয়ার্থবিমূঢ় অগ্রসর 
"চিত্ত, সর্বদুঃখাস্পদ হইয়া হীনপ্রজ্ঞ হয়. ফলে সংসারমূলের অনবসানে পুনঃ পুনঃ 
, ছুখাভিতৃত হয়। হে অৰ্জ্জুন! তুমিও হীনপ্রজ্ঞ হইলে কৰ্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ 
উভস্বত্র অনধিকারী হইয়া নষ্ট হইবে। 


NN 


শন্বুক-বধ 
( উত্তরচরিতের ছায়াশ্রয়ে ) . 
(১) 
কোথা যাও রঘূপতি ! 
_ চড়িয়া বিমানে ধরিয়া কৃপাণে 
করিয়া ত্বরিত গতি! 
এলো কি আবার পাপী ছুরাচার, 
গেলো কি ভাষিয়া ধর্ম আবার 
হলো কি ধরায় দুঃসহ ভার, . 
" ওহে অগতির গতি! 
অভিদুর্ধার পাপের প্রসার 
রুধিতে কি তৰ মতি! 
[২] 
একদিন শোঁকদীন, 
এলো ব্ৰাহ্মণ করিয়া ধাবণ - 
কোলে ম্বৃতশিশু লীন। 


আসি রাজপাশে করে হা হুতাশ ; 


বলে হায় হ'লে কি সর্বনাশ, .. 
অকালে শিশ্তর জীবন-বিনাশ, 


সে করুণস্থরে করুণার ভরে 
বাজিল কি হৃদি বীণ ? 

[৩] 
তাই বুঝি তাই হবে? 


আশার প্রদীপ ক্ষীণ! 
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কে ব। কোথা যায় কবে? 
'রাজ-অ অকাল মরণ, 
নাহি দেখি কৌন অন্য কারণ, 
হেন অপচার করিব বাঁরণ_ 
উঠেছিল মনে যবে, 
উঠিল তখনি অশরীরী বাণী 
শুনিবে সগৌরবে । 
[8] 
হইল আকাশ-বাণী- 
‘ওহে মহারাজ, দূর কর লাজ, 
করিও না মনে প্লানি। 
শঙ্ক নামে ক্ষুদ্র শৃদ্ 
করে তপস্তা কাননে রুদ্র, 
উর্দ্ধে উঠিবে সহসা শূল, 
এত কি ধর্শ-হানি! 
কর তারে বধ, ঘুচিবে বিপদ 
বাঁচিবে কুমার, মানি। 
[৫] 
শন্থুক সাবধান! 
দণ্ডবিধাতা পাইয়া বারতা 
এ দেখ আগয়ান! 
কেন কর হেন কাজ[বিপরীত, 
জান না কি তুমি ধর্মের রীত? 
দিক্‌ বা বিদিক্‌ খুঁজি চাবি ভিত, 
লইয়া তোমার প্রাণ ' 
এসেছেন রাজা সমূচিত সাজা 
তোমারে করিতে দান। . 


ঠা 


স্থরভারতী 


[৬] ডি 
| ঘন দ্রগুক-বন । - 
কি জানি কেমনে কি কথা ম্মরণে 
উচাটন হয় মন! 
বিরহ মিলন, হাসি ক্রন্দন 
ঘটল হেধায় কতনা ঘটন ! 
মিলালো কোথায় সে সব এখন ! 
স্থৃতি জাগে 'অনুখণ, 
প্রেয়সী-বিহনে স্বৃতির দহনে 
দহে আর্জি কোন্‌ জন? 
আজে! গোদীবরী বহে! 
কত ছল ছলি কত কল কলি 
কি জানি'কত কি কহে। 
কহে কি ‘রাঘব ! লয়ে জানকীরে__ 
এস মোর তীরে রহো গে! কুটারে, 
ছুখিনীর নীরে জুড়াও শরীরে, 
ছুখিনী। ষে কত সহে। 
যুগ যুগ ধরি’ তোমা ছুজনাত্রি 
" স্থৃতি সে বক্ষে বহে!’ 
[৮] 
দণ্ডক-বন-মাঝে_ 
শৃ্দ তাপস অসম সাহস 
রত তপস্তাকাঁজে ৷. 
ধেয়ান-নিধর সৌম্য মুর্তি, 
বনে দিব্য জ্যোতির স্কু্তি, 
ভারে কনা তালের পৃ 
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কৃত কঠোরতা মাঁঝে। 
মেরো না টার নিঠুর প্রহাবে 
রঘুবর, এ কি সাজে ! 
রর [৯] 
সহসা সদয় দণ্ড 
তাপসেব শিরে পড়ি ধীরে ধীরে 
করিল তাহারে খণ্ড। 
কি করিলে অহো৷ মহারাজ রাম, 
সিদ্ধ কি হ’লো তব্‌ 'যৃত-কাম, 
সার্থক হ’লো তব “রাজা” নাম-_ 
করি কাজ পরচও্ড! 
হ’লো কি তোমার প্রহারি তাহারে 
সকল সাধন! পণ্ড! 
[ ১০ 4 
একি হেরি আহা মরি ! 
দণ্ডদাতার্‌ চরণের বব্‌ 
কে এ রয়েছে পড়ি! 
বলে-মহাধাজ আমি'শমুক! 
দুরে গেলো মম যত কিছু দুখ, 
উপজিল আজি অপূর্ব সুখ 
(পয়ে তব পদ তর্রি। 
মোর এ নিধন কবিল সাধন 
সুভ, মোহ দূর করি। 
[ ১১৭] 
a সাধু সঙ্গের ফল 
পাইমু তা অবিকল। 
ব্রাহ্মণ শিশু পাইল জীরন, 
দিব্য মূরতি করিন ধারণ, 
যুগপৎ দুই হইল: ঘটন, 


রর 


* ৬৭০ 


স্থবভারতী . 
. নহে কি বিভৃতিব্ল? 
তোমারি ও পদে নিতি প্রতিপদে, সি 
নতি মোর সম্বল! 
[১২] 
বলিলেন রাম্‌ তবে 
‘ওহে গুণধাম, যাও সেই ধাম 
যেথা চিরনখী হবে। 
ভাবেন_-ধম্ক কঠোর সাধন, 
যার ফলে আজি ছুকাজ সাধন, 
পাইলে উভয়ে নবীন জীবন, 


হইল তারি দোষ দ্বিজশিশু তরে, - 
তবু মোর তরে গুণ যে:বিতরে ; 


নহিলে কি আর-বার-_ 


দগুকবনে কভু কোন-খনে 


' আসা হতো আপনার ! 


+ 0১৪] 
জগৎ যাহারে চায়, 


জগতের পতি সেই র্ঘুপুতি 
: SE Hl 


ধন্ত আমার ধন্দাচরণ): - " 
শপ শুর জীবন, = - 
প্রভূ ! ও অতুল রাতুল চরণ 
ফেন মম,.চিতে ভাগ! . 
আমি দীন অতি করি এ মিনতি-_- 
| . রেখো দাসে পদছায়-। , 


রহিমা প্রসাদ কাব্যতীর্থ বি, এ। 


সি 
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চুরির সাক্ষী 


[ লেখক-_শ্রীক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এল ] 

আমাদের বৃহৎ পরিবার। ছুবেলায় বাঁভীতে ৭০-৮০ খানা পাত পড়িত। 
পিতা ও তাহার ছুই ভ্রাতা সপরিবারে, পিতাব মাতুল গোষ্ঠী, আমাৰ -মাসতুত 
ভাইরা ত ছিলেনই, তা ছাড়া আমাদের গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমস্ত ভদ্রলোকই 
পিতার কর্মস্থানে থাকিস! কেহ লেখাপড়া শিখিতেন, কেহ কাজ কর্শ করিতেন। 
কাকারা তখনও উপার্জনক্ষম হন নাই, সংসারের সমস্ত ব্যয় পিতাই বহন 
করিতেন। তিনি এক মহকুমার ত্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন ছিলেন, অবশ্য কিছু 
প্রাইভেট প্রাকৃটিদও ছিল। তখন শস্তাগণ্ড ছিল, তাই এক প্রকার 
* চলিয়া যাইত 

এই গক্প-লিখিত ব্যাপার যখন ঘটে তখন আমার বয়স সাঁত বৎসর | সে সময়- 
কাব লোক প্রায় কেহই জীবিত নাই। যদি বা দুই {একজন থাকেন সম্ভবতঃ 
এ সকল কথা কাহারও স্মরণ নাই; কিন্ত ঘটনাটা আমাব বাল্যহদযে এমনই 
ছাপ দিবা গিবাঁছিল, যে আমি তার একটি সামান্য অংশও তুলি নাই। এখনও 
মাঝে মাঝে যখনই মনে হয, নিজেব পুঁজনীষবর্গের প্রতি ঘোরতর বিরক্তির 
“ভাব আসে। 

এক সব! স্ত্রীলোক পাঁচ বছবের একটি ছেলে রিট 
' চাকরী করিতে আসিল; মাসখানেক পরে বাবার দুধ খাবার বড় বাটী অদৃশ্য 
হইল ৷ এই বড় বাঁটীর সম্বন্ধে ছু একট! কথা বল। আবশ্যক, নইলে পাঠক 
তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেননা। ' 

আমি বা আমার সমবযস্ক আত্মীয়গণ কেহই তন স্কুলে যাই না, সকলেই 
বাড়ীতে পড়ি। শেষ রাত্রিতে বাবা শব্যা ত্যাগ কবিযা মেঝেয় এক তাকিয়া 
ঠেশান দিরা তামাক থান, আমরা, তাহার নিকট পড়ি। তিনি ৭ টার সময় 
" হৃম্পিটাল যান, সেখানকাব ও জেলের কাজ সাবিষা ফিরিতে তাহার ১১টা 
' বাজে। আমবা স্কুলগীমী .অধিকবষস্ক বালকদের সঙ্গে ন্টার সময় ভাত 


৩ 
. 
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থাই। কিন্ত বাবা যখন ১২টার সময় আহারে বসেন, “আম্রা ৪1৫ জন 
এক এক ছোট থাল লইয়া তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া বি প্রকাণ্ড এক থালে 


তাহার অন্প, বড় বড়" বাঁটাতে ভাল তরকারী ও খুব বড় এক বাঁটাতে তাহার * 


দুধ আসিত। তিনি এক একবাঁব ভাত মাখিয়া আমাদের সকলকে দিতেন 
শেষে দুধভাত খাইয়া আমাদেব ভোজন সমাপ্ত হইত। 

বৈকালে আমরা একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং একজন মাষ্টারের 
নিকট অঙ্ক, ইংরার্রী প্রভৃতি পড়িতাম। সন্ধ্যার পর আমর! পড়িতে বসিতাম, 
অত বামন হইতে রাত্রি ১১ট! বাজিত; আমরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িতাঁম। 
ডাঁকিলে আমর| খাইতে যাইতাম ; কেবল আমার এক খুড়তত ভাইএর ঘুম 
কেহ ভীন্গাইতে পাঁরিত ন। বাবা আসিয়া ডাঁকিতেন “প্রভাস”, অমনই 
প্রভানদ৷ ধড়মড়িয়ে উঠিয়া বসির্ত | ' | | | 

আমাদের এই সকল ভাইদের মধ্যে আমি কনিষ্ঠ । কিন্তু সবচেয়ে আমিই 
বেশী পড়ি । আমি যখন ইংরাজীতে গ্রীস ও রোমেব ইতিহাস পড়চি তখন 
আমার খুড়তত ভাইদের কাহারও কাহারও অক্ষরপবিচয হয় নাই। কারণ 
তাহারা কখন কখন মামার বাড়ী গিষ! থাকিত। একদিন আমার এক ভাই 
সে আমার চেগ্নে এক মাসের বড় ছিল-_বাঁবাকে বলিম্বাছিল, “জোঠামশাই, 
আপনি যাই বলুন আর যাই করুন, আমি ক থ টি চিন্তে পারবো না৷” এ উক্তির 
বছর খানেক পরে আমার ছোট খুড়ীমা কাকাব নিকট তাহার কর্মস্থানে গেলে 


আমার'ভ্রাতা বাবার নিকট কথামালা পড়িতেছিল-“মা আজ আর তুমি * 


আমাঁদের ফেলে যেরে! না, আজ ক্গেত্রস্বামী শস্ত, কাটিতে আসিবে” 

পড়িতে পড়িতে ভ্রাতা বলিলেন, “জ্যেঠামশাই ! ব্যাট! মরেছে বইএ মা লিখে 
ফেলেছে।” বস্তুতঃ খুড়ীমার সহিত প্রথমবিচ্ছেদে তাহার তখন বড়ই কষ্ট 
হইতেছিল। যাঁক্‌ এ সকল বাজে কথা ছাড়িষা আঁদল কথা বলি। সেই দুধের 
বাটী অৰৃষ্য হওয়ায় বাড়ীতে হুলস্থুল 'পড়িযা গেল। তখন*ছোঁট কাকা সেই 
থানেই ছিলেন, তিনি সম্প্রতি মুন্সেফি আদালতে ডিগ্রী জারী মুহুবী হুইয়াছেন। 


প্রত্যহ উকীলদের জেরা শুনেন! তিনি বলিলেন, এবি মাগী বাটী চুরি , 


করেছে। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সহজেই এই চুরিব সাক্ষী যোগাড় হ'তে 
পারে। তিনি ঝির ছেলেকে, জিজ্ঞাস! করিলেন, “স্থারে তোন মা বাটী 


সস 


{> 
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কৌঁথ| রেখেছে রে?” "সে বলিল, «এ বড় বাগানে, আমগাছের তলায়!” আর 
যায় কোথা ? আমরা মহা উৎসাহে সেই শিশুকে লইয়া -আমগাছ- 
তলায় গেলাম। সে আম গাছ ও অন্ত বহু গাছ গলায় খুঁজিয়াও বাটী, 
প্মওয়া গেল না। তখন কাক! ঝির উপর মহা হম্বী তন্বী আরম্ভ করিলেন। 
তাকে পীড়াপীড়ি করায় সে বলিল, বোধ হয় পুকুরঘাটে বাটাটা একটু দূরে 
গিয়া পড়িয়াছে। কাকা অবজ্ঞার হাসি হাসিরেন। মনে করিলেন, বি পুকুর- 
ঘাটে পাকের তলার বাটা লুকিয়ে রেখেছে । বিকে ঘাটে খুঁজিতে দেওয়া 
হইল, সে অনেকক্ষণ খু'জিয়াও বাটা পাইল না । 

আহারের সময় দুধের বাটী না দেখিয়া বাবা বাটার কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন। 
তখন বাড়ীর সকলেরই ঝির উপর সন্দেহ। আমার গ্রামসম্পর্কে কাকা» “উপিন 
কা” বাবাকে বলিদেন, ঝি বাটী চুরী করিয়াছে। বাবা ঝিকে ধম্কাইলেন। 
বাবার সে ধমক সহজ ব্যাপার ছিগ্ন না। তাকে বাড়ী শুদ্ধ লোক অত্যন্ত 
ভয় করিত, দাদা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হবার পর, আমি উকীল হবার পরও, তাঁকে 
দেখিয়। পা টিপিয়৷ চলিতাম, “পাছে তার নজরে পড়িতে .হয়। বাবাব তাড়া 
থাই! ঝি আবাব পুকুর ঘাটে খু'জিতে গেল। বাটা পাওয়া গেল না। লজ্জার 
কথা, অথচ না বলিলেও নয়, বাব! পরদিন পুলিশে খবর দিলেন। 

. পুলিশের হেড্‌ কন্ষ্টেবল্‌ (নিকটবর্তী এক গ্রামের বড় ঘরের ছেলে ) 
তদারকে এলেন। আবার সেই শিশুর. সাক্ষ্য লওয়া হইল, আবার আম 
- বাগানে খোজ হইল, ঝি আবার পুকুর ঘাট খুঁক্িল। বাটী কোথাও পাওয়া 
গেল না। হেড: বন্ষ্টেব্‌ল্‌ বাবু বলিলেন, আমি এখনই বাটী-বাহির করিয়া 
দিতেছি। পকেট হইতে তিনটা ৬ ইঞ্চি পরিমিত অনুলিপ্রমাণ স্থল কঞ্চি 
রাহির করিয়া ঝির হাতের আঙ্গুলের ফাকে পরাইয়া তিনি সবলে মর্দন করিতে 
লাগিলেন। বিউ করিল না;-কিন্তু তাহার তৎকালীন মুখের ভাব স্মরণ হইলে 
এখনও আমার হৃ্কম্প হয়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বি বলিল, আঁমি এখনই বাটা 
“বাহির করিয়া দিতেছি। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে আবার পুকুর 
. ঘাটে গিয়া ডুব দিয়া পাঁক ঘাঁটিয়া সমস্ত পুকুর 052 কিন্তু বাটী 
পাওয়া গেল না।, 

এদিকে ঝির প্রতি উৎপীড়নের সংবাদ বাড়ীর ভিত্তর গেল। আমাৰ মা 
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সাতেও থাকিতেন না, পাঁচেও থাকিতেন না। আমাদের সামনেও বাবাকে 
দেখিয়া ঘোমটা দিতেন।, কোনও জামাইয়ের সম্্ধ বাহির হইতেন না। 
তাহার ৭০ বৎসর বয়সে একদিন ' আমার ভাগের শ্বশুরবাঁটী হইতে তত্ব লইয়া 
ছুইজন দাসী আসিয়াছিল। তিনি মস্ত ঘোমট। টানিয়া আমার স্ত্রীকে “তুনি 
দেখ বাছা” বলিয়া সরিয়। গেলেন। তিনিও বাবাকে ভয় করিতেন। ঝির 
. প্রতি এ অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্ত তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিলেন 
না।, এ.অত্যাচারেব বিষয় বাব! জানিতেন কি না আমার স্বরণ নাই; - 
আমাদের তত্বাবধানের ভার কাকার উপর ছিল। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 

উপরি উক্ত প্রথায় ঝিকে উৎপীড়ন করাইতেছিলেন। আমরাও এই ব্যাপারে 
_ লিপ্ত ছিলাম, সমক্ষে সেই উৎপীড়ন দেখিতেছিলাম। কি রকম যন্ত্রণাটা হয় 
জানিবার জন্ত আমি হেড্‌ কন্ট্টেবলের হাত হইতে কক্চিগুলি লইয়া নিজের 
আঙুলে পরাইয়া তাহার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিলাম। তিনি বেশ করিয়া 
এক রগড়ানি দ্রিলেনা? আমার বোধ হইল আমার আহ্গুলগুলা হুর্ণ হইয়া গেল। 
তখন সেই উৎপীড়নের যথার্থ মৰ্ম্ম বুবিলাম। এবং বাড়ীতে মেয়েদের কাছে 
তাহার যথার্থ বর্ণনা করিলাম। আমার দিদি এবার কাঁদিয়া কাটিয়। বাড়ী ' 
মাথায় করিয়া তুলিলেন। কাকা তাহাকে ধমক দিয়া. বজিলেন, “পাগলি, তুই 
এসব, বিষয়ে কি জানিস্‌?” কিন্ত দিদি সহজে ছাড়িবাঁর পাত্রী ছিলেন না, 
তাহার জ্রেদে সেদিনকার মত উৎপীড়র বন্ধ রহিল। ঝি ও তাহার পুত্রকে 
আমাদের বহির্বধাটার একটি ছোট ঘরে বৃদ্ধ করিয়া ঘরে তালা দিয়া রাখা হইল। . 

রাত্রি ভোর হইতেই দিদি আমাকে জাগাইয়া আমীর হাতে সেই ঘরের 
চাবি দিয়া৷ বলিলেন, “যা. শীগ্‌গির মাগীকে বের করে দিগে।* আমি তাই 
করিলাম। ঝি তার ছেলেটিকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
85 577255 দিদি 
বলিলেন, “আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি ।” | 

. সেই দিনই বেলা ১১টার সময় আমাদের প্রতিবেশী Et মৃহাশয়ের 
চাকর সেই বাটাটি ফিরাইয়া দিয়, গেল। তখন মার মনে পড়িল তিনিই, 
বি 
মাষ্টারের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। 
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আপসোসে তাহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, আহা বেচারী 
তাহার মাহিন! পর্যাপ্ত লর্য্! গেল না। তাকে খুঁজে এনে তার মাইনে আর. 
ভাদের দুজনকে এক একখানা নতুন কাপড় দেওয়া হ'ক্‌।৮' 

* কিন্তু অনেক খু'জিয়াও তাহার কৌন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁদের সেই 
খণ আমি অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বহন করিতেছি। আমি উকীল হইয়! সহস্র সহন্র 
মোকদ্দদা করিয়াছি। এখন আমি সাক্ষ্য আইনের অধ্যাপক। সে 
কালের আইন অনুসারে শিশুদের সাক্ষ্য গ্রাহ হইত না৷ ইংরাজী সাক্ষ্য 
আইনে সাক্ষী হলফের মর না বুঝিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ হয় না। কিন্ত 
ভারতবধের সাক্ষ্য আইন অনুসারে সাক্ষী প্রশ্ন বুঝিয়| সত্ব দিতে সক্ষম 
হইলেই, তাহার সাক্ষ্য গ্রান্থ হয়। এই ঘটনা স্বরণ করিযা আমার বোধ হয় 
সে কালের আইনই ভাল ছিল। ঝির ছেলেটার কথার ধরণ, চোরাই মাল 
কোথায় লুকান আছে তাহীব নির্দেশ দেখিয়া কোন জজই তাহার মাতাকে 
নির্দোষ মনে করিতে পারিতেন না। কোনও জুরীর নিকট ওরূপ সাক্ষ্য পেশ 
করিতে দেওয়াই উচিত নহে। আইনকর্তারা বলেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করা আর 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। কিন্ত জজেরা ত মীনুষ ভিন্ন 
দেবতা নন। তাহাদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিলে বিচার-বিভ্রাট হইবারই 
সম্ভাবনা ৷ -সেই বাটা এইরূপে আবিষ্কৃত না হইলে আমার চিরকাল বিশ্বাস 
থাকিত থে ঝিই উহা চুরি করিয়াছিল। 


\ 
কবিচৰ্য্য৷ 


এখন যেমন “যা লিখিবে তাই কাব্য, যা গাও সঙ্গীত” এই নীতি- 
অনুসারে ষে কেহ ইচ্ছ-মাত্রেই কবি হইতে পারেন, ভাষাজ্ঞান, অভ্যাস, 
ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির কোন আবশ্তকতাই কেহ স্বীকার কবেন না, ব্যাকরণের নিয়ম 
মানিয়। চলাঁকে কাপুরুষতা মনে করেন, আভিধানিক অর্থে শব্খপ্রযোগ 
মৌলিকতাঁর অভাবের স্থচনা করে বলিয়া পুরাতন শব্দগুলিকে অদ্ভূত অদ্ভুত 
অর্থে প্রযুক্ত করিয়া উৎকট originalityর পরিচয় প্রদান করেন, তখন সেরূ 
ছিল না। তখন কবিগণকে দীর্ঘকাল য্বপূর্বক ব্যাকবণ অভিধান, অলঙ্কার 
প্রভৃতি শান্তর অধ্যয়ন করিতে হইত ও নিয়মিতভাবে সমস্তাপূরণ প্রভৃতি ছার 
কাব্যরচনা শিক্ষা করিতে হইত! অবশ্য কাব্যবচনার প্রধান উপকরণ প্রতিভা, 
তাহা সকল দেশে সকল কালেই স্বীকুত। ইংবেজেরা বলেন,--“4 poet is 
born not made” অর্থাৎ কবি কবি হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, গাধা পিটিয়া 
যেমন ঘোড়া করা যায় না, কবিত্বশক্তি-বিহীন শুষ্ক কাষ্ঠকে সেইরূপ সহস্র প্রযত্ব 
দ্বার! সরস কবি-কল্পবৃক্ষে পরিণত কবা যায় না। কিন্তু প্রতিভাবান্‌ কবির 
পক্ষেও ব্যাকরণাদিতে জ্ঞান আবশ্যক ও তজ্ঞন্ত প্রয্রের প্রয়োজন। 

দণ্তী বলিয়াছেন, 
নৈসগিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনিশ্মলম্‌। 
অমন্দশ্চাভিবোগোহস্যা করণং কাব্যসম্পদঃ ॥ 

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রতিভা, প্রগাঢ় ও নির্শ্মল শাস্ত্রজ্ঞান ও বিপুল অভিনিবেশ 
এই কটা এই কাঁব্য-সম্পদ্দের কারপ। তবে যদি কাহারও তাদৃশ প্রতিভ। না থাকে 
তাহা হইলেও শীস্তাহ্থশীলন ও কাব্যরচনা দ্বারা সরস্বতী দেবীর আরাধনা 
করিলে দেবী তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহার কবিত্বশক্তি অল্প 
হইলেও সে বিদ্ব্সমাজে মিশিতে পারে । 

বামন ইহার উপর আর কয়েকটা কথ! বলিয়াছেন। তাহার মতে কবির 
পক্ষে প্রথমেই লোকচুরিত্রজ্ঞান আবশ্যক, তৎপরে ব্যাকরণ অভিধান, ছন্দদশাস্তর, ' 


দশম সংখ্যা ] কবিচর্যা ' 1 


নীতিশাস্তর, কলাবিষ্ঠা জ্ঞান আবশ্যক, পরে এই ভাবে ব্যাকরণ, 
অভিধান প্রভৃতিতে বুৎপত্তিলাভ করিয়া প্রধান কবিগণেব কাব্যের অনুশীলন ' 
কারিতে হইবে, এই ভাবে শিক্ষা সম্পন্ন হইলে অভিনিবেশস্হকারে কাব্যরচনায়- 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই সময কাব্যোপদেশে ফাহারা গুরু তাহাদের সাহচর্য 
বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের সঙ্গ ছারা ইহাদের নিকট হইতে নানা বিষয়ে 
উপদেশ লাভ করা যায়, ইহাদের শক্তিও কতকটা কবিতে সংক্রান্ত হয়। 
সর্বোপরি চিত্তের একাগ্রতা অত্যন্ত আবশ্যক, আর ইহা বহুল পরিমাণে স্থান 
ও কালের উপর নির্ভর করে। নির্জন স্থান ও রাত্রির শেষ প্রহরে চিত্তের 
একাগ্রতা অতি স্থলভ । 

আপনারা লক্ষ্য করিবেন বামনের উপদেশ অন্সারে চলিলে কবির স্বলনের 
সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।, লোক-চরিত্রের জীন থাকায় বস্ত-তান্ত্রিকতাঁর 
দোহাই দিয়া কতকগুলি বিদেশীয় উপন্তাসের চর্ক্বিতচর্কণ সাহিত্যে স্থান লাভ 
করে না। কবির ব্যাকরণণাস্ত্রে জ্ঞান থাকা “চাঁতকিনী কুতৃকিনী” দৃষ্টিগোচর 
হয় না, আর. অভিধান কণ্ঠস্থ থাকার “পুলক” গাছে গাছে নাচিতে পারে না, 
“কোঁদণ্ড’ও বীবের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শ্রমিকের স্বন্ধে ভর করে না। 

কোন কোন ব্যক্তি কালিদাস প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণের রচনা হইতে অপশব্ব 
সংগৃহীত করিয়া উৎকট -প্াশ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ট কৃবিগণের লেখায় অপশব্দ নাই বলিলেই হয়; 
যাহা অপশব্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা প্রাচীন প্রয়োগ মাত্র। 
. _ এইবারে কবিচর্ধ্যা সম্বন্ধে রাজশেখরের মত বলিব । তিনি বলেন, - 

স্বাস্থ্যং প্রতিভাভ্যাসো ভক্তিবিদ্বধকথা বহুশ্রুততা.। 
স্বতিদাট?মনির্বেদো মীতরোহষ্টৌ কবিত্বস্য ॥ 

অথাৎ স্বাস্থ, প্রতিভা, অভ্যাস, ভক্তি, বিহ্বদ্গণের সহিত আলাপ, 
বহুশান্ত্ পাঠ, প্রথর স্বৃতিশক্তি ও নৈরাশ্যের অভাব এই কটাই কবিত্ব-শক্তির 
প্রস্তুতি ! | 

কবি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলেও স্বাস্থ্যসম্পন্ন না হইলে সে 
- প্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ হয না, এই জন্য রাজশেখর স্বাস্থাকে -কবিত্ব-জননীগণের 
প্রথমেই পরিগণিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি পোপ যদি নিরবচ্ছিন্ন অস্বাস্থা- 
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ভোগ ন! করিতেন তাহ। হইলে তাহার রচনা অনেকগুলি রোফনিশ্মু ক্র হইত 
*ও তিনি mechanical versifer কূপে পরিচিত হইতেন না। প্রতিভা- 
সমন্ধে রাজশেখর বলিয়াছেন, যাহা অনমুভৃতপূর্বব বিষয়ও হৃদয়ে প্রতিভাত 
করিয়া দেয় তাহা প্রতিভ!। প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে ভূত ভবিষ্যদ্‌ বর্তমান 
ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট সকলই প্রত্যক্ষ । সেই জন্ত মেধাবিরুদ্র কুমারদীঁস প্রভৃতি 
জাত্যন্ধ কবিগণও অনিতহ-সাধারণ বর্ণন-নৈপুণো সকলকে চমৎকৃত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। আর যদি নিজকার্যে ও নিজশক্তিতে আস্থা ন| থাকে 
তাহা হইলে কোন কাৰ্য্যই সুসম্পন্ন হয় না, এই জন্য ভক্তির কথা বলা 
হইযাছে। 

নৈরাশ্যের অভাবও বিশেষ আবশ্যক। প্রতিক্কুল সমালোচনায় নিরাশ 
হইয়া পাশ্চাত্য কবি কীট্‌স্‌-এর ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে চলিবে না, বরং 
বায়রণএর ন্যায় স্বশক্তিতে আস্থা রাখিয়। English Bards and Scotch 
Reviewers এর ন্যায় বাঙ্যকাব্য লিখিয়া প্রতিপক্ষের মুখ-ুদ্রণ করিতে 
হইবে, অথবা! এরূপ স্থলে নীরব উপেক্ষাই সমীচীন প্রত্যুত্তর । 

প্রসঙ্গক্রমে রাঁজশেখর কবির বেশভৃষ/ গৃহের আসবাবপত্রপ্রভৃতি-সঙ্বন্ধে 
অনেক কথা বলিয়্াছেন। কবির হস্তপদের নথ সুন্নবভাবে কাঁটা থাকিবে, 
মুখ তাম্বূলরাগে রঞ্জিত থাকিবে, শরীব ঈষিলেপনে ভূষিত হইবে, বন্ধ 
বহুমূল্য হইবে অথচ আড়ম্বরপূর্ণ হইবে না, শিরোদেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত 
থাকিবে। এক কথায় বায়রণের সময় ইংলণ্ডে যেমন 75700 7909 ছিল; 


এখন যেমন আমাদের দেশে কবিদের কুঞ্চিত কুস্তল, দীর্ঘশ্শ্র ও মিহিন্থরে . 


কথা কওয়া অপরিহার্য, রাঁজশেখরের সময়ও সেইরূপ কবিদের পুষ্পমাল্য, 
সুগন্ধি দ্রব্য, বন্ুমূল্য বস্ত্র প্রভৃতি পরিধান আবশ্যক ছিল, তবে অধিক পরিমাণে 
স্থগদ্ধি ব্বব্য (সবন বা ভিকেন্স প্রভৃতি ইংরাঁজ লেখকের ন্যায় বেশতৃষার অধিক 
আড়ম্বর অথবা ষ্টিভেনসন্এর ন্যায বেশভৃষার যথেচ্ছাচার গ্রাম্যতার মধ্যে 
পরিগণিত হইত। 

". বাঁজশেখরের মতে কবিকে দেখনহাসি হইতে হইবে, অর্থগাভীর্ষ্য-পূর্ণ* 


ৰ্‌ 


অথবা বক্রোভিগর্ত বাক্য প্রয়োগ কবিতে' হইবে ও সকল বিষয়েই সার গ্রহণে. ' 


সচেষ্ট থাকিতে হইবে কেই জিজ্ঞাস না করিলে অন্য কাহারও কাব্যের 


~~ 
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দোফণপ্রদর্শন করিবেন নু জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বীয় যথার্থ মত প্রকাশিত 
করিবেন, 
" ফল কথা, রাজশেখর কবিকে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইতে উপদেশ 
দিযীছেন। . পবিত্রতার অভ্যাসেই বাগ্‌ দেবীর কৃপালাভ ঘটে। যেমন চিত্রকরের 
স্বভাব চিত্রে প্রতিফলিত হয়, দেইকসপ কবির স্বভাব কাব্যে প্রতিবিশ্বিত হয়। 

কবির গৃহেও তাঁহার সৌন্দধ্য-জ্তানের ও সুরুচির পরিচয় থাক। আবশাক। 
ঘরবাড়ী বেশ ঝক্ৰকে তকৃতকে হইবে; তাহাতে গ্রীক্গা্দি বিভিন্ন খতুর উপযোগী 
বিভিন্ন স্থান থাকিবে। বিনোদার্থ কৃত্রিম শৈল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, কৃত্রিম' 
নদীর প্রবাহ, সমুদ্রের আবর্ত প্রভৃতি থাঁকিবে। হংস, শুক, সারী, মধুর, হরিণ 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাব্যন্থলভ পশুপক্গী বিচরণ কবিবে। লতাগৃহ, প্রশ্রবণ, 
দৌল। প্রসৃতিও থাকা চাই। 

এইবারে কবিব পরিজনগশের কথা । যাহাতে কবির সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি 
বিভিন্ন ভাষায় অধিকার জন্মে তজ্জন্য অপভ্রংশ ভাষাষ বুত্পর পরিচাবক ও 
মাগী প্রস্তুতি প্রাকৃত ভাষায় নিপুণ পরিচারিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। কবির 
পঢ়ী ও তাহার সখীগণ প্রারুত ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞা হইবেন ও মিত্রগণ সর্ব 
ভাষাবিৎ হইবেন। শুনা যায় মথে শিশুনাগ নামে রাজা ছিলেন, তিনি 
নিয়ম করিয়! দিধাছিলেন তাহার অন্তঃপুরে কেহ ট, ঠ, ভ, ঢ, শ, ষ, হও 
ক্ষ এই কষটী বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিবে না। সেইরূপ কুন্তলাধিপতি সাত- 
'বাহন নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহীর অন্তঃপুবে সকলকে প্রাকৃত ভাষায় কথ! 
* কহিতে হইবে ও সম্রাট বিক্ৰমাদিত্য নিয়ম করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তঃপুরে সকলকে 
সংস্কৃত ভাধ। ব্যবহার করিতে হইবে! বিংশ-শতাব্দীতে এই নিয়মগুলি আমাদের 
নিকট অতীব হাস্যাম্পর্দ বোধ হয়, কিন্তু এখনও ইংলগ প্রস্তুতি দেশে অনেক' 
সংসারে উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচলিত আছে। 

কবিকে লৌকর্ধিক্ষার উদ্দেশ্যে কতকটা জনমতের অনুবর্তন করিয়া! ও কতকট। 
". নিজ রুচির অনুদরণ করিয়া কাব্য প্রণক্নন করিতে হইবে ইহাই রাজশেখরের মত । 

* তিনি বলেন, কবি প্রথমেই আপনাকে পরীক্ষা করিযা দেখিবেন, তাহার 

+ জ্ঞান কতদূর, তিনি কোন্‌ ভাষার বুতপন্ন, লোকে কি চাষ, রুজাই ব|কি পছন্দ 
'করেন-_-এই সকল বিষষ স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়। কো এক বিশেষ ভাষায় 
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কাব্য লিখিবেন। কবি নিজের ও লোকের মত-নি্ণফ করিয৷ কাব্য লিখিবেন 
বটে, কিন্তু লোকে অবজ্ঞ। করিলেই নিন্দের উপর হতশ্রদ্ছ হইলে চলিবে না, 


নিজেকে নিজে বিচার করিয়। দেখিতে হইবে, সাধারণ লোক অত বিচারের ধার 


ধারে না। কথায় বলে, গেঁষো বোগী ভিথ পায.ন| ৷৷ লোকে মৃত কর্বির 
কবিতা আবৃত্তি করে, দেশাস্তরস্থিত কবির সুখ্যাতি, করে, কিন্ত যাহাকে সকল 
সময় দেখা যায় এক্নূপ কবি যত রড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে তাহার! অবজ্ঞা 


দৃষ্টিতে দেখে । এদিকে আবার বড়লোকের ও .সন্যাসীদের কাব্য ভালই. 


হউক আর মন্দই হউক অন্গ্রহপ্রার্থী প্রজা ও ভক্তগণের মুখে একদিনের মধ্যেই 
দশ দিকে ছড়াইযা পড়ে। পিতার কাব্য পুত্র, গুরুর কাব্য শিম্য ও রাজার 
কাব্য সৈম্তগণ-_না বুঝিয়াই প্রশংসার সহিত আবৃত্তি করে। 

কবিগণ সাধারণতঃ অত্যন্ত গর্বিত হন, তজ্জন্য রাজশেখর বলিতেছেন__ 
নিজের কাঁব্যকে খুব বড় বলিষা মনে করিবে না, কেন না পক্ষপাত মান্থষকে 
অন্ধ করিযা তুলে। গর্ধিত হইবে না, কারণ গর্ক্বের কলীমাত্র সমস্ত শিক্ষা 
নষ্ট করিয়া দেয়। বিশেষজ্ঞ অপর ব্যক্তিত্বার। নিজের কাব্য পরীক্ষা করাইবে, 
কেন না উদ্নাসীন ব্যক্তি যাহা দেখিতে পান, অনুষ্ঠাতা তাহা দেখিতে পান ন। | 

কাব্যপাঠের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে কাব্য সমাপ্ত না হইলে কাহাবও নিকট 
পাঠ করিবে না, অথবা অভিনব কাব্য কোন একজনের নিকট পাঁঠ করিবে না, 
_ কেন না যাহার নিকট পাঠ করা হইবে সে যদি উহা তাহার নিজের বলিয়া! দাবী 


করে তাহা হইলে কবির পক্ষে সাক্ষী না থাকায় বিশেষ অন্থবিধা হইবে। যে 


নিজেকে কবি মনে করে তাহাকে তাহার কথায় সায় দিয়! খুনী করিয়া রাখিবে 
কিন্ত তাহার নিকট নিজকাঁব্য পাঠ করিবে না, কেন না সে তো উহার প্রশংস! 
করিবেই না, বরং*নিজের কাব্যে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়া দিবে। 

ইহা প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের কথা। কাব্যচৌধ্যের, ভয় এখন আরও 
ৰাঁড়িয়াছে, এখন অনেক সময গ্রস্থকারগপকে পুস্তক মুদ্রি * হইবার পূর্ব ছে 
নাম-প্রকাশেও কুষ্টিত হইতে হয়। - 


রাঁজশেখর কবিগণের দৈনন্দিন জীবনের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহ! ", 
কৌতৃহলোদ্দীপক ও "শিক্ষাপ্রদ । কবি প্রাজ্যকালে শঘাত্যাগ করিয়া -সন্ধ্যা- ' . 
বন্দনার্দি-সমাপ্ত করিয়া" খথ্েদের সারস্বত-্থক্ত অধ্যয়ন করিবেন) ভাতার, পর; 


সি 
bd 


?3 
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তাঁহার পাঠাগারে স্থখোপবিষ্ট হইয়া এক প্রহর রিয়া ব্যাকরণ, অভিধান, 
ছন্দ, অলঙ্কার, চতুয্টি-কলা প্রভৃতির অনুশীলন করিবেন। দ্বিতীয় প্রহরে কাব্য-' 


রচনা করিবেন। মধ্যাহ্নের কাছাকাছি স্থান করিষা অবিরুদ্ধভোজন করিবেন, 


আঁহারের পর পাঁচজনে মিলিয়া সমন্যা-পূরণ প্রভৃতি কাব্যসম্স্ধীয় বিষয়ের 
আলোচনা করিবেন। চতুর্থ প্রহরে দ্বিতীয় প্রহরে বিরচিত কাব্যের পরীক্ষা 
করিবেন__কবি একাও করিতে পারেন, ছুই-চারিজন বয়স্যকে লইয়াও করিতে 
পারেন! এইরূপ পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, কেন 'না রসাবেশে 
যখন কাব্যরচনা কর! হয় তখন -সকল দিকে দৃষ্টি থাকে না, সেইজন্য পরে 
পুনরায় একবার পরীক্ষা, করা উচিত। কোথাও কিছু অধিক থাকিলে তাহা 
বাদ দিতে হইবে, কোন ন্যনত| থাকিলে তাহার পূরণ করিতে হইবে, ঠিক ন। 
হইলে তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে, কিছু ষদ্দি বিস্বরণ হইয়া থাকে তাহা 
যোগ করিয়া দিতে হইবে। সায়ংকালে সন্ধ্যোপাঁসনা করিয়া সরস্বতীর উপাসনা 
করিবে। পরে দিবাভাগে যাহ! পরীক্ষ। কর! হইযাছে তাহ। লিপিবদ্ধ করিবে, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে শয়ন করিবে! যথাকালে গাঢ় নিদ্রায় শরীর যেমন 
নীরোগ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। চতুর্থ প্রহরে জাগরিত হইয়। কাব্য চিন্তা! 
করিবে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মন নির্মল থাকে। তাহাতে নানা বিষের স্মরণ হয়, ি 
জন্য এই মুহুর্তকে সরক্ষতীর মুহুর্ত বলা হয়। 

' রাজশেখর কবিগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, অগৃধম্পন্, 
নিষধ, দত্বাবসর ও প্রায়োজনিক। : যিনি গুহাগর্ভে অথবা হন 


* প্রবেশ করিয়া কাধ্যরচনা- করেন তিনি অনুরধ্যম্পস্ত ৷ 


যিনি অপর সমস্ত কাধ্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা কবিতারচনায ব্যস্ত থাকেন, 
তিনি নিষপন। যিনি ষথাকালে চাকুরী প্রভৃতি করিয়| অবসরমত*্পদ্ধ রচনা করেন 
তিনি দত্তাবসর। সকল সময়েই এই শ্রেণীর কবিই অধিক। আর “পোয়েট 
লরিয়েট» অথবা বটতলার কবিগণের ষ্কায় খিনি উপস্থিত ঘটন। রি কবিত। 


রচনা করেন তিনি প্রায়োজনিক ৷ 


কবি্তা-রচনার সময় সম্বন্ধে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ' ব্রা্ষমূহূর্ত অথব! 


", দারস্বত মূহূর্তেরই সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। কালিদাস: প্রভৃতি কবিকুল- 


চড়ামণিগণও এই সময়ের প্রাধান্য কীর্তন 'করিমীছেন ? 'বর্তমানকালেও এই 
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সময়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়, যদিও প্রায়োজনিক, কবিগণের পক্ষে কোন 
‘সময়েই কালবিচার সম্ভবপর হয় না। কিছুদিন পূর্বে লগ্ডনের কোন সাময়িক 
পত্রের সম্পাদক ইংলগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের নিকট দিনের কোন সময় তাহাদের 
পক্ষে প্রকৃষ্ট রচনাকাল এই বিষযে জিজ্ঞাস! করিয়। পত্র লিখেন। পত্রের এব 
উত্তরগুলি আমার এখন মনে নাই, একজন কেবল বলিয়াছিলেন, আমি যখনই 
কোন রচনার জন্ত টাঁক। পাই, তখনই আমার পক্ষে প্রকৃষ্ট কাল। ইনি 
প্রায়োজনিক কবির-সুন্দর উদ্দাহরণ। 

কবিগণের সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ অনেক নিয়ম করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে 
বলিয়াছেন এই সকল নিয়য়, কালবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ কৰিগপের জ্ৰঙ্ক, 
জগঘরেণ্য কবিগণের ইচ্ছাই নিয়ম । 


খীক্ষিতীশচন্জ শৰ্ম্মা 


অৰব্দ-পরিচয় 
১। কল্যব্দ :--চহুৰ্খ কলিযুগারস্ত হইতে এই অধ্দ গন! হয়। মহামহে!- 


পাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাথমিক ভারতের ইতিহাস হইতে, 
পাঁওয়। যায় যে জরাসন্ধের শেষ বংশ লোপ প্রতীচীর ফরাসী শার্লমেনের' 
সময়ে এবং আমর! চন্দ্রবংশের বংশাব্লী হইতে দেখিতে পাই জরাসন্ধের. . 


পুত্র ও কন্ঠা দেবকী, রোহিণী ও কংস। দেবকী হইতে শরীক, রোহিণী হইতে 
ব্লভদ্রের উৎপত্তি ও কন্ত! সুভদ্রার জন্ম। সুত্র! ও অৰ্জ্জুন হইতে পরীক্ষিতের 
জন্ম। অতএব ফ্রান্সে শাল মোনর সময় খৃঃ পৃঃ ৭২১ অব ইহা হইতে আলোচ্য 
১৮৫৮ শকে ১৯৩৬+৭২১- ২৬৫৭ বর্ষ হইতেছে, কিন্তু পর্জিক| প্রমাণে উহা 
৫০৩৭ বর্ষ। তাহা হইলে জরাসন্ধরাজত্বকাল হইতে বুধিষ্টিরের পৌত্র পরীক্ষিতের 


রান্গত্বকাল ২৩৮৬ বর্ষ ইহাই প্রমাণিত হয়।' মদীয় স্থল বুদ্ধিতে এতটুকু বোধ - 
হইতেছে। মৃতিগান্‌ গ্রাঠকগণের মধ্যে আরও ্ম্ান্ম্ধানের উপযুক্ত অনেক লোক. . 


আছেন। আশা করি এই ৫০৩৭ বর্ষ কল্যব্দ প্রতিপন্ন করিয়া পঞ্জিকার মূল রক্ষায় 


৮ধ 
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যতুবান্‌ হইবেন। কেনন এই বর্ষসংখ্যাকে অবলম্বন করিঘ। ব্যোতিযের 
বাবর গান দা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

২। পরশুয়ামা। £__এখনও মালোযা (ম্যাঙ্গালোর হইতে কুমারিকা অস্তরীপ 
পর্যন্ত) ভূভাগের অধিবাসিগণ এই অব্দেব অনুসরণ করেন। বর্তমানে ইহার 
৪র্থ চক্র আরম্ভ হইযাছে। প্রতি চক্রে (০5০19) বর্ষ সংখ্যা ১০০০ বর্ষ । আলোচ্য 
বর্ষে (১৮৫৮ শকে') উহার বর্ষ সংখ্যা ৩০১১১ স্থতরাং ইহা কন্যব্দের ২০২৬ পরে 
আর্ত হইঘাছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল উক্ত মহামহোপাধ্যাধ শান্ত মহাশয়ের মতে খৃঃ 
পূঃ ৪২১ অর্ধ অর্থাৎ আলোচ্যবর্ষের ২৩৫৭ বর্ষ পূর্বে বা কল্যব হইতে ২৬৮০ বর্ষ 
পরে আরস্ভ। এই পরশুরাম জমগ্রিস্থাত যিনি হৈহ্যগণকর্তৃক পিতৃ- 
বিনাশের বিষয় অবগত হই! পৃথিবী নিংক্ষত্রিয়া করিয়াছেন তিনিই কিনা? 
অসম্ভব। কারণ ইনি- ত্রেতাবুগের (রামায়ণ পৌরাণিক) যুগের অবতার, 
অতএব স্র্ধ্যবংশোড়ূত সগর রাজা বলিয়া প্রমাণ হয়। অতএব হয় ইনি তৎপরবর্ভীঁ 
( মহাভারতীয় পৌরাণিক) দ্বাপর বুগের কেহ, না হয় কলিযুগের পরশুরাম 
সদৃশ শক ( পারদীক ) বিতীড়নকারী কোন রাজা হইবেন। খ্রীঃ পূঃ ৪২১ অব্দ 
্বাপরের অবতর বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালের ৩৯ বর্ষ পূর্বের কথা অর্থাৎ তাঁহারই 
জীবনকালের ঘটনা! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ। নন্দবংশীয় অজাতখক্র এবং তাহার সম- 
সাময়িক ( Alexander ) সেকেন্দারের ভারত আক্রমণের সমর- খু: পুঃ ৩২৭ 
বর্ষ সমযে ভারতে একবার (পারসীক ) শক ভীতি হয় এবং তিনি উহা নাশ 
“করেন বলির! তাঁহার স্মরণে এই শক প্রচলিত হইতেছে ইহাই মনে হয়। কেননা 
. বৈষাকরণ পাঁণিনি এ সময় ব্যাকরণশীস্ত্রের ধুরন্ধর বলিয়া পরিগণিত । ইহা! মহা- 
মহোঁপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশযের ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং এ পাণনি পাঁবসীকগণ 
ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্র তক্ষশিল! দখল করাতে পলায়ন করিয়া মগধে আসেন 
এবং বুদ্ধদিগের হিন্দুধন্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের ভয়ে পাণিনির পিত। আদিত্যদাস 
পলাঁষন করিয়! বিষ্ব্যারণ্যে আশ্রয় গহণ করেন। বুদ্ধাব্তার দ্বাপর যুগের বলিয়া 
নির্দেশ আছে তাহা হইলে উহা বর্তমান বর্ষের ৫০৩৭ বর্ষ পূর্বে, কিন্তু অজাতশক্রর 
. ব্বাজদ্বে ও বৃদ্ধদেবের ধর্দপ্রচারের বর্তমান বর্ষ ২৩৫৭।. এই যে ২৬৮০ বর্ষ উহা দ্বাপ 
. .রের শেষ সন্ধি ও কলিযুগের আরস্ত সব্ধিক্ষণ এইরূপ কষ্টকলপন্ম কর! যাইতে পারে । 
৩! জুলিয়ান অব্ব (Julian [9 ) বিক্রম সংব*হইতে ১৮ বর পরে 
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7000০ এ এই অব্ব প্রথম প্রচলিত হয়, ইহাতে প্রাচীন রোমিদেশীয় পদ্ধতি 
অনুসারে দশ দশ মাস বর্ষমান ছিল এবং ১লা মার্চ বৎসরের প্রথম দিন বলিয়! 


গ্রহণ করা হইত। এবং প্রতি চারি বর্ষে একটী ep ৪7 ধর! হইত কিন্তু 


শতাব্দীগুলিতেও এ [০৪১ ৪8: গণন। করা রীতি ছিল, কাজে কাজেই 
এ সময় হইতে সংস্কৃত Calenderএব প্রচারক Pope Gregory XII এর সম 
পৰ্যন্ত খু ১৫৮২ (প্রায় ১৬০০ বর্ষ ) সময়ের মধ্যে অয়নকাল (12010 )গুলি 
প্রকৃত তারিখ হইতে অনেক পশ্চাতে অপহৃত হইয়া পড়ে। এই ভ্রম সংশোধনকল্পে 
Pope Gregory XII ১৭ দিন পিছাইযা দেন এবং মকরসংক্রম্ণ ( Spring 
Eq|in০x ) মার্চ মাসের ২১ শে স্থিব করিয| দেন। এই সংশোধিত Almanac 
(Gregorian Correction) Germany ১৭০০ গৰঃ পধ্যস্ত এবং England 
১৭৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রচলিত করিতে পারা যায় নাই। অবশেষে British Govorn- 
INent ১৭৫২ শ্বীঃ এই বিধান দেন বে “The day 066৮ Scptember 2 should 
be called September 14.” ইহাকে N. S. বা new style of calender 
বলা হইত এবং ইহ! লইয়। একটা ভীষণ দাঙ্গ। হান্দামার সৃষ্টি, হয় কারণ অজ্ঞ- 
লোকেরা ধারণ! করিল বে তাহাদের মূল্যবান্‌ জীবনের ১১ দিন কাল হইতে 
তাঁহার! বঞ্চিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই ইংরাজী caleudorg N.S. 
New Style এবং A. 9. 01d 90519 ছুই প্রকার ব্যবহার হইয়া আঁসিতেছে। 


(৪) বিক্ৰমী সংবং-_এই অব সম্বন্ধে দুই প্রকার ভিন্ন মত আছে, তবে | 


পঞ্জিকায় খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে উহাই প্রচলিত হইয়। আসিতেছে। 
মৃতদ্বৈধস্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক। এক মতে তিনি বিক্রমকেশরী 
ষাহার সভায় নবররের আসন ছিল। তিনি তদীয় ভ্রাত| ভর্তৃহবি পরিত্যক্ত 
আসনে অধিষ্ঠিত দিলেন উচ্জয়িনী নগরে। ভর্তৃহবির ভন্মবৃত্বাস্ত পুরাণ হইতে 
যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আদিত্যদাস (পাণিনিব পিতা) এ সম ম্গধ 
দেশে বাস কবিতেন। বৌদ্বধর্শেব প্রভাবে হিন্দুধর্ম লুপ্চপ্রায় হয়, এবং 
রাজসহায়ে বৌদ্বগণ প্রবল পবাক্রান্ত হন। বৌদ্ধেবা আদিত্যদাঁসকে হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করাইবার চেষ্ট। করিলে তিনি স্বধর্মরক্ষার্থ বিষ্ধ্যারণ্যে প্লাইয। 


আসেন । সেখানে শবর বালকদিগের অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। শবরদিগের মধ্যে - . 


তাহান খ্যাতি অত্যন্ত ক্ধিত হয় এবং তিনি শবরস্থামী আখ্যাপ্রাপ্ত হযেন। 


ও 


দশম সংখ্যা ] অব্ব-পরিচয় £. ৩৯১ 
তিনি তৎকালীন ধর্মমত, অনুসারে চারি বর্ণের চারিটা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার ত্রাহ্ষণী পত্থীর গর্ভে জ্যোতির্ব্িৎ বরাহ্মিহির, ক্ষত্রিপ্ীব গর্ভে ভর্তৃহরি 
ও বিক্রমাদিত, , বৈশ্ঠপন্ঠীর গর্ভে রাজা হরিশ্চন্্র ও শঙ্কু, এবং শুদ্র| পরীর, 
গর্তে বৈয়াকরণ পাঁখিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে সিভি 
জন্ম শ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ৷ 

অতএব ম্হামহোপাধ্যার ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নি গবেষণ! 
হইতে লক্ম বিচারে দেখা যায় যে ভাবতে অন্ধ, বংশের রাজত্ব কালে 
মীলববাসী ক্ষত্রিয়াণ “মালবাব্দ” নামে ৰে অব্দ প্রবর্তিত করেন 
উহাই বিক্রমাব্দ, সঙ্বং। এ ইতিহাসে তিনি ইহাও বলিয়াছেন মে ও অব 
খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীর পূর্বে চলিত হয় নাই। যদি তাহাই হয তবে বিক্রমাদিত্যের 
সভাপপ্তিত কালিদাসেব সম্বন্ধে বে ইতিহাস পাওষা যায়-তিনি হর্ষ 
বিক্রনাদিত্যের সভাষ সভাপত্ডিত ছিলেন, তাঁহার পরে কাশ্মীরবাজ্যে মাতৃগুপ্ত 
নামে একজন ব্রাহ্মণ রাজ! রাজত্ব করেন এবং মধ্য ভারতের অন্তর্কর্তি ধারা- 
নগরীতে ১১ শতাব্দীতে ভোজরাজ রাজত্ব করেন। এই ভোজরাজ মহামহোপাধ্যাষ 
মহাশয়ের মালবাধিপতি ষশোঁধশ্শদেব কিনা তাহাই বিচাধ্য। এই যশোধন্দদেব 
শক (পৌরাণিক) ও হণ লু্ঠনকারীদিগকে ০০৯০ শাকারি নাম প্রাঞ্ধ 
হইবেন তাহাও অসম্ভব গহে। - ' 

৫। শালিবাহনরাঁজপ্রবর্তিত শক। 
এস চ নৃপঃ শকাদিত্য ইতি শালিবাহননাম| খ্যাতন্তর্ম ম্বণদিনাবধি 
* বৎসবগণনাঙ্বশকাবঝেতি পঞ্ধিকায়াং লিখ্যতে ৷” শব্কল্পক্রমঃ। 

খ্রীঃ পূর্ব ৭৮ অব্দ (এখানেও অনেকপ্রকাঁর মতভেদ দেখা যায় )। এই অব্বকাঁল 
ও সম্বং অব্বকালেব মধ্যে ব্যবধান অল্পসংখ্যক বর্ষ এই মাত্ৰ । ১৩৬ বৰ্ষ ব্যবধানে 
দুইটা বিশিষ্ট শক প্রচল্পন হইতে অহুমান হয় যেশক ( পারসীক- লুঠনকারিগণ) 
এই সমৰে পুনঃ পুনঃ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে উৎপাত করিতেছিল এবং ভাঁরতীঘ 
দিগেব রাজত্বকালও ক্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল। 

শিক্রমাদিত্যেব পরিচম্ব : যাহ! সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ৬ [শবনারাষণ 
শিরোমণি মহাশয তাঁহার কৃত অভিধানে লিপিবদ্ধ কবিব! গিষাছেন তাহাতে 
প্রকাশ যে এই বিক্মাদিত্যই উচ্ময়িনীপতি, ইহার সভাৰ কালিদাস প্রভৃতি 


be স্থরভারতী 1 ১ম বৰ্ষ 
নবরত্ব পপ্তিতমণ্ডলী ছিলেন কিন্তু ভর্ভৃহরি ও পাণিনি বে ইহার দুই ভ্রাতা এই 
প্রমাণ উক্ত প্রমাণের বিসংবাদী। এক (স্থণ) গণ বহু পূর্ববকাল হইতেই মাঝে 
মাঝে পারস্ত দেশ হইতে আসিষ। ভারতের পশ্চিম কুলে লুঠনাদি উৎপাত: 
করিতেছিল অতএব তৎকালীন ক্রতপরিবর্তনশীল হিন্দুরাজগণের .এর্ধোঁ . 
যখন যিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন তখনই তাহার “কারি” আখ্য! 
লাভ হইয়াছে। শিরোমণি মহাশয়ের মতে জটাধর পণ্ডিতের অভিধান হইতে 
“কারি” ও “পাহসাহ” এই ছুইটী জাখা। প্রাপ্চ হওয়া যায এবং দক্ষিণাপথের 
নাসিক হইতে উদ্ধৃত 'ণিলালিপিতে “শকারি” পরিচয় উল্লেখ দেখিষা শ্রী পুঃ 
প্রথম শতাব্দীর বাজ! বিক্রমাদিত্যকে উল্লেখ করাষ আবার বিতগার 
থষ্টি হয! প্ররুত পক্ষে শালিবাহন শক খৃঃ পূঃ ৫৬ বর্ষে। পূর্ব্বমতে উহা খৃঃ 
পূঃ ৪২১ বর্ষে সপ্রমাণ হইর! আবার পরবর্তী মতে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হওয়। . 
সন্দেহের উপর সন্দেহেবই সাষ্ট কবে। বরং উহা শালিবাহন রাজার সন্ম্কী 
হইতে পাবে, কারণ তাঁহার অভিধানে ইহীও বল৷ আছে বে যখন বিক্রমাদিত্য 
. উজ্জধিনীর রাঁজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন তাঁহার রাজ্যে প্রবল .ভূমিকম্প 
হ্য। তিনি দৈবজ্ঞকে এই ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাস! করাধ তিনি বলেন থে 
«প্রতিষ্ঠান (বর্তমান পৈঠান, এলাহাবাদের নিকট ) নগরে শালিবাহন নামে 
একটা শিশু ভূমি হইল, তিনি আপনার প্রীপ-হন্ত। .হইবেন!” ইহাতে দেখ। 
বার যে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে শালিবাহনের জন্ম | অবশ্য বিক্রমাদিত্যের বয়স 
তখন ৫৬ বর্ষ অনুমানে এই সিদ্ধান্ত । | 

দৈবজ্ঞের নিকট হইতে এই ভবিষাৎ অবগত হইধ। ব্ক্রিমাদিত্য অতাসন্ত চিন্তিত. 
হয়েন এবং তাঁহার সর্ধদাই শালিবাহনকে হত্যা করিবার ইচ্ছা হব এবং শালি: . - 
বাঁহনেব যৌবনবাঁচল তিনি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়! তাঁহার হন্তে নিহত 
হন। তাহা হইলে শালিবাহনের উদ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার খৃষ্টীয প্রথম 
শতাব্দীতেই হইয়াছে এবং তাহার রাজস্বকালে তিনি শক হুণ প্রভৃতিকে 
বিতাড়ন করিয! এঃ ৭৬ শকাব্বায পরলোক গমন কবেন। এ সময় হইতেই 
শালিবাহুনেৰ স্থৃতিচিহুম্ববূ্প শক অব্দের প্রচলন হইয়াছে। 


৩৯২ 


্ীবিধুভূবণ মুখোপাধাষ। 


(ক্রমশঃ): , 


পু 











"[ একাদশ সংখ্যা 


পিপি 





শ্লীমজ জানেন্তিক্ষোরবিগতসকলতাবিষ্া পরপর 
কাণাদীরাক্ষপাদীরপি গহনগিরো যো মহেনদাদবেদীৎ | - 
দেবাদেবাধ্যগীষট স্মরহরনগরে শাসনং জৈমিনীয়ং 
শেষাঙ্কপ্রাপ্তশেষামলভণিতিরভূৎ সর্ববিগ্তাধরো যঃ ॥ ২ ॥ফ 
টাকা । স্বোভ্তেঃ কল্পিতত্বনিরাসায় স্ববিষ্যায়াঃ সাম্প্রদায়িকত্বহ্থচনায় চ 
গুরুনতিং দ্বাভ্যাম্‌ আহ--্রীমদিতি। শ্রীঃ সরস্বতী ্রহমবর্চ্চদং বা। জ্ঞানেন্্রাখ্য- 
যতে সকাশাৎ ইত্ার্থঃ। পূর্বার্দ্ধে য ইত্যুভয়ত্রাযেতি। উত্তরার্ধে য ইতি ত্তিযু। 


* প্রপঞ্চে নিখিলব্বোত্যা লেশতোহপি তদত্যাগঃ স্থচিতঃ। কণাদাক্ষপাঁদাভ্যাং 


ক্ষ 


'প্রোক্ত। গম্ভীববাণ্যঃ স্ায়বৈশেষিকশাস্ত্রাণীতি যাবৎ [অঃ]। দেবাদেব। এবঃ 
প্রসিদ্ধৌ। খগুদেবাদেবেতর্থ:। স্মরেতি। কাাং জৈমিনিপ্ৰোক্তং শাস্্মূ। 
শেষ ইতান্ক উপনাম মস্ত তম্বাদ্‌ বীরেশ্বরপত্ডিতাৎপ্রাপ্তা শেষস্ত পতগ্রলেঃ অমল- 
ভণিতিঃ মহাভাব্যরূপা যেন তাদৃশঃ। উপসংহরতি--সর্কেতি। এতেন তদিতর- 
গান্তবেযোদিজ্ঞাতৃত্ং সুচিতম্‌। অত্র য ইত্যস্ত তম্‌ ইত্যত্তরক্লোকেন অনবয়ঃ ২৫ 
'টীকার অন্থুবাদ। রি লোকের মনে ধারণা হয়, ইনি যাহা বলিতেছেন 





+ দিও তৃতীয় দোলন অহা পুলি কাস দর 
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. তাহা! ইহার মনগড়। কথ। তাহা হইলে (কেহই ইহার -পস্থপাঠে প্রবৃত্ত হইবে না, 
* সেই জন্য ছুইটা শ্লোকে ইনি স্বীয় অধ্যাপকের নামোল্লেখ করিয়া ইনি যাহ 
বলিতেছেন তাহা ইহার স্বকপোলকল্লিত নহে, ইনি যথাবিধি বিশেষজ্ঞ গুরুর 
নিকট গুরুশিষ্যপরম্পরাজরমে স্ববণাতীতকাল হইতে প্রচলিত শাস্ত্রের যথার্থ 
. মৰ্ম্ম অবগত হইয়াছেন ইহ প্রাতিপাদন কবিবাঁর উদ্দেশ্যে গুরুকে প্রণাম 
কৃবিতেছেন। শ্রম এই শব্দেব অন্তর্গত শ্রীশব্দের অর্থ সবস্বতী অথব। ব্রখতেজ: ৷ 
বর্ষণে বচঃ ্ৰহ্মবর্চ্চদম্‌ | | ব্ৰহ্মহত্তিভ্যং বর্চদঃ-ত্রগ্গন্‌ অথবা হস্তিন্‌ শব্দের সহিত 
বরচদ্শৰের তৎপুরুষ সমাস হইলে সমাসাস্ত অ হয়। তাই বব ন! হইর| ‘ব্ৰগম- 
বর্চসম্ঠ হইল। ] জানেন্দ্রভিক্ষোঃ শব্দের অর্থ জ্ঞানেন্দ্রনামক মুনির নিকট 'হইভে। 
[ “আখ্মাতোপযৌগে” এইস্থত্র অনুসারে পঞ্চমী হইয়াছে। নাগেশভট্টের 
লেখার ধরণ দেখিয়া মনে হয় উনি এম্থলে “ঞ্রবসপায়েইপাদানম্* এই 
সাধারণ সুত্র অনুসারে পঞ্চমী বিভক্তির নির্দেশ করিতেছেন । ভাঁষ্যকার বুদ্ধি 
কল্পিত অপায় স্বীকার করিযা অপাদান-প্রকরণেব সাতটা স্থত্র প্রত্যাখ্যান করিষ।- 
ছেন। "আখ্যাতোপযোগে” এই স্ুত্রটা ও সাতটার অন্যতম | [ যদিও "অধিগত- 
সকলত্র্গবিষ্যাপ্রপঞ্চঃ* এই সমস্তপদের অন্তর্গত অধিগতশব্দের সহিত “ভিক্ষোঃ 
এই পদেব' সম্দ্ধ রহিষাছে, স্থতরাং এস্থলে হয শ্রীমন্্র জ্ঞানেন্দ্রভিক্ষোঃ এই 
অংশেব সহিত৪ সমাস করা উচিত ছিল, ন! হব অধিগত এন্দটাও অসমস্ত রাখ! 
উচিত ছিল, তথাপি সহজেই অর্থবৌধ হইতেছে বলিষ। এবপস্থলে অধিগত শবের 
সহিত পববর্তী অংশেৰ সমাস অশুদ্ধ বিবেচিত হয় ন|। “সাপেক্ত্থেহপি 
গমকত্াৎ সমীসঃ ৷” | 

দ্বিতীয়চরণে যে “ঘঃ? পটী আছে উহার দুই স্থলে অমর হইবে-_(১) মিনি 
প্রীমৎং জ্ঞানেন্্ভিহ্থুর নিকট সমন্ত ব্রহ্মবিদ্য। শিক্ষা কবিষাছিলেন ও (২) যিনি 
অতি গম্ভীর স্তায়দর্শন ও বৈশেধিকদর্শন মহেন্দ্রে নিকট অধাধন করিষাঁছিলেন। 
তৃতীয় চরণে ষে ‘যঃ’ পদটী আছে, উহার তিনস্থলে অন্বব__( ১) যিনি কাশীধামে 
ধগ্দেবের নিকট মহধিজৈমিনিবিরচিত মীগাংদাদশন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
(২) যিনি শেষকৃষ্ণের নিকট স্থবিমল মহীভাষয অুধ্যমন করিযাছিলেন ও (৩ ), 
যিনি সর্বশান্্রে পার্থ হইয়াছিলেন। 

প্ৰপঞ্চ শব্দের অর্থ বিস্তার, সুতরাং “অধিগত্রক্বিষ্াগ্রপঞ্** বলিলেই বুঝা 
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বাইত যিনি সমগ্র ব্ৰহ্মবিষ্ত| অধ্যয়ন করিয়াছেন। এন্থলে ‘সকল’ শব্দের প্রয়োগে 
পুনরুক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাই' টাকাকার বলিতেছেন প্রপঞ্চের ' 
বগ্রতের উল্লেখদ্ার! এন্থকার বুঝাইতে চাহিতেছেন, যে বিন্দুমাত্র ্ৰন্থবি্তাও বাদ 
যায় নাই, তিনি সাঙ্গ সরহস্ত সমগ্র ব্রহ্মবি্য! যথাবিধি গুরুসমীপে অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন। “কণাদেন প্রোক্তাঃ এই অর্থে কণাদ শব্দের উত্তর অণ্‌ ক্রিয়া “কাণাদ” 
হইল। উহা ‘গিরঃ' এই স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণ বলিয়া উহার উত্তর 
ত্রীলিঙ্গে ঈ করিয়! 'কাণাদী? হইল। 'গিরঃ? পদটী “অবেদীত, ক্রিয়াব কর্ম্ম বলিয়া, 
দ্বিতীয়ান্ত, সুতরাং কাণাদীপুব্দবের দ্বতীয়ার বহুবচনে “কণার হইল। 
'আক্ষপাদী: পদও এইরূপ বুঝিতে হইবে। বৈশেধিকদর্শনের প্রণেত। মহষি 
কণাঁদ, স্তায়দূর্শনের রচয়িতা মৃহযি অক্ষপাঁদ। 

দেবাদেব--এস্থলে ‘এব’ শব্দ প্রসিন্ধি বুঝাইতেছে। অর্থ্থপ্রসিদ্ধ মীমাংসক 
খগুদেবের নিকট হইতে। এস্থলে দেব গব্দের অর্থ খণ্ডদেৰ। যেধন ‘দেবদত্ত'কে 
দত্ত’ বল। হয়, ‘সত্যভামা’কে "ভামা” বল! হয়। এখনও যেমন আমাদের দেশে 
'হরিচরণকে চরণ বলা হয়। “নামৈকর্দেশ গ্রহণে নামমাজগ্রহণম্‌।” ক্্রহবগ শব্দের 
অর্থ -ষিনি ম্দনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, অর্থাং মহাদেব । “হর: শ্র্হরে। 
ভ্গস্াস্যকক্সিপুরান্তক: !” তাহার নগর অর্ধাৎ কাশীধাম ৷ শেষাঙ্গ ইত্যাদি--শে 
এই শব্দটী উপাধি যাহার এমন বীরেশ্বরপত্ডিতের নিকট যিনি শেষনাগের 
অর্থাৎ পতগ্রলির অম্ল অর্থাৎ স্থবিশ্ুদ্ধ, দোযলেশশূন্য, ভণিতি অর্থাৎ 
বাঁক্য প্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি শেষ নাগের অবতার, 
জুতর!ং শেষেব ভণিতি বলিতে মহষি পতগ্রলিপ্রণীত ম্হীভাষ্য 
বুঝায়। - 

এইবার উপসংহার রি সকল বিন আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 
ইহা হইতে বুঝ! যাইতেছে এই শ্লোকে উল্লিখিত বেদান্ত, বৈশেষিক, ম্যায় ও 
নীমাংল| ভিন্ন েদাদি অন্যান্য শান্সেও তাঁহাব ব্ৎ্পত্তি ছিল। 
:-. বদ্‌ শব্দ শুনিলেই .তদ্‌ শব্দের আকাঙ্কা হয়_-“যতদোনিত্যসম্বন্ধঃ” । এস্থলে 
উধু যদ্‌ শব্দের প্রযোগ রহিযাছে, ইহার আকাঙ্কিত তদ্‌ শব্দ কোথায় ? এই. 
ভাশার উত্তরে বলিতেছেন, পরবর্তী ্লোকের তদ্-শবেব সহিত! এই যদ্‌-শব্দেৰ 
বকে ২ 
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পাষাণাদপি পীধূষং স্তন্দতে যস্ত লীলয়া । 
তং বন্দে পেরুভট্রাখ্যং লক্ষ্মীকান্তং মহাগুরুম্‌ ॥৩৷৷ 

টীকা ' বঙ্েষ্টাবিশেষেণ জড়াদপ্যমৃতজ্াব, চেতনাদিতি তু কিছু বাচাু ৷ 
ইত্যনেন মহামহিমশালিতা বণিতা। তেন তন্মুখশ্রবণমাত্রেণ পাযাণতুল্যস্ত স্বস্ত 
সক্কলবিষ্যাবির্ভাবঃ অনায়াসেন স্থচিতঃ | লক্ষ্মীতি তংপত্নীনাম ৷ যদ্ধ৷ লক্ষ্মীকাস্তং 
বিষ্ণুন্বর্পম্‌ । সর্ববিদ্ভানামেকম্মাদেব লাভাৎ তত্র মহত্বম্‌ ।৩॥ 

টাকানুবাদ। ষহাব স্থবিহিত পঠনপাঠনাদি প্রষত্রবিশেষের বলে পাষাণ 
হইতেও অমৃত বিগলিত হয়, অর্থাৎ নিতান্ত জড়মতির বদনেও সরস কাব্য 
প্রাদুভূতি হয়, সচেতনের ত কথাই নাই, অর্থাৎ সহৃদয় শিষ্য বে পরমণাশ্ডিত্যাদি 
লাভ .করিবে সে বিষয়ে ত সন্দেহই নাই। ইহ! দ্বার! পিতার অলৌকিক 
প্রভাব বর্ণিত হইন। এই প্রভাবের ফলে পাষাণের ন্যায় নীরস নিজের হৃদযে 
পিতার প্রসাদে সকল বিদ্যা প্রাদুভূতি হইয়াছিল ইহা বুঝ! বাইতেছে। 
‘লক্ষ্মীকান্ত’ বলাতে বুঝা যাইতেছে, পেরুভট্রের পত্নীর অর্থাৎ জগন্নাথের মাতার 
নাম লক্ষ্মী। অথব। লক্ষ্মীকান্ত শব্দের অর্থ বিষু্বরূপ। '“মহাগুরুম্ এস্থলে 
- মহৎ এই বিশেষণের সার্থকত। এই যে, কেবল পিতার নিকট হইতেই তিনি সমস্ত 
বিশ্য! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষার জন্তু তাহাকে বিভিন্ন গুরুর 
শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। 

মন্তব্য। নাগেশভট “পাযাণাদপি পীষূষম্’ এই অংশটুকুর যে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতরাজের ন্যায় দ্াস্ভিক্‌ 
ব্যক্তি ষে পিতার অধ্যাঁপন শক্তির মাহাত্মখ্যাপন করিবার জন্যও আপনাকে 
পাষাণের সহিত তুলনা করিবেন, মৃত্পিশুবুদ্ধি বলিয়। পরিচয় দিবেন, তাহ 
কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয ন|। সুতরাং নাগেশভট্ট প্রথমে “কিমু” 
বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিক্মাছেন সেই ব্যাখ্যাই বুক্তিসঙ্গত। পাষাণ হইতেও 
পীযূষ নিঃস্থত হয়, সচেতন ব্যক্তি যে তাহার অধ্যাপন-নৈপুণো বিশেষ পারদশিতা " 
লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

মহাগু শব্দের অর্থ ই পিতা, স্থতরাং এস্থলে লাগেশতট্ট এইভাবে মহৎ শকেনর 
সাথ কতা ন! দেখাইলেও পারিতেন। 


একাদশ সংখ্যা ] রিসগঙ্গাধরঃ ৪, হিট 


অনেকের বিশ্বাস পূর্কের গোকদুইটাতে পাঠের কিছু" ব্যতিকম বার 
থাক্বে। পত্তিতরাজ “দ্বিতীয় ক্লোকে সম্ভবতঃ নিজেব পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় 
দিয়াছেন। মল্লিনাথও অনেকটা এইরূপ গ্লোকে স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় 


জ্নীনিবন্ধ করিয়াছেন 
বাণীং কাণভুজীমজীগণদবাসাসীচ্চ বৈয়াসকী- 


মন্তস্ত্্মরংস্ত পরগগবীগুশ্ফেষু চাজাগরীৎ। 

বাচামাচকল্রহস্তমখিলং বশ্চাক্ষপাদস্ক,রাং 

লোকহভূদ্‌ যুপজ্ঞমেব বিদ্যাং সৌজন্যজন্যং ষণঃ | 

পণ্ডিতরাজের “মনোরমাকুচমর্দিনী” গ্রন্থ হইতেও জান। যায় যে, শেষকুলোপন্ন 

বীরেশ্বরপণ্ডিতের নিকট তিনি ব্যাকরণশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, _“ইহ 
কেচিন্লিখিলবিষ্বযুকুটমযুখমলীলালিতচরণকমলানাং গীর্বাণগণগৌরবগ্রামমাংসল- 
মহিমমত্তিতাখত্মহীমণ্ডলানাং শেষবংশাবতংসানাং শ্রীকুষ্$পণ্ডিতানাং চিরায়া- 
চ্চিতয়োঃ পাছুকয়ো: প্রসাদাদাসাদিতশব্দামুশাসনান্তেযু চ পারমেশ্বরং পদং 
প্রধাতেষু কলিকালবশংবদীভবন্তন্তত্রভবস্তিরুল্লাসিতং প্রক্রিয়াপ্রকাশম্‌ আশষা- 
নববোধনিবন্ধনৈদূ ষণৈঃ স্বর নিমি তায়াং মনোরমায়ামাকুল্যকার্ধ:| স৷ চ প্রক্রিয়া- 
প্রকাশকৃতাং পৌ্ৈরধিলশান্্রমহার্ণবমন্থাচলারমানমানসানা মক্মদগুরুপপ্ডিতবীরে- 
শ্বরাণাং তনয়ৈদূ যিতাপি স্বমতিপরীক্ষার্থ, পুনরস্মাভিনিরীক্ষ্যতে ॥৩| 

নিমগ্নেন ক্লেশৈৰ্মননজলধেরস্তরুদরং 

ময়োম্নীতো লোকে ললিতরসগক্জীধরমণিঃ । 

হরয্নন্তধ্বস্তং হৃদয়মধিরূটো গুণবতা- 

মলঙ্কারান্‌ সর্বানপি গলিতগবান্‌ রচয়তু ॥৪1 

বঙ্গানুবাদ! নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া গভীর বিচার ও বুক্তিরূপ সমুক্রের 

একেবারে অভ্যন্তরভাগে সর্বতোভাবে প্রবেশ করিয়া আমি এই সুন্দর রসগঞ্গাধর- 
রত্ব লোকহিতার্খ উদ্ধার বরিয়াছি। ইহ! সৌন্দধ্যসৌশীল্যরসজ্ঞতাদি নাঁনাগুণ- 
বিশিষ্ট সহদয়গনের হৃদয়ে অধিরোহণ করিনা (অর্থাৎ তৎকর্তৃক সম্যক্‌ 


: * অঙ্গশীলিত হইয1 ) তাহাদের মনের অন্ধকার দূর করিয়! তাহাদের অপর সমস্ত 
» - অলঙ্কারকে তুচ্ছ ও নিল্রভ করিয়া দিক ( অর্ধাৎ এই গ্রন্থ আলোচনার ফলে 


অন্ত সমস্ত অলঙ্কার-গ্রন্থ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিষা প্রতীত হইবে ) ॥৪॥ 


৭ |) স্থরভারতী ্ K ১ম্‌ বর্ষ 


টীকা। তত কিমত আহ_নিমগ্নেনেতি। ুক্তিহেতুকানিচিন্তন- 
রূপোদধ্যুদরমধ্যে, ন তু বত্র কচিৎ। ক্লেশৈনতু' ক্রেশেন'। নিতরাং ন তু যথা-, 
কক্ষ মগ্নেন ময়! জাঁদ্রাধেন লোকে ভূলোকে উন্নীত আনীতে৷ ললিতো * 
রমণীষ; রসগঙ্গাধর এব মণিঃ। গুণব্তাম্‌। -অনেন তদ্রহিতানাম্‌ অনাদরেহপ্পি 
ন ক্ষতি: ইতি স্থচিতমূ। হৃদয়ম্‌ অধিরূঢঃ স্বাস্ত প্রবিষ্ট)। অসাধারণধর্শম্‌. 
আহ--অস্তরিতি। গ্রন্থপক্ষে সাহিত্যবিষয়ম্‌ অজ্ঞানম্‌। মণিপক্ষে তু স্পষ্টমেব। 
অলঙ্কারান্‌ ভূষণানি তঙ্ছান্ত্রীণি ব1। সরান অপি, ন তু কাংশ্চিং। গলিতঃ 
স্বয়মেব চ্যুত নষ্ট গর্ব্ষঃ যেষাং তান্‌ রচয়তু করো ত্রিতা্থ: 181 
টাকান্থবাদ। তাহা ন| হয় হইল, তিনি না- হয় প্রত্যেক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ- 
গণের নিকট লন্ববি্ঠ পিতার কাছে সর্বশীস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, তাহাতে 
কি হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন__নিময়েন ইত্যাদি। মননশব্দের 
অর্থ বিচার, বুক্তিনহকারে কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্ত।। এস্কলে গভীরতা 
বুঝাইবার জন্য ঘননেব উপর সমুদ্রের আরোপ করা হুইয়াছে। রত্বান্নেষী 
ব্যক্তি যেন্ূপ গভীর সমুদ্রের অতি অভ্যন্তর ভাগে নিম হইয়। সমুদ্রোদর 
হইতে মণি আহরণ করেন, পণ্ডিতরাঁজ সেইরূপ সর্ধবিধ ক্লেশ সহ করিয়। 
অঙ্জরাধরবৎ পরিশ্রম করিয়া গভীর চিন্তার দ্বারা লোকের মঙ্গলের জন্ত 
রসগঙ্গাধরকূপ এই মনোহর মণির উদ্ধার করিয়াছেন অর্থাৎ রসগঞ্জীধরনামক 
অলগ্কারশীস্রীয় গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন। . 
ক্লেশশন্বে একবচন ব্যবহার না করিয়। “ক্লেশৈ£ এই বহুবচনের প্রষোগ- 
দ্বার বলা হইতেছে--নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়।! সকল প্রকার সুখ ভোগ 
পরিত্যাগ করিয়া, য্থাক্কালে আহারণিত্র। ত্যাগ করিষা, নানাপ্রকার,আগ্নাস 
স্বীকাব করিয়।। “সিময়েন’ শব্দের অর্থ নিঃশেষরূপে মগ্ন হইয়া । উপর উপর 
আলোচনার ফলে এরূপ সর্ববান্দস্থন্দর গ্রন্থপ্রণয়ন অসম্ভব, প্রগাঢ় অস্থ্খীলনের 
ফলেই এরূপ গ্রন্থের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। লোকে অর্ধাৎ ভূলোকে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে 
রত্বরাঁজি দেদীপ্যমীন থাকিলেও যতক্ষণ তাহা স্থলে আনয়ন করা না হয়, তত- 
ক্ষণ তন্বার| কাহারও কোন উপকার হয না। পাশ্চাত্য কবি গ্রে বলিয়াছেন *- " : 
Full many a gem, of purest ray serelie, ”.. 


1120 dark 01080091500 caves uf uccan bear; 
ক 
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Full many & flower is born to blush unseen, 
And waste its sweetness on the desort, air. 


'এস্কলে নিমিত্বার্থে সপ্তমী ধরিয়। লোকহিতেন জন্য এরূপ অর্থও কর। চলিতে পারে। 
* গুণবতাম্‌ শব্দের অর্থ_গুঁবান্দিগের। এই শব্দের প্রয়োগঘারা কবি 
বলিতে চাহিতেছেন_-গুণবান্‌ ব্যক্তিব| সাঁদরে এই মণি বক্ষে ধারণ করিবেন, 
নিগ্ুণ ব্যক্তি অনাদর করে করুক, তাহাতে কিছু আসিষা যায় ন! । 
সাধারণ মণি বাহিরের, অন্ধকার দূর করিয়া থাকে, এই রসগঙ্গীধবমণিব 
বিশেষত্ব এই যে, ইহ! মনেব মালিম্তও দূর করে। এই জন্য ধ্বস্তি-ব্দের 
পূর্বের তস্তর্‌ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । মণির বেলার ধ্বাস্ত-শব্দের অর্থ অন্ধকাঁর। 
গ্রন্থের বেলায় ইহার অর্থ সাহিত্যবিষয়ক অজ্ঞান। এই অলঙ্কারগ্রন্থের অয্ণু- 
শীলনের ফলে সাহিতাশাস্তরনবন্ধে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইযা সম্যক্‌ জ্ঞানের 
উদয হয়। অলঙ্কার শব্দের অর্থ মূণিপক্ষে গহন। গ্রস্থপক্ষে অলঙ্কার শান্দ্রীয পুস্তক । 
গ্রন্থকার স্বীয় প্রবন্ধের সবিশেষ উৎ্কর্ষধ্যাপনের জন্য “সর্ববান্” এই বিশেষণ 
পদ ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থটা -অলঙ্গাবশান্ত্ীয় যাঁবতীঘ গ্রন্থের গর্ব খর্ব 
করিযা দিক, মাত্র ছুই একটার নহে ॥৪॥ ৃ 
গলিত শব্দের অর্থ আপন! হইতে নষ্ট। এই অভিনব অলঙ্কারশাস্ত্রে 
আবির্ভাবে পূর্ববর্তী স্বলঙ্ধারশাস্তরগুলির প্রতিপত্তি স্বতই বিনষ্ট হইবে। 
পরিছুর্ববন্তর্থান্‌ সহদয়ধুরীণাঃ কতিপয়ে 
তথাপি ক্লেশো মে কথমপি গতার্ধো ন ভবিতা । 
তিশীন্দ্রাঃ সংক্ষোভং বিদধতু পয়োধেঃ পুন্নরিমে 
কিমেতেনায়াসো ভবতি বিফলো মন্দরগিরে; ॥৫॥ 
অঙ্ুবাদ । কয়েকজন সহরয়শিরোগণি [ সাহিত্যরসিকগণের অগ্রগণ্য ] 
অলঙ্কারশান্ত্র সম্যক. বিবৃত করেন করুন, তাহাতে আমার এই প্রযত্ 
নিক্ষল হইতে পারে ন|। বড় বড় তিমি ম্ৎস্তগুলি সমুদ্রকে আলোড়িত 
করে বটে, কিন্তু তাই বলিষ| কি মন্দর-পর্ববতের প্রয়াস ব্যর্থ হয় ? ॥৫॥ 
টীকা । নথ তাদৃশাৰ্যগরন্থৈনৈৰ নির্বাহে কিমিত্যপূর্বোইৰং গ্রস্থোহত আহ 
“ " পরীতি। কেচন কাব্যবালনাবাসিতাস্তঃকরণশ্ষ্টোঃ অর্থান্‌ আর্ধান্‌ অলঙ্কারা- 
দীন্‌ পরিছুর্বস্ত তথাপি £তন্তখা কৃতেংপি মে ক্লেশঃ রসগঙ্গাধররচনারূপ: 
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কথমপি স্বন্নতোহপি গতার্ঘঃ চরিতার্থো ন ভবিতা৭ “ভবিষ্যতী”তি বাচ্যে 
'ভবিতা” ইত্যনেন ইদং সুচিতম__স্বগ্রন্থকরণকান্ে স্বতুল্যপত্ডিতসত্বেন তেষা 
গঁতাৰ্খত্বেহপি অগ্রিমাণাম্‌ অল্পবুদ্ধীনাৎ ন গতার্ঘত্বম্‌ । অত এব কেচন সহদয়ধুরা! 
ইত্যুক্তমূ। উক্তম্‌ অর্থম্‌ অর্থাস্তরোপন্তাসেন ভ্ড়য়তি_তিমীন্দ্রা মৎস্তবিশেষশ্রেষ্ঠা: 
পুনঃ ভূষঃ সম্যক্‌ ন তু ষথাবথঞ্চিৎ ক্ষোভম্‌ আলোড়নং কুর্বস্ত। এতেন তৎ- 
কর্তৃকেন তেন মন্দরাচলপ্রয়াসঃ বিফলঃ নিক্ষল: কিং ভবতি ? অপি তু নেতি। 
তিমীন্দাণাং তত্রত্যরস্কালাভেহপি দেবানীং ভঅল্পাভাৎ তৎকারণেন সায়া 
মিতি ভাবঃ ॥৫॥ 

টাকানুবাঁদ। আচ্ছ! খ্ধিপ্রণীত অনা র্থদ্বারাই 'ত' অলঙ্কার- 
শান্নে সম্যক বুংপত্তি লাভ কর! যাইতে পারে, আবার এই নূতন গ্রন্থের 
আবশ্তকত। কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন_ পরিকু্ধন্ত ইত্যাদি। 
সহৃদয়শব্দের অর্থ কবিতেছেন-__কাব্যবাঁদনা-বাসিতান্তঃকরণ। অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ 
জন্মস্মান্তরে কাব্যের অনুশীলনের ফলে ধাহার্দের অন্তঃকরণে এ বিষয়ে দৃঢ়তর 
সংস্কার জন্মিধাছে। তাহাদের অগ্রগণ্য অর্থাৎ" তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাব! 
 তীহারাই “সন্ধদয়ধুরীণ”। অর্ধশবের অর্থ খধিপ্রণীত অলঙ্ারশান্ত্রীয় গরন্থ। 

রেশ শব্দের অর্থ কষ্ট অর্থাৎ রসগঙ্গাধরনামক গ্রস্থীবিরচনজনিত আয়াল। 
‘কথমপি’ শব্দের অর্থ একটুও । “ভবিত।” শব্দের অর্থ হইবে । ভূ ধাতুর উত্তর 
লুট তা করিয়া 'ভবিতা” হইয়াছে। ' ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে লুই ও লুট এই দুই 
লকারের প্রযোগ হয়। তন্মধ্যে “অন্গ্যতনে লুটু* এই সুত্র অনুসারে আঙ্গ যাহা ' 
হইবে না এইরূপ ভবিষ্যৎ বুঝাইতে অর্থাৎ অনস্ততন ভবিষ্যৎ বুঝাইতে লুট 
ব্যবহার হয়। 'সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইলে ল্‌ট্‌ ব্যবহৃত হয়। এন্থলে ভবিত। 
এই লুটের পদ দেখিয়! নাগেশভট্ট একটী বিশেষ অর্থ কক্পন-করিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, 'ভবিষ্যতি' এই লুটের পদ প্রয়োগ না করিয়া 'ভবিতা” এই লুটের 
পদ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে, গণ্তিতরাঁজ যে সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
সেই সময়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত: আরও বর্তমান ছিলেন, স্থতরাং তাহার এই' 
্রযকের বিশেষ কোন দার্থক়া ছিল না,:কিস্ত পরবর্তী OB 
পক্ষে তাহার এই গ্রন্থ পরমোপকারী, হইবে. এুইন্ই 'ইজন্যই “কয়েকজন স্বদয়গণের 
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অগ্রগণ্য” (“কেচন সহ্ধযুধুরীপাঃ" ) বলা হইয়াছে। ও জাতীয় আর একটা 
বিষয়ের বর্ণনাঘ্থারা উক্ত বিষয়টীর দৃঢ়তা সম্পীদন করিতেছেন_-তিমীন্দ্রা ইত্যাদি। 
শতযোক্নবি্কুত স্বৃহৎ, মৎস্তবিশেষের নাম তিমি। “অস্তি মহশতত্তিমিনা 
এতিযোজনমায়তঃ ।” এই স্বৃহৎ, মতস্তগণের মধ্যে আবার যাহারা বৃহৎ তাহার! 
তিমীন্র। শফরী ফরুফবু করিয়া সামান্য একটু আলোড়ন করে, তিমিগণ অধিক 
আলোড়ন করে, আর তিমীন্্রগণ সমধিক আলোড়ন করে, তাই কবি ‘ক্ষোভ’ 
শব্দের ব্যবহার ন! করিঘ্বা 'সংক্ষোভ” শব্দের প্রয়োগ করিষাছেন। মন্দরগিরির 
প্রয়াস কেন বিফল হয় না তাহা টাকাকার বুঝাইতেছেন--সমুদ্দের অভ্যস্তরবর্তী 
রত্বরাঙ্জি তিমীন্দ্রাণ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মন্দরপর্বতের দ্বারা সম্যক আলোড়নের 
ফলে দেবগণ রত প্রাপ্ত হন, স্থতরাং মন্দর্গিরির প্রয়াস কখন ব্যর্থ হয় ন|। 

গন্তব্য! “ভবিত। শব্দের প্রযোগবলে নাগেশভট বে ব্যঙ্গ্য অর্ধের উদ্ভাবন 
করিয়াছেন তাহা একেবারেই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিতরাজ তাহার 
সমসাময়িক কোন আলঙ্কারিককেই গণনার মধ্যে আনিতেন না। মহমি ভরত, 
ধ্বনিকার, মম্মটভট্ ও জয়রথ এই করঙ্জনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। ব্যতিরেক 
অলঙ্কারের বিচারপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_অত এব ধ্বনিকৃতী সহ্ৃদয়ধুরদ্ধরেণ . 
সুকবিন্ত রসাহ্বদারেণ কচিদলঙ্কারসংযোগং ক্ষচিদলন্কারবিয়োগং চ কৃর্ধ্যাৎ ইত্যুক্ত। . 
“রুক্তন্তম’ ইতি গদ্ধৎ *সাদৃহদ্বীকরণে উদীজহবে। অত এব চ মম্মটভট্টে $= 
"আধিক্যমাত্রং ব্যতিরেক*” হূত্যুক্তমূ। [কাব্যমালাসংস্করণ পৃঃ ৩৫৪ ] 
অত এব-__নিজতঙগঃ বচ্ছলাবপ্যবাপীসম্তৃতান্তোজশোভাং বিদধদভিনবে। 
' দুপাদো তবান্তাঃ ইত্যত্র দণ্ডপাদগত! তহ্ুঃ প্রতীয়তে, ভবানীগতা তু সা 
অপেক্ষিতা' ইতি ব্যুৎপন্নশিরোমনিভিমর্্টভটেঃ ০৪ 
[ কাব্যমালা ৪৫৬ ]1 

কিন্তু ইহাদেরও দোষ ক্রটী ধরিতে তিনি “কস্থর” করেন তি স্থতরাং 
এস্থলে ‘সহদয়ধুরীণ' শব্দে ভরত অভিনবগ্প্ত' মন্মটভট্ট প্রভৃতি পত্ডিতরাজের 
পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণকে বুঝিতে হইবে। আর তাহাদিগকে তিমিমৎস্তের 
সহিত তুলন। করার ও আপনাকে মন্দরপর্বাতের সহিত তুলন| করাষ -তাহাদেব 
অপেক্ষায় নিজের লক্ষণ উংকর্য প্রতিপাদিত হইতেছে । . 

নাগেশভট্ট পালন আরতি” বলা মরি কে ফেন না 
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৪০২ স্থরভারতী [১ম বৰ্ষ 
মনে করেন যে, এস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার। ষেস্থলে স্মমান্তের দ্বার! বিশেষের 


'অথব। বিশেষের দ্বারা সামান্তের সমর্থন হয় সেইস্থলে ' অর্থীস্তরহ্যাস অলঙ্কার. 


হয। প্রকৃতস্থলে বিশেষের দ্বার! বিশেষের সমর্থন হইতেছে ও আযাসেব নিক্ষলত্থের 
অভাবরূপ একই সাধারণ ধর্ম উভয়ত্র উপন্যত্ত হইযাছে। স্থতবাং এস্থলে 
প্রতিবন্তুপমা অলঙ্কার ॥৫॥ | 
নির্ণয় নৃতনমুদ্দাহরণানুরূপং 
কাব্যং ময়াত্র নিহিতং ন পরস্ত কিঞ্চিৎ । 
কিং সেব্যতে সুমনসাং মনসাপি গন্ধঃ 
ক্তুরিকাজননশক্তিভূতা৷ মৃগেণ ॥৬॥ 
অনুবাদ । উদাহরণেব উপযোগী [ ভামিনীবিলাসনামক ] নৃতন 
কাব্য বচনা কবির! এই গ্রন্থে সম্নিবিষ্ট কবিয়াছি, ইহাতে পরকীষ কিছুই 
নাই। যে যুগের জনমনোহর শতযোজনবিস্তারি গন্ধ বিশিষ্ট ক্তুূরী উৎপাদনের 
ক্ষণত! আছে, সে কি কখন স্বপ্নেও পুম্পের সৌবভ আত্্রীণ করে ? ॥৬। 
টাকা । ইতরগ্রস্থতে|। বিশেষাস্তরম আহ-নির্গায়েতি । উদেতি 
তত্তদল্কারাদিলক্ষ্যতযোগ্য. কাব্যং ভামিনীবিলাসাধ্যম্‌ । অত্র রসগ্গাধর- 
গ্রস্থে।, ,লেশতোহপি পবকীয়ত্বাভাবায় আহ-_ন পরস্তেচিত । ‘নিহিতম্‌’ ইত্যস্য 
অঙ্গ: । পূর্বব আহ-কিম্‌ইতি। সুমনসাং পুপাশাং গন্ধ আগোদ:। 


কস্তুরিকাবতেতি বাচ্যে জননশক্তীত্যনেন স্থচিতম্ল-কদাপি পরকীষ্গ্রহণং ' 


ন, তজ্জনন্শক্তিসত্বেন যাবদপেক্ষিতোৎপাঁদনসম্ভবাদ্দিতি ॥৬। 


টাকামুবাঁদ। পূর্বঙ্লোকে অন্থান্যগ্রস্থের অপেক্ষা স্বীয়গ্রন্থের উৎকর্ষ 


বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলে আব একটা বিশেষ বিবৃত হইতেছে। উদাহ্রণান্্ 
রূপ" শব্দের অর্থ ‘ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি, গুণীভৃতব্যঙ্গ্য, অলঙ্কারপ্রভৃতির যে লক্ষ্য 
অর্থাৎ উদাহরণ তাহার যোগ্য, | লক্ষণ_definiচi০৷., লক্ষ্য-_উদাহর্ণ। 
স্বরচিত উদীহবপান্ুৰপ কাব্য এই গ্রস্থে সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছি বলাতেই ত বুঝা 


গিযাছে উদাহরণগুলি শ্বনির্মিত, তথাপি “ন পরস্য কিঞ্চিৎ” বলায় বুঝা : 
বাইতেছে-_এ গ্রন্থে: বিন্দুমাত্র পরকীয় কিছু নাই। ন পরসা কিঞ্চিৎ’ এস্থলেও .. 


‘নিহিত’ বুঝিতে হইবে। ' পূর্ব্লোকে যেমন অনুরূপ বিষয়েব অবতারণ| 


একাদশ সংখ্যা ] বুসগঙ্গীধরঃ ld ১৩ - 


করিয়। -ন্তব্যটার দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়াছে, এ শ্লোকেও সেইরূপ হইতেছে। 
‘স্ুম্নস্‌’ শব্দের অথ পুন’ । গন্ধ শ্বের অর্থ ‘আমোদ’ |, যে গন্ধ অতিদুর 
পরযাস্ত ছড়াইয়! পড়ে তাহাকে ‘আমোদ’ বলে। “আমোদ: সৌহতিনিহারী।” 
স্তরাৎ এস্থলে “আমোদ” এই প্রতিশব্টা বড় সুন্দর খাটিয়াছে। কন্জুরীশব্দের 
উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়া কন্তরিকাশব নিষ্পন্ন হইয়াছে! “কম্তুরিকাবতা" 
না বলিয়৷ “কন্তরিকাজননশক্তিতৃতা” বলায় বুঝা যাইতেছে, যত দরকার হইবে 
নির্জেই উৎপন্ন করিয়া লইবে, সুতরাং পরকীয় গ্রহণ কখনও আবশ্যক হইবে না। 

মন্নতরীতীর্বিষ্ার্ণবো৷ জগন্নাথপণ্ডিতনরেন্দরঃ | 

রসগক্জীধরনায়ীং করোতি কুতুকেন কাব্যমীমাংসাম্‌ ॥৭৷ 


অন্থুবাদ। পপ্ডিতরাঞ্জ জগমাথ মননরূপ নৌকার সাহায্যে বিদ্যাবূপ 
সাগর পার হুইয়া ( অর্থাৎ' বিচার ও অঙ্গুশীলন্দ্বারা সর্ববিধ বিদ্যা 
সপ্ূরবরূপে আয়ত্ত করিয়া) মনের স্থখে এই কাব্যশাস্্ীয় বিচারগ্রন্থ 
বিরচন করিতেছেন ॥৭॥ 
টাক।।  প্রতিজানীতে--মননেতি ৷ মননবপনৌকাপারঙতবিষ্ঠা- 
রূপোদধি: জগন্নাথাখ্য: পশ্ডিতশ্রেষ্ট: ৷ নরেন্দ্র পণ্ডিত ইতি বা, পণ্ডিত- 
শ্চামৌ নরেন্দ্র তত্ত্ব্যুত্বাং ইতি বা। বস্ততন্ত জগমাথপপ্ডিতরাজ ইতি 
পৃৰ্বীপতিদত্তনামাভিলাপোহয়ম্‌ ৷ কুতুকেন ইত্যনেন ্বস্য গ্রস্থকরণে ক্লেশীভাবঃ 
'ুচিতঃ। মীমাংসা বিচারঃ ॥৭॥ 
টাকানুবাদ। প্রতিপূর্বক জাধাতু উৎকঠাপূ্ববক স্মরণ ভিন্ন অর্থে আত্মনেপদী 
হব। স্ৃত্্র--সংপ্রতিভ্যামনাধ্যানে। আধ্যাঁন_-উৎকাপূর্বক স্মরণ! স্থলে 
অর্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাই আত্মনেপদ হইয়াছে! 
সমাট সাহজাহীন্‌ জগন্নাথকে “পণ্ডিতরাজজ" উপাধি প্রদান করেন। পণ্তিত- 
রাজ তাহার “আসফাবিলাস” গরশ্থের প্রারস্তে লিখিযাছেন- 
| অথ সকললোকবিস্তারবিস্তারিতমহৌপকারপরম্পরাধীনমানসেন. প্রতিদিন- 
: মুত্তানবন্যগদ্যপন্যাদ্যনেকবিঘ্যাবিদ্যোতিতান্তাকরশৈঃ কবিভিরুপাস্তমানেন কৃতযুগী- 
.. কৃতকলিকালেন কুমতিতৃণ্জীলদমাঁচ্ছাদিতবেদবনমার্গাবিলোকনায় সমুন্দীপিত- 
ইজি জানক সি  নব্বাবানফধানিমনঃক্রিসাদেন 'ছি্রকুলসেবা- 


৪৪ স্থুরভারভী : [ ১ম্‌ব্র্য 
হেবাকি-বাজ্মনঃকাকেন মাখুরকুলসমুত্রেন্দুনা রারমুকুন্দেনাদিষ্্রেন সার্ববভোমন্্রীদাহজই।- 
প্রসাদাদধিগতপণ্ডিতরাল্লাপদবীবিরাজিতেন তৈলঙকুলাবতংসেন পণ্ডিতজগন্নাথেন।- . 
নফবিলাসাখ্যেদমাখ্যা্িক। নিরমীয়ত । 

‘কুতুকেন’ শবোর অথ” অনাষাসে, অবলীলাক্রমে। প্রগাচপাত্ডিতাগর্ত এরূপ 
স্থকঠিন গরন্থবিরচনও তাহার পক্ষে কিছুই নহে । 

মন্তব্য। মননতরীতীর্ন এই পদে তরী ও তীর্ এই ছুইটী পদই তৃ, ধাতু 
হইতে নিশপন্ন। “তরী শব্দের অর্থ তরণসাঁধন ও তীর্ঁ শব্দের অর্থ 
তরণ করা হইয়াছে। হৃতরাং এলে পুনরুক্তি দৌষ হইয়াছে, যদি কেহ. 
এইরূপ আশঙ্কা, করেন তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, এস্থলে তরীশব্দের অর্থ 
তরণসাধন না ধরিয়া শুধু সাধন ধরিতে হইবে। “বিশিষ্টবাঁচকা নাং পদীনাং সতি 
বিশেষণে বাঁধে সামান্যার্থপরত্বম্।” “স কীচকৈর্ঘারুতপূর্ণরদ্বৈঃ কৃজন্তিবাপাদিত- 
বংশকৃতাম্” এই রঘুবংশস্থ শ্লোকের পুনরুক্তিও এইভাবে পরিস্বত হইঘা থাকে | 
অথরা তরীশবের রূঢ় অর্থ নৌকা গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং আব পুনরুক্কিব 

সম্ভাবনা থাকিবে না। অথব। এস্থলে সাগান্য-বিশেষভাবে অন্তম্ন হইবে। যেমন 

“পাকং পচতি” প্রভৃতি স্থলে হয়। "রুটিধৌগম্পহরতি ৷” বৈযাক্রপকূষপেত্াজিষ 
ভ্রাতুণ্পুত্র কৌণ্ডভট্টও লিখিয়াছেন "ভবাঁন্ধিতরণে তবিম্‌ ।* 

টীকাঁকার “কুতুকেন” শব্দেব যে ব্যাথা! করিয়াঞ্েন উহা চতুথক্লোকস্থ 
‘নিময়েন ক্েশৈ:* এই পদ দুইটার ব্যাখ্যার বিরোদী। স্থতরাৎ এস্থলে কুতুকেন-, 
শব্দের অথ আগ্রহ অথব। অভিনিবেশসহকারে ধর! যাইতে পারে। অথবা 

“মুনের সুখে” এইরূপ অথও হইতে পারে। বদিও তিনি গ্রস্থরচনীর জন্য " 
নানাবিধ ক্লেশ স্বাকাঁর করিয়াছেন, তথাপি চিত্রাঙ্কন, গ্রন্থরচনা প্রভৃতির জন্য 
পরিশ্রমে এক *অনির্বচণীয আনন্দ অনুভূত হর, সুতরাং পূর্ব্ববাক্যেব সহিত 
ইহার অসামগ্রস্য নাই। 

মীমাংদা _বিচারার্থক মান্ধাতুর উত্তর স্বার্থে তর ভাবে অ প্রতায় 
করির। মীমাংস! শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থতরাং ‘মীমাংস!’ শব্দের অর্থ “বিচার” 
বিচারের ইচ্ছা নহে ।1৭॥ : 
_রসগঙ্গীধরনামী সন্দর্ভোহয়ং চিরং জয়তু । 


কিং চ কুলানি কবীনাং টির Ie!) 


একাদশ সংখ্য ] রমগঙ্গাধর ৫০৫ 


অমুবাদ। রসগঞ্ধাধুরনামক এই গ্রন্থ দীর্ঘকাল সর্বোতকষ্ট হইয়া বিরাজ 
করুক। আর স্বভাব; সুন্দর কবিবর্গকে পরিতোধিত করুক ॥৮। | 
টাকা। প্রার্থমতে_রসেতি। অয়ং বুদ্ধিস্ক সন্দর্ভ; পঞ্চাঙ্গকং বাক্যম্‌ 
চিরং চিরকালং জয়তু সর্ধোৎকর্ষেণ বর্ততাম। কিং চ স এব নিসর্গসম্যঞ্চি 
স্বভাবরমণীয়ানি। এতেন কৃত্রিমরমণীয়ণিরাসং। কবীনাং কুলানি বংশান্‌ 
সমৃহান্‌ বা রপ্রয়তু অহ্রক্তান্‌ করোতু ॥৮॥ রা | 
ীকানুবাদ। প্রার্থনা করিতেছেন--রসগল্কাধব ইতি। এখনও গ্রন্থ 
বিরচিত হয় নাই, স্ৃতরাং এই রসগন্গাধর-নামক সন্দর্ভ ( রদগঙ্জাধরনামা 
সন্দর্তোহয়ম্‌) একথ! কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন- গ্রন্থ 
বিরচিত না হইলেও গ্রন্থের বিষ তিনি ভাবিয়! লইন্লাছেন, তাহার মনে রহিয়াছে, 
স্থৃতরাৎ ‘অষং’ বলা কোন দোষ হয় নাই। | 
ছন্দ শব্দে এস্থলে গ্রন্থ অথব। প্রবন্ধ বরিলেই চলিতে পারে। নাগেশভট্ট 
ইহাব অর্থ করিয়াছেন পঞ্চাঙ্গ বাক্য। অর্থাৎ বিষয়, সংশয়, পূর্ববপক্ষ, তাহরি 
উত্তর ও সিদ্ধান্ত এই পাঁচটা অর্বিশিষ্ট বাক্য। জি ধাতু অবর্শ্মক হইলে 
তাহার অথ হয় “সর্ক্দোৎকর্মে বর্তন।৮ স্বভাবতঃ রমণীয় কবিবর্গকে ইহা রঞ্জিত 
করুক বলাতে বুঝ! যাইতেছে, বাহার! স্বভাবকবি নহে, যাহার! “হঠাদাকষ্টানাং 
কতিপপদনাৎ রচয়িতা,” যাহার। প্রভাবসম্পন্ন আত্মীয়াদির অনুরোধে অথবা 
-রাজানুগ্রহে স্থকবি বলিয়া পবিচিত, তাহাঁদে প্রীত করা গ্রস্থকারের উদ্দেশ্ঠ 
নহে। “জান্লবদূর্বিদ্ক, ব্রহ্ধাপি নরং ন রপ্ধয়তি” ॥৮॥ 
ji (ক্রমশঃ) 
কিউ শখ 


. দর্শন ও দার্শনিক | 


৪1 ফ্রান্সিস্‌ বেকন ( Francis Bacon ) e 
( ১৫৬১-১৬২৬ ) 


সক্রেটিসের পূর্ববর্তী গ্রীক্‌ দার্শনিকগণ বহির্জগতের তত্বাহসন্ধানে ব্যস্ত 
ছিলেন। সক্রেটিসই প্রথমে মানুষের পক্ষে অন্তর্জগতের জ্ঞানই যে প্রকৃত 
জান, তাহ! ঘোষণ! করেন। সক্রেটিসের পর প্রেটে! ও আরিষটটলের প্রভাবে 
অন্তর্জগতের জ্ঞান্চচ্চাই ক্রমে মূখ্য হইয়া উঠিতে লাগিল । যদিও আরিষ্টটলে 
আমরা দেখিয়াছি, তিনি শুধু অন্তর্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন ন|, বহির্জগতের 
জ্ঞান আহরণ করাও যে মান্ষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাও তিনি স্পষ্ট 
ভাবে বলিয়্। গেলেন। কিন্তু তাহার পরবর্তী যুগে, নবপ্রচারিত খৃষ্টধর্্মের 
প্রভাবে প্লেটে। ও আরিষ্টটলের শিষ্যবৃন্দ বহির্জগতের জ্ঞানালোচনায় অবহেল। 
করিয়া, শুধু মাচযের ধর্ম নীতি, ঈশ্বর-তত্ত, পরলোক-তব ইত্যাদি লইয়াই 
, মাঁতির। উঠিলেন। তাঁহাদের অনেকের একট। প্রধান কর্তব্য হইয়। দীড়াইল, 
কি করিয়া আরিষ্টটলের প্রচারিত মতের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্শ্মের প্রবর্তিত নীতি ও 
অঙ্কশাসনের সামগ্রম্ত বিধান করা যাইতে পারে। ক্রমে দর্শনশান্্র এবং 
বর্দশাস্ত্রে কোনও প্রভে্দ রহিল না। তাঁহারা, জ্ঞানাঙ্কশীলনে বিমুখ হইয়। অসাঁব 
তার্কিকতার স্ব করিতে লাগিলেন । ‘ 

ধর্দধাজক্গণই: দাৰ্শনিক হুইয়া উঠিলেন, আরিষ্টটলের বিজ্ঞানগ্রন্থরাজি - 
ছাড়িধ! দিধা, শুধু তাহার তর্কশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় মাঁতিষ! 
উঠিলেন। ইহাঁবণ্কলে আরিষ্টটলেব পর প্রা ১০০০ বংসর অতীত হইঘ! গেলেও 
মানুষের জ্ঞানের কোন উন্নতি হইল না। সেইজন্যই সেই, যুগকে অন্ধকারের 
যুগ বল! হইয়| থাকে। এ যুগে মাঙ্য নিজের মধ্যেই অবিশ্রান্তভাবে শুধু 
তর্কের জাল গড়িয়া তুলিয়া নিজেকে শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রকৃত .. 
মুক্তির সন্ধান পাইল না। : 

কি করিয়া মানুষ এই জাল ছিন্ন করিয়! মুক্তি 'লাভ করিবে এবং এখর্য -. 
সম্পদের অধিকারী হইবে, তাঁহার লঙ্কান আনিয়া দিগেন--ক্রান্সিন্‌ বেকন। 
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তিনিই প্রথম তাঁরস্বরে সৌষণা করিলেন, “মানু যদি বন্ত ছাঁড়িয়া শুধু নিজের. 
মুনের মধ্যে, মাকড়সার মত অনবরত বিদ্যার জাল বুনিষ! চলিতে থাকে, তবে 
উহ! দেখিতে সুদৃশ্য হইলেও কোন দিনেও কৌন কাছে আঁসিবে না। মাঁকড়লাব 
জালের মতই তাহা! স্বস্ম হইলেও অসার। ইহাতে সুন্ম তার্কিকত। -সট 
' হইতে পারে, কিন্ত কখনও প্রকৃত জ্ঞান পাঁওঘ! যাইবে না। প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে আমাদিগকে আবার বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে 
* হইবে। আমাদিগকে আবার বস্ততাত্বিক হইতে হইবে” ইহাই বর্তমান, 
বৈজ্ঞানিক যুগের মূল সুত্র এবং এই মূল সুন্ধের রধি কেবল সেইজন্যই বিজ্ঞানের 
উপাসক পাশ্চাত্য দেশে এত বরণীয়। ' 

১৫৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী লণ্ডনে এই মহীপুরুষের জন্ম হষ। তাঁহার 
প্তা সার নিকোলাস্‌ বেকনও (81 Nich০l৭৪ B:০০॥) এলিজাবেখের 
বাজত্বে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পুত্রের ষশৌগৌরবে পিতার 
যশ নিশ্রভ হইয়৷ পড়ে । পুত্রের নিকট পিতার এই পরাভব, পিতার পক্ষে কম 
গৌরবের কথা নহে। তাহার মাতা লেডি আ্যান্‌ কুক্‌ও ( Lady Anne Cooke ) 
একজন অভিঙ্গাতবংশীষা স্থুশিক্ষিত। রমণী ছিলেন। তিনি নানাভাষায় পার- 
দরশিনী ছিলেন। এবং বড় বড ধর্মঘাজকগণেব সঙ্গে গ্রীক ভাষাষ পত্রাদি 
লিখিয়! ধৰ্ম্মদম্বন্ধে আগোচন| করিতেন। আপন পুজের শিক্ষার ভার তিনি 
নিজহস্তে গ্রহণ করেন। বেকনের মহাঁসৌভাগ্য থে তিনি তাঁহাব মত বিদুধী 
জননী লাভ করিয়াছিলেন। 

দ্বাদশ বংসর বয়ক্রম কালেই তিনি কে্ধি জের Trinity College প্রেবিত 
হইলেন। তিন বৎসর তথায় অধ্যয়নের পর তথাকার শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষণীয় 
বিষয় সম্বদ্ধে তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়। পডেন। তিনি দেখিতে পাঁইলেন সেখানে 
আরিষটলের মতাবল্হীর! যে দর্শন শিক্ষ। দিয়া থাকেন, তাহা কোনই কাজে 
আসে না। তাই তিনি স্বল্প করিলেন, দর্শনকে ভিন্ন পথে চালাই, যাহাতে 
মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হয়, এরপ জ্ঞানের প্রচীর করিতে হইবে। 'কিস্ক এই সম্ব 
“তাহার এক সমস্তা উপস্থিত হইল। বয়সে প্রায় বালক হইলেও ফ্রান্সের 
“বৃটিশ রাজদুতের অধীনে -তাহাকে নিয়োগ, করার প্রস্তাব ' হইল । 
তিনি অনেক  ভাবনা-চিন্তার পর রাজসরকারের কর: গ্রহণ করাই সঙ্গত 
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মনে করিলেন। দর্শন আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া তিনি ব্লানীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন। , | 
/ ১৫৭৯ ৰৃষ্টাব্দে অকম্মাৎ হার পিড়বিবোগ হইন। এই ভাবে আবম 
হওয়াতে তাহার পিতা তাঁহার জন্ত কোন সংস্থান করিয়| যাইতে পারেন নাইঁ। 
মৃত্যুসংবাঁদ পাইঘ। বেকন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখন তিনি 
বপন্দক-শূন্য। তিনি আবাঁল্য বিলাসব্যসনে পাঁলিত- হইযা আসিতেছিলেন। 
তাই এই আকস্মিক দাঁরিজ্র্য তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হইঘ। পড়িল 
তিনি আঁইন ব্যবসাঘ আঁরস্ত করিলেন ও উচ্চপদস্থ আত্মীয়দের নিকট তাহাকে 
কোন উপযুক্ত পদে নিযোগ করিয়া এই অভাবের দীব হইতে মুক্ত করার জন্য 
প্রার্যনা জানাইতে লাঁগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না! 

অবশেষে বেকন নিজ ক্ষমতাবলেই ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চ পদে উন্নীত 
হইতে লাগিলেন। আত্মীধদের কৃপাভিক্ষার লয় হইতে মুক্ত হইলেন। 
১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পালিথামেন্টের সদস্ত নির্বাচিত হইলেন। পালিরামেণ্টে 
তাহার বাগ্সিতা চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । বেন্‌ জন্সন্‌ ( Ben Jonson ) 
বলিয়াছেন “তাহার আোতৃবর্গ তাহাব বক্তৃতায় এতদূর দুগ্ধ হইয়া পড়িত থে 
তাহার! নিস্তন্ভভাবে থাকিত, অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে পধ্যস্ত পারিত ন।__ 
তাহাদের প্রত্যেকের শুধুই ভয় হইত যে কখন তিনি থাশ্িয়া যান।” শোতু- 
বর্গের এরূপ অখণ্ড মনোযোগ খুব কম বক্তার ভীগোই ঘটিঘা থাকে! | 

তিনি ইতিমধ্যে ইসেক্সের আর্জের ( a! 0108৩) বন্ধুত্ব লাভ কবেন। 
আর্ল তাঁহাকে উচ্চপদের অধিকারী করিবার স্থবোগ ন। পাই! তাহাকে " 
টুইকেনহামে (15100070080) একটী সম্পত্তি দান করেন। কিন্ত তাহাদের 
এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয় নাই। ইসেক্স যখন রাজ্জী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে 
ষড়ঘন্ত্র করেন, তখন বেকন তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্ত. যথেষ্ট চেষ্টা করেন। 
কিন্তু আর্ম তাহা শুনিলেন না। অবশেষে বিদ্রোহী বলিয়া আর্ল্লের যখন বিচার 
হয়, তখন বেকন তাঁহার বিরুদ্ধে ওকাঁলতী করেন। কেন না এই সময়ে তিনি 
সরকারী উকিলের কাজ পাইফাছিলেন। ইহার ফলে আল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত : 
হয়েন।22এই কাবণে পোপ (০০) নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজ ক্‌ষি বেকন্কে" -. 
পুত wisest and theanest of mankind” ( "জানিগরপের মধ্যে শর্ট ও নীচ 
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গণের মধ্যে শ্রেষ্ট” ) বলিয়া' অভিহিত করিয়াছেন। আন্লের বিরুদ্ধে তাহার আচ- 
রণের ফলে অনেকে বেকনের শক্র হইয়। দাড়াইল এবং তাঁহার সর্বনাশসাধনের " 
স্থধোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। | 
প্তনি অত্যন্ত অমিতব্যসী' ছিলেন। ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি একজন 
ধনবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি এতই জক 
জম্‌ক দেখাইলেন যে তাহাতে তাঁহার সমগ্র অর্থই ব্যয়িত হইয়া গেল! ১৫৯৮ 
খৃষ্টাব্দে ্ষপের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করা হর। তিনি কোন প্রকারে ইহা হইতে 
মুক্তি লাভ করেন। যাহা হউক ক্রমেই তাহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। 
তাহার কার্ধ্যদক্ষতা ও অসাধারণ জান তাঁহার পদোন্নতির সহায়ক হইল। 
১৬০৬ ববীষাবে তিনি ইংলগ্ডের Solicitor-General, ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে A ttornoy- 
(/০৭০৮৭] এবং ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ৫৭ বসর বয্নসে [০1d Chancellor ব! সরকাবের 
অধীনে সর্বশ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হইলেন। 
কিন্ত অধিক দিন এই পদগৌরব ভোগ কর! তাঁহার ভাগ্যে ঘটি উঠে 
নাই। পূর্বেই বলিষাছি, ইসেক্সের আল্লণ সংক্রান্ত ব্যাপারে একদল লোক 
তাহার ভয়ানক বিরোধী-ছিল এবং সর্বদাই তাঁহার সর্বনাশ সাধনের স্থযোগের 
প্রতীক্ষা করিতেছিল। -১৬২১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের .সে স্থযোগ উপস্থিত হইল। 
বেকন ছিলেন অতিশয় অমিতব্যয়ী। সেই কারণে সেই সময়ের অপরাপর 
বিচারকদের মত তিনিও উৎকোচগ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তিনি 
বিপন্ন হইলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এক মামলাকারী তাহার নামে উৎকোঁচগ্রহণের 
.অভিযোগ আনয়ন করিল। তাহার শত্রগণ স্থযোগ বুঝিয়া এই ব্যাপার লইয়! রাজ- 
সভায় তুমুল আন্দোলনের স্থা্ট করিল।- বেকন বিপদ্‌ দেখিয়া দোষ স্বীকার করিলেন 
এবং রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজ্জা জেমন্‌ যদিও (বকনের প্রতি 
অমুরক্ত ছিলেন, তথাপি পালিয়াফ্ণ্ট সভার ভরে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। 
দুই দিবস পরে তিনি মুক্তি -লাভ করিলেন। তাহাকে ঘে.অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কর। 
” হইয়াছিল, রাজা তাহাও মাপ করিয়/,দিলেন। কিন্ত ইহার. পর বেকন রাজকার্ধ্য 
হইতে অপস্থত হইলেন। জীবনের বাকী পাঁচ বৎসর নিজ্জনতা ও দৈন্যের মধ্যে 
দুর্শনালোচনাভেই তিনি ,তাহার সময়. অতিবাহিত করিলেন) বেকনের শেষ 
বয়সের এই লাঞ্ছনা হযত জ্ঞান-জগতের পক্ষে মলেরই কারা হইয়াছে, কারণ ইহ 
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না হইলে শুধু জ্ঞানচচ্চায় জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর হ্যা স্থষোগ 
"হয়ত তিনি পাইতেন না। 

কিন্তু চিবদিনই জ্ঞানসাধনাঁর আকাজ্জা তাহার জীবনে খুবই প্রবল ছিল" 
সেইজন্ত লামরা দেখি, রাজনীতিক্ষেত্রে পদোন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন 
যতই কৰ্ম্মময হইয়া উঠিতেছিল, ততই তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চার লিন্মা বাড়িতে 
লাগিল। তিনি ক্রমেই দর্শনের আলোচনার উচ্চ হইতে উচ্চতব শিখরে 
আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাহার জীবনে জ্ঞান ও কর্শ্মের সমন্বয় সাধিত 
হইল ৷. তিনি প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রণাসক হইযা উঠিলেন। তিনি বুঝিতে 
নাই। যে জ্ঞান কাজে লাগে না তাহা জ্ঞানের আডম্বর মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে 
কর্মের সমন্বয় সাধনই বেকনেব জীবনের বিশেষত্ব । 

স্থলিখিত গরস্থরাজির উপরও তাহার আস্থা, ছিল, তিমি এই সম্বন্ধে এক 
জারগায় বলিষাছেন, "পুস্তকপাঠে আমর! জ্ঞানীর সঙ্গ লাভ কবি, আর কর্ম ' 
জগতে জামা মুখের সঙ্গ লাভ করি ।”, ( “In books wo converse with 
the wise as in actions with fools”) কিন্তু সমস্ত পূন্তকেব মূল্য সমান 
নহে, “কতকগুলি পুস্তকের শুধু স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, কতকগুলি গিলিয় 
খাইতে হইবে; আর অল্প কয়েকথানি মাত্র চিবাইয়, হজম করিতে হইবে” 
(90191000155 are to he tasted, others to be swallowed and some 
fow io be chowed and digested.” ) 

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার লিখিত “7885” ব! “রচনাবলী” বিশেষ প্ৰসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। রচনাগুলি ভাষা ও ভাবে সুসমৃদ্ধ। তীহাব সমসামরিক 
প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়র ( Shakespenre ) বেমন অতুলনীয় 
কবিত্বপূর্ণ পঞ্চ সাহিত্যের অষ্টা, তিনিও তেমনি অতুলনীয় গন্য সাহিত্যের 
স্কট করিয়াছেন। এই রচনাগুলিতে নীতি, ধৰ্ম্ম ও" রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার 
অনেক সারগর্ভ উপদেশ থাকিলেও, দর্শনশান্ত্রের সংস্কারসাধনই তাহার জীবনের 
মূল লক্ষ্য ছিল, তিনি নীনাগুরুত্বপূর্ণ কাধ্যের মধ্যেও কখনও এই লক্ষ্য হইতে 
ভ্ৰষ্ট হয়েন নাই । . তাহার জীবনের একটি বড় সুত্র (70০৮০) ছিল “One 
lives best by he ‘hidden life? অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে 


br 
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আমাদের বে জীবন প্রবাহিত হয়, তাহাই আমাদের জীবনধারণের প্রধান . 
অবলম্বন। তাহার দার্শনিক জীবনও ছিল তাহার জীবনের অদৃশ্য শক্তি! 
তিনি জানিতেন, জ্ঞানসাধনাই তাহার চরিত্রে উপযোগী হইলেও ঘটনাচক্রে 
তিনি রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়াইয়! পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহার জীবনের মূল উৎস 
কোন দিনই শুষ্ক হয় নাই, যখন পরিণত বয়সে রাজরোযে তাঁহাকে কারাগারে 
আবদ্ধ করা হইল-_যখন.তিনি তাহার সর্বশ্রেষ্টরাজপদ, যশ, অর্থগৌরব সমস্ত 
হারাইলেন, সেই নৈরাশ্তের গভীর অন্ধকারের ভিতর দর্শনের উচ্ছল আলোকই 
তাহার হৃদয়ে দীপ্ডিমান্‌ হইয়া উঠিল। এই আলোকই তাহাকে নৈরাশ্তের হাত 
হইতে মুক্তি দিল। 
' তিনি কারাগার হইতে বহির্গত হইয়াই জীবনের বাকী পাঁচ বৎসর দুঃখ ও 
দৈন্তের মধ্যে দর্শনশান্ত্রকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল. বলিয়। গণ্য কবিলেন এবং 
তাহার সর্বশ্রেঠ লাটিন গ্রন্থ De Augwentus BScicntioruw -রচন। 
করিলেন। ধন্য বেকন! ধন্য তোমার জ্ঞানস্পূহ!!! 
তিনি দেখিতে পাইলেন, মধ্যযুগে দর্শনের যথেষ্ট অবনতি ঘটিষাছে। 
দীর্শনিকগণ নানাবপ বৃথা বাগ্‌ বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়| সাধারণের বিদ্বেষভাজন হইযা- 
ছেন। সত্যের প্রতি তাঁহাদের কোনও নিষ্ নাই। গতাম্্গতিকভাবে কতকগুলি 
একঘেয়ে বিষয় লহঘা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে তীহীদিগের মধ্যে বাদামুবাদ চলিষাছে। 
মানব-সমাজের উপকার হয; এরূপ নূতন কোনও তথ্য তাঁহারা আবিষ্কার করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই, স্থতরাং কি প্রকারে দর্শনের সংস্কার সীখন কবা -যাষ, দর্শনের 
প্রতি কি ভাবে লোকের প্ররুত শ্রদ্ধা আইসে, ইহাই বেকনের প্রধান চিন্তার 
বিষয হইয়া দাড়াইল । তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে দর্শন 
সম্বন্ধে সংস্কার সাধন করিতে হইলে, ভূমিকা স্বরূপ প্রথমে তাঁহাকে পুরাতন পদ্ধতির 
গলদ দেখাইয়া, নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজনীবত| বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
* তৎপরে বিজ্ঞানগুলির একট! নৃতন শ্রেণী বিভাগ করিষ। কোন্‌ বিষষ কোন্‌ 
বিজ্ঞানের অধীন, তাহা স্থির করিতে হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিজ্ঞানে কি কি 
২০৭ করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয়ত: তিনি 
প্রকতিগরিচয়ের__জড়বিজ্ঞানের" যে নব পদ্চতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 
ভীহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়ঃ দিতে হইবে। তৎপরে তিনি এই পদ্ধতিব 
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. সাহায্যে নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বিচারে নিযুক্ত হইবেন । * অবশেষে তিনি প্লেটোর 
আদর্শ রাষ্ট্রের মত একট আদর্শ সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইবেন, এই 
বিজ্ঞানগুলিব চবম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে তাহ! মানবসমাঁজে কিরূপ মঙ্গলের 
আকর হইবে । 

এই ভাবে তিনি দর্শনশান্ত্ের সম্পূর্ণ টি মনস্থ করিলেন। 
দর্শনের সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যে উচ্চ আশা লইযা কার্যে ব্রতী হইলেন, আরিষ্টটল 
ভিন্ন তাহার পূর্ববর্তী আব কোনও দার্শনিকে তাহা দৃষ্ট হয নাই। দর্শন বাহাতে 
প্রকৃত পক্ষে মন্তয্যসমাজে কার্যকরী হইতে পারে, ইহাই ছিল তাহার মূল লক্ষ্য” 
“জ্ঞানই শক্তি, ইহা! শুধু তর্ক ব! অলঙ্কার নহে।” তিনি স্পষ্টই ঘোষণ। করিলেন, 
আমি-কোন নৃতন ধর্দরমত প্রবর্তন করিয়। কোন সম্প্রদায় গঠন করিতে চাহি না। 
আমি চাই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের গোড়া পত্তন করিতে ।” তাহার মুখে 
বিজ্ঞানের এই নৃতন বাণী ধ্বনিত হইল, সেইজ্রন্তই তিনি বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
বুগের খাবি বলিয়। কীত্তিত হইলেন। 

এক্ষণে আমরা জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে বেকন তাহার বিখ্যাত ‘A lynnce~ 
ment of Learning” (ব্ছ্যার সম্প্রসারণ) নামক গ্রন্থে ষে সমস্ত আলোচন। 
করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়! এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 

বিজ্ঞানজগতে বেকনেব প্রধান বাণী হইল প্রকৃতিকে বদি শাসন করিতে হয়, 
তবে প্রথমে তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে । অর্থাৎ প্রথমে প্রকৃতির নিযমগুলি 
জানিতে পারিলে আমর। হইব তাহাব শাসক, আর যতদিন 'ন| তাহ! জানিতে 
পাঁরিব, ততদিন থাকিব তাহার দাস, আর প্রকৃতির নিয়মগুলি আমর জানিতে 
পারি বিজ্ঞানেব সাহায্যে! সেইজন্ত বিজ্ঞানগুলির সংস্কার সাধন করাই 
আমাদের প্রধান কর্তব্য এবং Advancement of Learningad বেকন সেই 
কর্তব্যসাধনে বদ্ধপবিকর হইলেন। 

আমর। দেখিতে পাই, তদানীন্তন সমন্ত LE তিনি কিছু না 
কিছু বলিধ। গিয়াছেন। এনন কি জীবনে কি ভাবে সাফল্যলাভ করিতে হয়, ] 
এই নথন্ধেও তিনি এক বিজ্ঞান লিখিয়! গিয়াছেন। তাহার অন্থমানগুলি" 
অশ্রাস্ত না হইলেও পববর্তী বৈজ্ঞানিকগণ অনেক বিষয়ে তাহার ইঙ্গিত অঙ্গসরণ ' 
করিয়া চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার এক. বন্ধুব নিকটু এক পত্রে লিখিযাছিলেন,_₹, 
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“্যৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান রহিষ্ছে, সমন্তকেই আমি আমার আলোচনার বিষর বলির! 
* স্থির করিয়াছি।” কথাটা একটু ওদ্ধত্যব্যপ্তক। কিন্তু-নিজের সম্বন্ধে তাহার 
এই 'দ্ধত্য ছিল বলিয়াই আমব| বেকনের লেখার মধ্যে এমন একট! উচ্চ ভাব 
দেখিতে পাই, বাহাঁতে ইংরাজী গণ্ড লেখকের মধ্যে তিনি একট| বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়। আছেন. 

কিন্তু বিজ্ঞানে শুধু আমার্দিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। সমস্ত 
বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি, তাহা আমাদের স্থির করিতে হইবে। এইজন্য দর্শন 
আলোচনার প্রয়োজন । ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিষা সমস্ত 
বিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য ও ফলের একট! সামগ্রস্ত বিধান কর! ষাইবে। আমাদের 
সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । দর্শন আমাদিগরে সেই .সমগ্র দৃষ্টি দীন 
করিতে পারে । সেইঙ্জন্যই দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ৷ 

রাজনীতিতেও দর্শনের অভাব থাকায় শাসন কার্যে বথেষ্ট গলদ ঘটিতেছে। 
বেকনের মৃতে গ্লেটোর বাক্য--“যতদিন পর্য্যন্ত দার্শনিক রাজা না হইবেন 
ব। বাছা দার্শনিক ন! হইবেন, ততদিন পধ্যন্ত রাজ্যের মঙ্গল নাই” কথাট। 
মিথ্যা নহে। কারণ ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বিদ্বান রাজাদের 
সময়েই প্রজার প্রকৃত মঙ্গল হইযাছে। 

কিন্তু দর্শনের প্রয়াজনীয়ত| উপলব্ধি করিলেও বিজ্ঞানেব প্রতি আকর্ষণই 
. বেকনের বিশেষত্ব। মাহৰ যে একদিন বিজ্ঞানে সাহায্যে প্রকৃতির উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিবে, এই বিষধে বেকনের অনুমান্র সন্দেহ ছিল না। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞান যে এতদিন মানুষের কোন প্রকীর মঙ্গল সাধন করিতে 
পারে নাই, তাহা বিজ্ঞানের দোষ নহে। এতদিন বিজ্ঞানের সাঁধকগণ ভুল পথে 
চলিয়াছেন। এক্ষণে তাহাদিগকে নৃতন পথে-- নৃতন প্রণালীতে চলিতে হইবে | 
সেই নৃতন প্রণালী কি, বেকন ভীহাব সর্ববশ্রেষ্ট গ্রন্থ “Novum Organum” এ 
তাহ বিবৃত করিয়াছেন . 

বেকনের সমালোচকদের মধ্যে তাঁহার অতিবড় শক্রুও স্বীকার করিয়াছেন বে 
“Novum Organum”এর প্রথম বইখান| বেকনেব সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। তর্ক- 


-" শীল্রকে আর কোন লেখকই এত সবস করিয়। লিখিতে সক্ষম হযেন নাই। 


বেক্নের মতে দর্শনের যে, অংশে ন্যাধশান্ত্র রহিয়াছে, অনেকের নিকটে . তাহা 


+৪১৪ স্থরভারতী [ ১ম বধ 


তর্বজালমাত্র ; সেই জন্ত নীরস। কিন্তু ষদি বস্তুর *প্রক্ৃত মূল্য নির্ধীরণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে শুধু তর্ক বিজ্ঞানের সাহাযোই তাহা করিতে হয়” ' 
কিন্তু বেকনের মতে তর্কবিজ্ঞান এবং দর্শনের অবনতির মূল কারণ, তাহাত 
এতদিন ভুলপথে চলিয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগকে নৃতন পথে নূতন প্রপাঁলীতে 
.চালন! করিতে পারিলে, তাহারা প্রকৃত ফলপ্রস্থ হইবে। গ্রীকপণ্ডিতের! এই 
একটা মহাভুল করিলেন ষে তাহার! প্রকৃতির সঙ্গে সম্বদ্ধ ছাড়িয়া নিজের 
মনৌরাজ্যে আশ্রয় লইয়া ইচ্ছামত কল্পনার জাল বুনিয়া গেলেন। কিন্তু বাস্তব 
ছাড়িয়া শুধু কল্পনার আশ্রর লইলে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কর! যায় না, সেইজন্য 
প্রকৃত জ্ঞানলাঁভ করিতে হইলে কল্পন! ছাড়িয়া দিয়া আবার বাস্তবের সাহায্য 
গ্রহণ করিতে হইবে , সংস্কারশুন্ত নির্দল মন লইয়া জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে 
অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার জন্ প্রথমেই আমাদিগের প্রয়োজন, বুদ্ধিকে 
নির্মল করা। শিশুর ন্যায় সংস্কারশূন্য বিশুদ্ধচিত্ত লইয়া আমাদিগকে জ্ঞান 
আহরণে জগ্রসন্ন হইতে হইবে। চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানের প্রথম সোপান। 
( ক্রমশঃ ) 
.. শ্ৰীপ্ৰফুল্লকুখাব চক্রবর্তী 
্রীজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শান্তী 


কনিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা 
- সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক । 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামক্ূপ বিদ্যাবাগীশ মহাঁশষেব নাগ অবগত নহেন 
এক্সপ বঙ্গবাসী বিরল। ভট্টপল্লীর বিখ্যাত ব্রাহ্মণপত্ডিতবংশে ইহার কন, 
ইনি ভট্টপল্লীতে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ও হুগলী কলেজে নবীন পদ্ধতি অমুসারে 
শিক্ষ। লাভ করিয়। প্রার অর্ধশতাব্দীকাল স্থপ্রথিত হেযাব স্কুলে প্রধান 
সংস্কৃতাধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেন। ইনি কলিকাতা 'বিশ্ববিদ্ঠালয়েব, 
Bengul Sanskrit Association পু পূৰ্ববঙ্গ লাঁবস্তুভ সমাজের পরীক্ষক, 


একাদশ সংখ্য। ] সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক RB এ 


গপতপ্রেশপ্ধিকার সম্পাদক, ভাটগাড়া পণ্ডিত সভার সহকারী সভাপতি ও- 
Royal Asiatic 3০৫9৮ of Great Britain and Irelandর পল 


* উহার সম্বন্ধে পরলোকগত রাষ সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের 


ডিরেক্টর মহোদয়কে লিখিয়াছিলেন, শিক্ষকগণের সাধারণতঃ 3.1. পরীক্ষোত্বীর্ণ 
হওরা আবশ্যক বটে, কিন্ত মধ্যে মধ্যে এমন শিক্ষকও দেখা যায় যঁহারা “born 
০৪০১০৮৪” অর্থাৎ পূর্ববজম্যের সংস্কারবলে যাঁহাদের অধ্যাপন-শক্তি অবত্বসিদ্ধ, 
ধাহীদিগকে ট্রেণিং কলেজে পড়িয়া অধ্যাপন-কৌশল আরত্ত করিতে হয 
নাই। এই সুপণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সম্যক্‌ সংশোধিত “০০৪ 
on Matriculation Sanskrit Selections” Part I — Prose (1938) 


গ্রন্থের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-- 

The editors of the University Selections have gone out 
of their way 6০000০60865 the stanza properly and put a 
comma after কারাগারনিধেবণঞ্চ | They were probably under tho 
impression that the ordinary teacher would find it difficult to 
construe the stanza and very obligingly came to his help. 
But the help would have been better apprcciated if the allusion 
about the imprisonment of Nala had been explained in a foot- 
note. As a matter of fact neither the great epic nor the Puranas 
mention any thifg about the' incarceration of Nala, whereas 
the imprisonment of Ravana at the hands of Kartaviryarjuna 18 


‘' well-known. The University will be vwell-advised to omit 


the comma in the next edition. 

অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের 136160610৪এর সম্পাদক ম্হাঁশযুগণ অনর্থক 
শ্লোকটীতে যথাযথ ছেদাদি সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাইরাছেন ও “কারাগার- 
নিষেবণঞ্চ*্র পরে একটি কমা বসাইযাছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ধারণা এই বে সাধারণ 
শিক্ষক মহাশরগণের পক্ষে এই শ্লোকটার অন্বয় করা কষ্টকর হইবে, তাই তাহারা 
কৃপা করিয়া এইরূপ শিক্ষকের সাহায্যার্থ' অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু নলের 
কাঁরাগারবাস বিষয়টা যদি তাহারা পাদটীকা একটু পরিস্চুট করিয়! দিতেন 


. তাহা হইলে তাহাদের সাহায্যের মূল্য বদ্ধিত হইত। বস্তুত কি মহাভারত কি 


পুরাণশাস্ত্র কোথাও 'নলের”কারাঁবাসের উল্লেখ নাই, অথচ কার্ডবীধ্যাঙ্ছুনের 


চি গু সুরভারতী [১মবর্ষ 


হা বন্দী হওয়ার কথা সকলেরই স্থবিদিত। . বিশ্ববিদ্ভালয় ' আগামী 
সংস্করণে এই কমাঁটি তুলিয়া দিলে সুবিবেচনার কার্য হইবেঁ। 
[ ভোজপ্রবদ্ধে একটি শ্লোক আছে-_ - 
বামে প্রত্রজনং বলেনিয়মনং পাণ্ডোঃ স্তানাং বনং -৬ 
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্ত নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্‌ 
কারাগারনিষেবণঞ্চ 'মরণং সঞ্চিস্ত্য লঙ্কেশ্বরে . 
সর্বঃ কালবশেন নশ্ঠতি নরঃ কো বা. পরিভ্তায়তে ॥ 
যদিও সাধারণতঃ. শ্লোকে কমা প্রত্ৃতি সঙ্গিবেশের রীতি নাই, তথাপি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহাশফুগণ ‘কারাগারনিষেবণঞ্চ'র পর একটি কম! বসাইর 
দিযাছেন। ] 
ভোজপ্রবন্ধ-সঙ্দদ্ধে সাধারণভাবে বিগ্যাবাগীশ মহাশয় লিখিধাছেন £- 
Its style is wretched and it is singularly unsuited for 


beginners. It is a pity that the University has thought fit to 
select extracts from this book for Matriculatiou candidates. 


ইহার রচনারীতি অতি জ্রঘন্য আর প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহ্‌! সম্পূর্ণ 
অনুপযোগী ৷ বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিগণের জন্য এই গ্রন্থ হইতে 
অংশ উদ্ধৃত করা উপধুক্ত মনে করিয়াছেন ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় । 

পত্তিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিছ্তাবাগীশ এম্‌ এ মহাশয় সংস্কান্- 
রাগিগণের সুপবিচিত। ইনি সিটী কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক, বহু . 
সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যাত, লেজিদ্লেটিভ জ্যাসেম্থ লীর ভূতপূর্বব সদস্য ও বর্ণাশ্রম- 
স্বরাজ্যাসজ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পুক্ক। ইহার পিতৃব্য স্বর্গত মহাঁমহৌপাধ্যায় 
দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের সংস্ক'ত ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি ও আয়ৰ্কেদশাস্তে 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য কথা ভারতবাসিমাত্রেই অবগত আছেন। স্থপ্রসিন্ 
বিদ্ব্ংশসমুভ্ূত স্বয়ং সুপণ্ডিত শ্রীবুক্ত সত্যেজ্নাথ সেন মহাঁশষ Notes 01. I.A. 
086-1937 শ্রন্থে হর্ষচরিতের টাকার ভূমিকায় লিখিযাছেন_ 


Tho long-drawn passages in the original have 10900 abridged 
by the Editors of the ‘Selection’ most shabbily and carelessly 


80 that sometimes very important expressions have been " " 


omitted which meakos tha passages as printed in the Selection 


] সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক : ৪৬৭ 












obscure, nay, in many places, unmeaning. The 
bristles, as usual, with numerous other defects. - The - 
ity authorities, it seems, are 17070071008 not only to 
its of outsiders but also to tho demerits of their own 
৪৪. | | 
বিশ্ববিগ্ালয়ের 99190%90৪এর সম্পাদক মহাশয়গণ মূলের দীর্ঘ 
সংক্ষিপ্ত করিয়| দিয়াছেন; এই সংক্ষেপকরণ ব্যাপারে তাহাদের 
অনবধানত! ও অনৈপুণ্য পদে পদে পরিষ্কুট । কলে, সমযে সময়ে 
শব্দ ব! শব্সমষ্টি বাদ বাওয়ায় বাক্যগুলি অতি দুৰ্ব্বোধ, শুধু 
| বলি কেন, বনু স্থলে অর্ধশূন্য হই দাড়াইয়াছে। সাধারণতঃ 
ন্যান্য দোষে 3৪le০i০৷৪গুল্পি বিচিত্রিত থাকে, এবারেও তাহার 
হয নাই। দেখ| যাইতেছে, বিশ্ববিস্ভালধের কর্তৃপক্ষ শুধু বে 
পণ্ডিতগণের গুণে অনভিজ্ঞ তাহ! নহে, নিজ কর্ণচারিগণের দৌষেও 
| সানি 
পবাদবদতীয়াঃ শাপৰৃত্তান্ত” এই পাঠটীর সহন্ধে 'সৃত্যেন্দ বাবু লিখিরাছেন 
As usual, the long-drawn passngRsLhAVC been abridged 
1abbily and in that process they have 10951000017 of their beauty 
3 they have 79991059130] of the শ্রেষ etc, which adorn the 


nal composition. See. Notes on the epithets employed in 
rence to the ses in para 2. 


অথাৎ অন্তান্ত বারের ন্যায় এবারেও দীর্ঘ বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত কর! হইয়াছে। 
ক্ষিন্তীকরণ ব্যাপারে মূলের শ্লেষাদি অলঙ্কারগুলি সমূলে উন্ম,লিত হওয়ার 
৫ বাক্যগুলির সৌন্দব্য বহুলপরিমাণে অপগত হইয়াছে। দ্বিতী অনুচ্ছেদে 
বিশেষণগুলির সম্বন্ধে নেটিস্‌ দ্রষ্টব্য । 

দ্বিতীয় অন্থচ্ছেদের-টীকায় দেখিতে পাই__ 

05 and the few- adjectives which follow are শ্লিষ্ট in the 
ual work, but with the omissions of expressions made by 
itors -oF the University Selection ths ' শ্লেষ disappears 
6 6Xpressions that Le left, become. insipid .and; lose. all 
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" বিগ্যালয়ের ৪৩1০০৮০ এর সম্পাদকগণ কর্তৃক অনেকগুলি শব 










3৯৮ গু স্থরুভারতী 
অর্থাৎ মূল গ্রন্থে এইটী ও ইহার পরবর্তী বিশেষণগুলি স্লিষ্ট, বি 


শ্লেষ অন্তহিত হইরাছে, ফলে অবশিষ্ট বিশেষণগুলি নিতান্ত নিশ্রভ ও 
হইয়া দীড়াইয়াছে ৷ 

হর্ষচরিতের টীকাব ৪৫ পৃষ্ঠার দেখিতে পাই 

বিষগ্রবদনেন, মলিনেন পটেন, মৃকেন মুখেন, অবিচ্ছিলৈঃ অ 
These are করণ’'s of the বিজ্ঞাপন ( announcement of 


This is a very careless and defective adaptation from th 
peachablc style of Banabhatta. বিষগেন বদনেন ( uncom 


13 in subsequent expressions ) would have avoided the de 
প্রক্রমভঙ্গ. [he language in the original 18 বিষ্বদনেন 
অক্সগম্যমানং মলিনেন পটেন প্রাবৃতবপুষম্‌ মূকেনাপি মুখেন স্বা'- 
অবিচ্ছিনরশরবিন্দুভিঃ বিজ্ঞাপযস্তম্‌ বৃহদশ্ববারম্‌ দদর্শ । অর্থাৎ, মূলগ্রস্থে আঁং 
বিষ্গবদনেন লোকেন অস্থগম্যমানং মলিনেন পটেন প্রাৰৃতবপুষম্‌'''ম্থে 
দুখেন ্ামিতযসনমবিচ্ছনৈরশভিবিজ্াপব্ম্‌ 'বৃহদশ্ববারং দদর্শ | 
S০le০৮i০দএব সম্পাদক মহোদযগণ ইহার এইভাবে সংস্কার করিয়াছেন: 
বিষ্বদনেন মলিনেন পটেন মূকেন মুখেন বি 5 
স্বামিব্যসনং বিজ্ঞীপষতঃ বৃহদস্ববারাৎ'"" রর 
ইহার ফলে শুধু যে অর্থের পরিবর্তন হইযাছে তাহ! নহে, শুধু যে বিস] 
দোষ হইয়াছে তাহা নহে, প্রক্রমভঙ্গ দোষও জাজন্যমান রহিয়াছে । এইভাঁ। 
অপাবধানে সংক্ষেপেব ফলে বাণভট্ের অনিন্দন্নন্দব লিখনভঙ্গী অন 
কলঙ্ককাঁলিমালিপ্ত  হইস্াছে। পরবর্তী পদগুলি অসমন্ত, সৃতবাং অন্ততঃ 
*বিষপ্নেন বদনেন” বলিলেও প্রক্রমভঙ্গ হইত ন]। € 
এ গ্রন্থেরই ৩ পৃষ্ঠার “তুরঙ্গমানাম্‌” পরটা সম্বন্ধে সত্যেন্দ বাবু লিখিতেছেন 
The d is compulsory here by the rule কুমতি চ. The ন্‌ in 4 
printed text is wrong অর্থাৎ এস্থলে “কুমতি চ” এই সুত্র অমুলারে নি 
পত্ব হইবে। মুক্রিত্ পুস্তকে “ন” প্রামাদিক। 
এ পৃষ্ঠাতেই সত্তেন্দ বাবু লিখিয়াছেন—Hajyavardhana Was | 




















সংখ্যা ] সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ৮.৪ 


৪ king of 99008, in the latter’s own house. The careless 
m of the exprtssion গৌড়াধিপেন here is extremely mis- . 
18 8s, Without it, স্বভবন would mean the brother's owu 
. ..nd the nom. of ব্যাপার্দন will remain obscure. 
 হর্যচরিতে আছে | 
-/চ্চ হেলানির্ক্জিতমাসবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিত- 
গং মুক্তণন্তরমেকাকিনং বিশ্রনধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রোষীৎ। 
॥ 891958199এর সম্পাদকগণ “গৌড়াধিপেন” এই প্দটা 
করিয়া দিযাছেন। [ পাপীর নামোচ্চারণেও মহাঁপাপ-ইহা সকলেই 
করিবে, কিন্তু] এ স্থলে ও শব্দটা না থাকার ব্যাপাদন-ক্রিয়ার কর্তা 
ছ না অর্থাৎ ভ্রাতাকে কে নিহত কবিয়াছিল তাহা বুঝ! যাইতেছে 
স্বভবন’ শব্দের অর্থ দাঁড়াইতেছে ভ্রাতাব ভবনে, কিন্তু রাজ্যবদ্ধন 
বরের গৃহে বিনাশিত হইয়াছিলেন। 
গ্রহ্থেরই ১৩ পৃষ্ঠায় সেন মহাশয লিখিধাছেন_- 
যশোবতী-7706 various printed editions Tread যশোমতী which is 
80070861020] wrong. But the reading adopted in the Selection 
10 bitter. The correct form will be যশস্বতী ( fem. of য্শস্বান্‌ ). 
pere will be no sandhi here as যশস্‌ is not to be regarded as 
|দ। The rulc is “তসৌ মৃতর্ধে। 105 গরুত্মান্‌ 1156989 ০? গক্ষঘ়ান্‌ 
[ম্বান্‌ 179১০ ০1 যশোবান্। বশোমতি: ( যশসি মতির্ধস্তাঃ সা) might 
VC been a correct form. 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থে ণ্বশোমতী” পাঠ পাঁওয| যায়, কিন্ত এ 
ব্যাকরপসঙ্গত নহে। 9919959)এ বে পাঠ গৃহীত হইযাছে, এ 
প্রচলিত পাঠ' অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষঃ নহে। (ষশস্বৎ শব্দের 
লক্ষ) যশব্বতী শব্দই শুদ্ভ। বখন্‌ শব্দটী পদ বলিয| গণ্য হইবে না! বলিষ। 
সন্ধি হইবে না। সুত্র-তসৌ নত্বর্খে। ঘেমন গকরুদ্মান্‌ না হইর 
চন হয » সেইরূপ যশোবান্‌ না হইয়া বশস্বথান্‌ হুর। যশোমতি? 
17 শুদ্ধ বা এ | | 


























২০ স্থরভারতী . টি 
যখন ছুই জন বিশেষজ্ঞ কলিকাতা-বিশ্ববিষ্থালয় হইতে প্রাথমিক ৮ 
. পাঠপুস্তকগুলির সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করিভেছেন, তখন এ 1 
সবিশেষ আলোচন।- আবশ্যক ও এই 9519692গুলি গুরুতর ভ্রমপ্রঃ 
প্রতিপন্ন হইলে তাহা বিশ্ববিদ্যালষের কর্তৃপক্ষের গোচর করা. টি 
এ বিষয়ে শিক্ষকগণের দািত্ই সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
Chancellor অথব| Registraraএর পক্ষে সকল বিষয়ের পাঁঠ্যপুস্তকগুলির 
বিচার করা সম্ভবপর নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহৌদয়গণ এই সকল ভ্রমপ্র 
দিকে তীহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলে তাঁহার তৎক্ষণাৎ ইহার 
করিবেন ইহাই আমাদের ধারণ!। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ 
যাবতীষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্স্থানীঘ, স্ৃতরাং এই বিশ্ববিদ্যালষ 
প্রকাশিত গাঠ্যপুস্তকগুলি যাহাতে সর্বধা দৌষশূন্য ও 
তদ্বিষয়ে শিক্ষকমহোদরগণকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে 
হইবে । এই সকল কারণে আমাদের এ বিষষে বিশেষভাবে অ 
করিবার ইচ্ছা রহিল। “স্থরভারতী”র পাঠকগণের মধ্যে এ বিযয়ে- 
কোন বক্তব্য থাকিলে আমর! সাদবে তাহা পত্রস্থ করিব। 


পাঁণিনি-ব্যাকরণ 


(৬) 

ইকো ডি tsi sil 
গণ ও “বৃদ্ধি? ECO ETE TE ও বৃদ্ধির নি 
কর! হইবে সে স্থলে ইকের স্থানে গুণ ও বৃদ্ধি হইবে বুঝিতে হইবে। ৫ 
“সার্বধাতুকার্দধধাতুকয়োঃ” ( 4৩৮৪ ) এই সুত্রে মিদেুধাঃ (৭1৩৮২ ) এ২) 
হইতে “গুণঃ” এই পদেব অনুরুত্তি হইতেছে ও স্থকরটী অঙ্গাধিকারে পঠিত 1! 









গদৰ সখ্য ] পাণিনিব্যাকরণ 2 A 
ক্ষন্ত ৬৪1১) ‘অঙ্গপ্ত' এই পদের অমুবৃত্তি হইতেছে। স্থতরাং সুত্রটা 


দীাড়াইতেছে--দার্কধাতুক ও অআৰ্দ্ধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে অঙ্গের 
হয। এখন স্বতই প্রশ্ন উদিত হয_-কোন্‌ কোন্‌ বর্দের গুণ হয়? “ইকো 
রুদ্ধ” এই পরিভাষ। সুত্র হইতে বুঝ। যাইতেছে ইকের গুণ হয়! স্থতরাং 
'ণর্বধাতুকার্ধধাতুকযোঃ” এই সূত্রের অর্থ দাড়াইল-সার্বধাতুক ও আর্ঘধাতৃক 
ধত্যর পরে থাকিলে ইগন্ত অঙ্গের গুণ হয। যেমন তু. ধাতুর উত্তর লট্‌ হুইল, 
টর টু ইং, অ উচ্চাবশের স্থবিধাব জন্য, ল. বহিল। ল্‌ স্থানে তিপ, আদেশ 
চি" ।হইল। “কর্তরি শপত (৩/১।৬৮) এই স্থত্র অনুসারে শপ হইল। শপ, এর শ ও প. 
_ ইং, অ থাকে। শং ইত হওয়া “তিঙ্‌শিৎ সার্বধাতুকম্ঞ ( ৩৪১১৩) এই স্ৃত্র 
সারে উহা সার্বধাতুক। তৃং ধাতুর উত্তর শপ, হইয়াছে, স্থতরাং “ষম্মাৎ 
ত্যরবিবিস্তরাদি প্রত্যরেহদম্ঙ ( ১৪।১৩) এই সুত্র অমুদারে শস্‌ প্রত্যয়ের 
তু অঙ্গ হইল। খু ইক্প্রত্যাহাবের অন্তর্গত, সুতরাং থর গুণ হইয়া 
র্‌ হইল। তবতি পদ নিপ্পন্ন হইল। 

এইবারে বৃদ্ধির একটা উদ্দাহরণ লওঘ| যাইতেছে । পাঁণিনি লুঙের বেলায় 
ধাতুর উত্তর চ্‌লির বিধান করিযাছেন। কুত্রচলি লুডি ৩১৪৩ অর্থাৎ 
পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর চলি হয। তাহার পর চলি স্থানে কোথাও 
কোথাও ক্স প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন। চলি স্থানে ষে 
বিধান কর! হইয়াছে, পরদ্ৈপদে সেই পিচ, পরে থাকিলে ধাতুর বৃদ্ধি 
সবত্রসিচি বৃদ্ধি পরস্মৈপদেযু ৭২১। সিচি-সিচ পরে থাকিলে, 
বৃদ্ধি হয়। পবশ্মৈপদেষু-পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি পবে থাঁকিলে। 
ও অঙ্গাবিকারে পঠিত, সুতরাং এন্থলেও ‘অঙ্গম্য” এই পদের অন্ুবৃত্তি 
অর্ধাৎ পরশ্ৈপদের বিভক্তি পবে আছে যাহাব এমন পিচ, পবে থাকিলে 
অঙ্গের বৃদ্ধি হয। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে-ধাতুর অঙ্গ যে কৌন বর্ণের 
হইবে, অথথ! বর্ণবিশেষের বৃদ্ধি হইবে? “ইকো গুণ-বুদ্ধী” এই সুত্র. 
এই প্রশ্নেব সমাধান কবিষ! দিতেছে। এস্থনে বৃদ্ধি শব্দেব উচ্চারণ 
'রিয়া বৃদ্ধির বিধান করা হইয়াছে, হৃতরাং ইকের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে । 
১৭৭লে পরিভাঁষাঁবলে ইকু৮ পাঁওবা গেল, এই ইক” ‘অঙ্গস্ত’ এই অন্থবৃত্ত' পদের 
এশষণ | বিশেবণ তদন্তের ও নিজের বোবক হয় স্মত্র যেন বিধিস্তদন্তন্ত 
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|১২। সৃতরাঁৎ অর্ধ দাড়াইল- পরস্মৈপদীয় বিভক্তি পরে আছে যাহ 


এমন সিহু পরে থাকিলে ইক্‌ অন্তে আছে যাহার এরপ অঙ্গের বৃদ্ধি 7 
উদ্দাইরণ--অকার্ধীং। কৃ ধাতুর উত্তর লুঙ হইল। লুঙের ঙ্‌ ইং, উক 
উচ্চারণের স্থবিধার জন্য। ল্‌ রহিল। ল. স্থানে তিপ, হইল। তিপের প্‌ ই 
তি রহিল। ইতশ্চ (৩৪১০০ )-_যে সকল লকারের ঙ. ইৎ হইয়াছে তাহাদে; 
যে সকল পরস্মৈসদ্দ বিভক্তির অন্তে ইকাঁর আছে, তাহাদের দেই ইকারের 
লোপ হয়। সুতরাং তু হইল। টু এইবারে “সার্কধাতুকার্ছধাতুকয়োঃ” (9৩৮৪) 
এই সুত্র অঙ্থুসারে গুণ হইতেছিল, কিন্তু “সিচি বৃদ্ধি -পরশ্রৈপদেষু* এই ' 
বিশেষ সুত্র থাকায় এ সুর খাটিগ না। “সিচি বৃদ্ধি?” এই সুত্ৰ অহ্থনারে ক’ ক 
বৃদ্ধি আবু হইল। (পাণিনির মতে প্র বুদ্ধি “আঃ হইল, ও এ “আর পর 
“উবণু রপরঃ (১।১।৫১) এই সুত্র অনুসারে র্‌ আসিল। এইবার “লুউলঙলুড৮ 
ডুদাত্তঃ” ৬৪1৭১ এই সুত্ৰ অনুসারে ধাতুর আদিতে.অট্‌ আগম হইল। অট্‌ এর 
ইং, অ রহিল। 'র, র পর স্‌ মূ্ঘন্য হইল । স্ত্র--ইণ্‌কৌ:। এইভাবে অকা্ষ 
পদ নিষ্পন্ন হইল। | 

এই সুত্রটী পরিভাষা স্ুত্র। অনিয়মে নিয়মকারিণী, বা স| পরিভাষ| 
অর্ধাং ষেস্ছলে কোন নিয়ম নাই সেম্থলে যে ত্র নিমের বিধান করে, তাঁহার 
পরিভাষা। স্থত্রটী বুঝিবার সুবিধার জন্ত আরও সরল ব্যাধ্যু দেওয়! যা 

“ইক্‌ শব্দের যষ্ঠিব একবচনে ইক?’ হয়'। “ষষ্ঠী স্থানেযোগা”? (১19৪৯ 
সুত্র অনুদারে যষ্ঠীর অর্থ স্থানে' | সুতরাং 'ইকঃ-ইকের স্থানে। গ্ত 
গুণশ্চ বৃদ্ধি্চ এই বাক্যে ছন্ঘসমাস করিয়। গুণবৃদ্ধি-শব্ নিষ্পন্ন হইল । 
প্রধমার দ্বিবচনে গগুণবুদ্বী হইরাছে। গুণৃদ্ধী=গুণ ও বৃদ্ধি হয়। ইহার 
স্ত্রদুইটাতে বৃদ্ধি ও গুণ এই সংজ্ঞ। দুইটীব বিবরণ প্রদত্ত হইযাছে। 
বল! যাইতেছে, গণ ও বৃদ্ধির কথ| যেখানে বল! হইবে সেখানে ইকের গুণ ও 
বুঝিতে হইবে। টীকাকারগণ কিন্তু এই অর্থে সন্তষ্ট হইতে পাবেন নাই! তা 
বলেন ‘ইকঃ’ পদটা ইকস্‌ শব্েব প্রথমার একবচন, যেমন পরদ্শব্দের প্রথমা 
একবচনে পন্প: হয়। “বৃদ্ধির(দৈচ৬ এই সুত্র হইতে বৃদ্ধিশবের ও "্অদেঙ, গুণঃ” 
এই স্থত্র হইতে গুণশব্বের অনুবৃত্তি হইতেছে। ইতি’ শব্দের ও "ত্র 
তন এই পব্সমষ্টির , জু্যাহীর কবিতে হইবে। '' সুতরাং এই 



























সংখ্য! ] পাণিনি-ব্যাকরণ ৪ ৬৪২. 


“হইবে-__গুণবৃদ্ধিশব্বাভ্যাৎ যত্ৰ গুণবৃদ্থী বিধীয়েতে তত্র ইক ইতি হাষস্তং 

উঠতে অর্থাৎ গুণ ও বৃদ্ধি এই দুইটা শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেস্থলে গুণ ও 
[দির বিধান কর! হইবে, সেখানে “ইক? এই হা্যন্ত' পৰ উপস্থিত হইবে। 
প্‌ ও বৃদ্ধি শবদ্বারা যেখানে গুণ ও বৃদ্ধির বিধান করা হইবে, বলায় 
£ (৭২১০২) এই স্থল “ইক এই যষ্যযন্ত পদ উপস্থিত হইবে না, 
রণ অকার গুণসংজ্ঞক হইলেও সুত্রে গুণশব্ের দ্বার! উহার নির্দেশ করা হয় নাই, 
ৰ নাম করিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে। বিধান করা হইবে বলায়, 
থলে নৃতন করিয়া বিধান করা হয় নাই, ফে স্থলে সিদবব্তর কীর্তন কর! 
অর্থাৎ অঙ্গবার স্থলে এই পরিভাষার উপস্থিতি হইবে না। যেমন 
J চামাদিন্তহ্‌ ন্‌" ১১1৭৩ এই স্থলে বৃদ্ধি শব্দ শ্রুত হইতেছে বটে, কিন্ত, 
র বিধান করা হয় নাই। সুত্রটার .অর্থ হইতেছে যে শব্দের স্বরবর্ণগুলির 
প্রথম স্বরব্্ণটী বৃদ্থিসংজ্ঞক সেই শব্দের বৃদ্ধনংজ্ঞ। হইবে। এস্থলে বৃদ্ধির 
ধান কর! হইতেছে ন, বৃদ্ধসংজঞার বিধান ররা' হইতেছে। বৃদ্ধি শব্দের অর্থ 
, র্ব হইতে জাত উহার অনুবাদ কর| হইতেছে মাত্র। সুতরাং এস্থলে ইক? 
ভিডি লি সুত্রটী পরিভাষ। স্থত্র। বিধিস্থলেই 
| উপস্থিত হয়, অন্্বাদস্থলে হয় ন[। 


সমালোচনা । 


জীবনমুক্তি। , কবিকাতা ১২নং প্রসকুঘার ঠাকুর  রাজ্রসাদ 
ভমতী জয়ন্তী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥* আট আনা। 

রী 'সাহিভঙ্ষেত্ স্থপরিচিতা না হইলেও বৈষয়িক সমাজে অপরিচিত 
ন, ইনি.কলিকাতাস্থ - স্থপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের রাজা 'যৌরীন্রমোহন ঠাকুরের 
ভা এবং মহারাজ স্তার প্রন্োতরুমার ঠাকুর, মহোদয়ের ভগিনী। বহুকাল 
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এই পরিবার বিদ্যাহুরাগী: বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ, করিয়া” ' আসিতেধে 
মহীরাজ প্রন্ছোতকুমার ঠাকুর স্বয়ং বিশ্ানুরাগী। মহারাজ পরপরর্াদেবীর এ: 
আবাহন শ্লোক -সংস্কৃতে রচন| করিয়াছেন, প্রতিবৎদর দুর্গাপূজার সময়” 
প্লোকটি পঠিত হয়। আজকালকার দিনে অত বড়-একজন ভুস্বামী'যে সংগ 
ভাষাকে এত আদরের চক্ষে. দেখেন ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। ইহ 
পিতামহ হ্রকুমার বিশিষ্ট সংস্কৃত্জ ও ৰিস্তোখ্সাহী ছিলেন।. : ততকৃত ‘হুরতত্‌ 
দীধিতি' “শিবনামার্থবোধিনী - 'পুরষ্চরণবোধিনী? প্রতৃতি সংস্কৃত গ্ৰন্থ" সংস্কৃত 
সাহিত্যে উজ্জ্বল ররুরূপে আদ্বৃত হইয়া' আসিতেছে। রাজা লৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর শ্রে্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।-. বর্তমানে কবিবর রবীন্দ্রনাথের পরিবারে 
কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে সৌরীজ্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌর প্র 
শ্ষেমেন্দ্র মোহন ঠাকুর, বঙ্গ পীহিত্যে শ্রীযুক্ত রণেন্্র মোহন ঠাকুরের কন্যা! শী: 
লীলাবতী দেবী প্রভৃতি বিশেষ সুপরিচিত! ,ভগবতরুপায় এই ঠাকুর পরিবাং 
লক্ষ্মী দেবী সরস্বতীর সহিত অসহযোগ করেন নাই। 
. আলোচ্য গ্রন্থে দশমহাবিদ্ধার- স্তব, ঘটচক্রভৈদ এবং Ee 
ও গান:আছে। ইহার প্রা সবগুলিই তত্বসারাদি গ্রন্থ হইতে অগ্গবাদ করা 
হইয়াছে।: অনুবাদ অতীব, প্রাঞ্চল। সর্ধজই . রসথকর্ীর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের, 
সুস্পষ্ট -পরিচন্ব আছে! নৃতন হাতের লেখ! বল্যি! হয়ত পুকাথা ও আক্ষরিক 
ছন্দের ব্যত্যয হইযাছে, কিন্ত তিনি বস্তুত থে ছন্দে লিখিয়াছেন, সে ভক্তি ছন্দ 
সর্বত্রই অব্যাহত আছে বলিয়৷ আমাদের বিশ্বাস: এই'নাটিক নভেলের যুগে 
. যে এক রমণী এই সকল ভক্তি বিষয় লইয়া “মুখি! ঘামাইযাছেন এবং তথা 
' বাস্তবের আলোঁচনা করিয়াছেন..ইহাতে তাহার পুরুষার্জুক্রমিক :সংস্কৃতামুরাগেরই 
পরিচয়! আশ|.করি ধারা. রমণীর 'এই তে পাঠকবর্গ স্নেহের 
জনই মেবিবেন। 


স্পাপপাািশ 
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